শ্্রীঅরবিন্দের জীবন-কথা ও জীবন-দর্শন 


প্রমদারঞ্জন ঘোষ 


ওরিএণ্ট, বুক কোম্পানি 
কলিকাতা ১২ 


প্রথম গ্রকাশ £ জুন £ ১৯৬৫ 


প্রকাশক £ প্রীপ্রহ্াদকুদার প্রামাণিক ৯ শ্ামাচরণ দে স্ট্রীট £ কলিকাতা ১২ 
মুক্রাকর ; প্রীক্ষীরোদচন্র পান, নবীন সরন্বতী প্রেস ১৭ ভীম খোষ গেন £ কলিকাতা ৬ 


মুখবন্ধ 


_ এই পুস্তকের ছুটি অংশ । প্রথম অংশে শ্রীঅরবিন্দের জীবন-কথা৷ আলোচিত 
হয়েছে; দ্বিতীয় অংশের আলোচ্য প্রীঅরবিন্দের জীবন-দর্শন। তাঁর জীবন- 
কথা আবার স্বভাবতই ছুইভাঁগে বিভক্ত--তার কর্মজীবন ও তার তাপস-জীবন; 
প্রথম যৌবনে শ্রীঅরবিন্দ যখন বরোঁদীর রাঁজকর্মচারী, তখন থেকেই তিনি 
যোগ-অভ্যাসে প্রবৃত্ত হন। পরে শ্বদ্দেশী যুগের বিপুল কর্ম-ব্যস্ততার মধ্যেও 
তার যোগ-সাধন। অব্যাহত ছিল। 

শ্রীঅরবিন্দের কর্মজীবন গ্রীসে স্মরণীয় যে, মাঞ্র চার বছর কাল তিনি 
দেশের রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। দেশের ব্াষ্্রনেতাদের 
পুরোভীগেই ছিল তীর আসন। তর ত্যাগ, অলাধারণ পাঙ্ডত্য ও দ্বেশ-প্রেম 
সারা ভারতের [হ্ৃদন্ জয় করেছিল। দেশ-প্রেমিক অরবিন্দ ঘোষ দেশের 
যুবকদের নিকট যে শ্রদ্ধা-ভক্তি লাভ করেছিলেন আজকের অশীতিপর বৃদ্ধ 
লেখক তার প্রত্যক্ষদর্শী । সে শ্রদ্ধা-ভক্তি যে কত গভীর ছিল, আজকের 
যুবকদের পক্ষে তার সম্পূর্ণ উপলব্ধি প্রায় অসম্ভব । 

১৯১০ সনে ( যখন শ্রীঅরবিন্দের বয়স চল্লিশেরও কম ) তার 'পঞ্জিচেরী- 
প্রয়াণের সঙ্গে সঙ্গে সুরু হয় তাঁর কর্মজীবনের অবসান এবং যোগ-সাধনায় 
সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ | জীবনের শেষ চল্লিশটি বছর তাঁর কেটেছিল পগ্ডিচেরীতে। 
এই চল্লিশ বছরের মধ্যে শেষ পঁচিশ বছর তিনি কাটিয়েছেন পণ্ডিচেন্নী আশ্রমের 
সেই নিভৃত সাধন-কক্ষে, লোকচক্ষুর অন্তরালে । 

স্বদেশীযুগে শ্রীঅরবিন্দের জীবন ছিল কর্ষবহল। এই কাহিনাতে সেই 
স্বল্নকালস্থায়ী চার বছরের কথাই অনেকখানি জায়গ! জুড়ে রয়েছে ; আর তার 
জীবনের চল্লিশ বছরের ইতিহাস যতই মহান হোক ন| কেন, তার মধ্যে 
উল্লেখষোঁগ্য ঘটন! ছিল বাস্তবিকই খুব অল্প । তার সেই ঘটনাবিরল জীবনের 
ইতিহাস কেবল তার নিজের পক্ষেই বল! সম্ভব ছিল। অথচ সে প্রসঙ্গে তিনি 
বিশদভাবে কিছু লিখে যান নি; তবে তার রচিত পুস্তকসমূহ ও তার লেখা 
চিঠিপত্র থেকে পাঠককে তা৷ আন্দাজ করে নিতে হুবে। ্‌ 

শ্রঅরবিন্দের জীবন-দর্শন প্রসঙ্গে এখানে কয়েকটি কথা বল! দরকান। 
পাঠক লক্ষ্য করবেন পুস্তকের এই অংশে উদ্ধৃতির সংখ্যা বিস্তর। কেন এত 


[৪ এ 


উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে, সে দন্বন্ধে একটু কৈফিয়ত প্রয়োজন। অনেকের মুখে 
শোনা যায় শ্রীঅরবিন্দের লেখ! সহজবোধ্য নয়। গল্প-উপন্তাসের ন্থায় 
শ্রীঅরবিন্দের লেখা সহজে বোঝ! যাবে, এমন হালকা! জিনিস তা নয়। তার 
মধ্যে প্রবেশলাভ করতে হলে ম্বভাঁবতই একটু আয়াস স্বীকার করতে হবে 
বৈকি। তবে একথাও ঠিক যে একবার শ্রীঅরবিনদের লেখার সঙ্গে সমাক 
পরিচয় ঘটলে তাঁর লেখার ভাব-গাস্ীরধ ও ভাষার সৌন্দর্য পাঠককে নিশ্চয়ই 
মুগ্ধ করবে। তাই প্রথম থেকেই লেখক শ্রীঅরবিন্দের নিজের ভাঁষার সঙ্গে 
পাঠককে একটু পরিচিত করতে চেয়েছেন। উদ্বৃতিগুলিকে সোপানন্বরূপে 
ব্যবহার করে পাঠক শ্রীঅরবিন্দের জীবনদর্শনে প্রবেশ লাভ করতে পারবেন, 
লেখকের এই আশা যদি আংশিকভাবেও পুর্ণ হয়, তবে লেখক তার পরিশ্রম 
সার্থক মনে করবেন। 


দুরূহ জিনিল আয়ত্ব করতে হলে প্রথয়ে বিষয়টি সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান- 
লাভের জন্য সচেষ্ট হওয়াই সমীচীন। বিশদ্‌ ও পুঙ্থান্পুঙ্থ আলোচনার সময় 
আদবে পরে। ঘ:০৪ 5100016 0 ০021016--এই হলো। জ্ঞান-লাভের ক্ষেত্রে 
একটি স্থুবিদিত নীতি । শ্রীঅরবিন্দের মূল কয়েকটি উক্তিই কেবল লেখক 
উল্লেখ করেছেন। যে অদ্ভূত যুক্তি পরম্পরার সাহায্যে শ্রঅরবিন্দ তাঁর 
উক্তিগুলি প্রমাণিত করতে চেষ্টা করেছেন সর্বক্ষেত্রে তাঁর উল্লেখ এই ক্ষুত্র পুস্তকে 
সম্ভব হয় নি। এই পুস্তক শ্রীঅরবিন্দ-দর্শনের ভূমিকা মাত্র । 
শ্রীঅরবিন্দের বাংল! লেখার পরিমাণ যৎসামান্ত; তাই উদ্ধৃতিগুলির 
অধিকাংশই তার 16 1,106 1015106) 7055855 0 10116 03108) 95175076515 
০£ %০৫৪ প্রভৃতি ইংরেজী পুস্তক থেকে নেওয়া । পরিশেষে বক্তব্য 0) 
[16610151076 ও £:55855 0 0১৫ 3109 পুস্তক দুটির যে সংস্করণ থেকে 
উদ্ধৃতি দেওয়৷ হয়েছে, তা আমেরিকার 7186 31655001006 05558, টৈ. 
কর্তৃক প্রকাশিত । 
গ্রন্থকার 


শ্রীঅরবিন্দের জীবন-কথা 


বিষয়-সচী 
প্রথম অধ্যায়: গোড়ার কথা 

বিষয় 
বর্তমান ভারতের চার মহাপুরুষ 
খষি শ্রাঅরবিন্দ 
দার্শনিক শ্রীঅরবিন্দ 
কবি শ্রীঅরবিন্দ 
দেশ-প্রেমিক ও বিশ্ব-প্রেমিক, শ্রীঅরবিন্দ 
যোগী ও “মিষ্টিক' শ্রীঅরবিন্দ 

দ্বিতীয় অধায় £ শ্রীমরবিন্দের জীবনের পর্বসমূহ 

জীবনের বিভিন্ন পর্ব ৮" 
শৈশব পর্ব--জন্ম, পরিবার ও পরিবেশ 

(ক) জন্ম 

(খ) বংশপরিচয় 

(গ) শৈশবের শিক্ষ। 

(ঘ) মাতামহ রাজনারায়ণ বন্ধু 
বিলাতে শিক্ষার পর্ব__মাঁঞেস্টার 
সেন্টপল্স্‌ স্কুলে শ্রীঅরবিন্দ 
বিলাতে অর্থাভাব 
কেন্ি জে শ্রাঅরবিন্দ 
বরো রাজমরকারে চাকরি গ্রহণ 
শ্রীঅরবিন্দের জীবনে ইউরোপীয় ভাব্ধারার প্রভাব 
ভারতের স্বাধীনতার সংকল্প গ্রহণ | 
স্বজন সঙ্গে 

তৃতীয় অধ্যায় £ বরোদায় শ্ত্রীমরবিন্দ 
প্রথম পরিচ্ছেদ £ ব্যক্তিগত জীবন 
ভারতের ইতিহাসে ১৮৯৩ সনের গুরুত্ব 
বোস্বাইয়ে শ্রীঅরবিন্দের একটি বিচিত্র অনুভূতি 
বরোদার কর্ষক্ষত্রে 
সংস্কত গ্রভৃতি ভারতীয় ভাষা শিক্ষা ও 
ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় 


পৃষ্ঠা 


ন্ি 60 ডে ডে 2 ২৮ 


তু 57০৫ 


১১ 
১৭ 
১৪ 
5৯ 
১৮ 
২৩ 
খন 


২৪ 
৪ 
৫ 


হ্ঙ 


বিষয় পৃষ্টা 
বাংল! ভাষ! শিক্ষা রর ২৭ 
জ্ঞান-তপন্থী প্রীঅরবিন্দ ও ২৯ 
সাহিত্য সৃষ্টি ২৯ 
শ্রীঅরবিন্দের সরল জীবনযাত্রা রি ৩৪ 
শ্রীঅরবিনের বিবাহ রর ৩২ 
গ্রঅরবিন্দের বিবাহিত জীবন রঃ ৩৩ 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ শ্রীঅরবিন্দের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ 
ভারতের জাতীয় জাগরণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 


ভারতের জাতীয় জাগরণের ইতিহাসের ধার! -*" ৩৬ 
শ্রীঅরবিন্র প্রথম রাজনৈতিক প্রবন্ধ **+ ৩৬ 
কংগ্রেসের লক্ষ ও কর্মপন্থার নিন্দা টা ৩৭ 
কংগ্রেসের গঠন-রীতির নিন্দা রঃ ৩৮ 
শ্রীঅরবিন্দের মতে কংগ্রেসের কী করা উচিত রঃ ৩৯ 
শ্রীঅরবিন্দ ও গণসংযোগ রঃ ৪০ 
রাণাঁডে ও শ্রীঅরবিন্দ টি ৪০ 
তিলক ও শ্রীঅরবিন্দ রি ৪১ 
বঙ্কিমচন্দ্র সঘ্ঘদ্ধে শ্রীঅরবিন্দের প্রবন্ধ -" ৪২ 
শ্রীঅরবিন্দের চোখে দেশ ,. ৪8৩ 
প্রীঅরবিন্দের মতে স্বাধীনতা -লাভ সম্ভব ্ ৪৪ 
শ্ীঅরবিন্দের কর্মপন্থার পর্যায়সমূহ ০, ৪৫ 
বাংলায় শ্রীঅরবিন্দের গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠা ১, ৪৭ 
শ্রীঅরবিন্দের প্রথম গুপ্ত সমিতির ইতিহাস ৪৯ 
চতুর্থ অধ্যায় £ বাংলায় শ্রীঅরবিন্দ 
প্রথম পরিচ্ছেদ 
বঙ্গ-ভঙ্গ প্রন্তাব--লর্ড কার্জনের জিদ "** ৫৪ 
০ (0010101007156 ও ভবানী-মন্দির ৮৯, ৫৬ 
বরিশীলে কনফারেন্স নি ৫৮ 
ক্সাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ ১৯ ৬ 
বন্দেমাতরম্‌ পত্রিকা *** ৬৩ 
নরম-গরম দল রা ৬ 


কলকাতা কংগ্রেস-চারটি দাবি রি ৬৭ 


[৭ ] 


বিষয় 
স্বরাজ, স্বদেশী প্রভৃতি মূলনীতির ব্যাখ্যা 


(ক) স্বরাজ রি 


(খ) শ্বদেশী 
(গ) রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সমাজ ও পাঁবনা কনফারেন্স 
(ঘ) বয়কট 

০৬) জাতীয় শিক্ষা 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


বন্দেমাতরম্‌ পত্রিকার মামলার পটভূমিক! 
গভর্নমেন্টের ভেদ-নীতি; মোস্সেম লীগের প্রতিষ্ঠ। 
বন্দেমাতরম্‌ পত্রিকার বিরুদ্ধে অভিযোগ 
রবীন্দ্রনাথের অরবিন্দ-প্রশন্তি 

পরিষদের অধ্যক্ষপদ ত্যাগ ও ছাত্রদের অভিনন্দন 
মামলার প্রত্যক্ষফল 

মামলার পরোক্ষফল 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


মেদিনীপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কনফারেন্স 
স্থরাট কংগ্রেস 
হ্থরাট কংগ্রেসের দক্ষ-ঘজ্ঞ 
ভর্নমেপ্টের ছুমুখো নীতি--জাতীয়তাবাদীদের সমস্যা 
স্থরাটের পর কংগ্রেস 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


যোগী বিষুভাস্কর লেলের নিকট শিক্ষা 
বোগ্বাইয়ের ব্তৃতা 

এঁক্যবদ্ধ কংগ্রেস সম্বন্ধে প্রঅরবিন্দ 

বারুইপুর বন্তৃতা--এক গাছে ছুই পাখির কথা 
পাবন। কনফারেন্স 

কিশোরগঞ্জে পল্লীসমিতি সম্বন্ধে বক্তৃতা 
কর্মব্যস্ত জীবন নিয়ে বিব্রত শ্রাঅরবিন্দ 


4 ধশ্ 


থও 
৭১ 
৭১ 
৭৩ 


৭৪---৮৪ 
৭৫ 
৭৮ 


৮১ 


৮৪ 


৮৫---৯৩ 
৮৬ 
৮৮ 
৯১ 
৯৭. 


[৮ ] 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ £ আলিপুর বোমার মামলার পটভূমি 


বিষয় 
বাংলায় বোমার ও বিপ্রববাদের উৎপত্তি 
মানিকতলার বোমার আড্ডা-_বারীন্দ্রকুমারের ্বীকারোজি . 
প্রথম বোমার ব্যবহার ও ক্ষুরদিরামের ফাসি 
বোমার দলের গ্রেপ্তার 
পুলিশের কবলে শ্রীঅরবিন্দ 
জেলে থাকার ব্যবস্থা 
জেলে শ্রীঅরবিন্দের বিচিত্র অভিজ্ঞত! 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ £ বোমার মামলার বিচার 


শ্রীঅরবিন্দের বিরুদ্ধে অভিযোগ-_ ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে প্রাথমিক তদন্ত 
আলিপুর দায়র! জজের কোটে বিচার -** 
শ্রীঅরবিন্দের পক্ষে তার কৌন্সিলীর জবাব 

শ্রীঅরবিন্দের বিরুদ্ধে প্রমাণগুলির শ্রেণীবিভাগ 

মিঠাইয়ের চিঠির কথা 

এসেসরঘ্বয়ের অভিমত 

জজ বিচক্রফ টের রাঁয়__শ্রীঅরবিন্দের মুক্তি ৮, 
শ্রীঅরবিন্দের মুক্তিতে দেশের আনন্দ__দাশ মশাইয়ের খ্যাঁতি 


সপ্তম পরিচ্ছেদ £ কলকাতায় শেষ দশ মাস 


জেল থেকে বের হয়ে কী দেখলেন 
জাতীয় আন্দোলনের পরিচালনা 
কর্মষোগিন ও ধর্ম 
কারামুক্তির পর নতুন মানুষ শ্রীঅরবিন্দ 
কর্ষযোগিন ও ধর্ম-পত্রিকার আলোচ্য বিষয়সমূহ 
রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শেষ দশ মাসের কাঁজ 
বিডন স্কোয়ার বক্তৃতা 
কুমারটুলি বক্তৃতা! 
কলেজ স্কোয়ার বক্তৃত। 
ঝালকাঠি বক্তৃতা 
হাওড়ার বক্তৃতা 
(ক) স্বাধীন জাতির অধিকারত্রয় 
(খ) ফরাসী বিপ্লবের বাণী--ম্বাধীনতা। সামা, কস 


১০৫ 


১৪৩ 


[ ৯ ] 


বিষয় 

(গ) বাংলার নতুন সমিতিসমূহ ; যথা বরিশালের বান্ধব সমিতি ১৪৪ 

(ঘ) জাতীয়তাবাদীদের কী কর্মপন্থা গ্রহণ করতে হবে ১৪৫ 
শ্রঅরবিন্দ গভনমেন্টের এক নম্বর শত্রু ১৪৬ 
শ্রীঅরবিন্দের খোল! চিঠি ১১ ১৪৬7১৫০ 

নিক্ষিয় প্রতিরোধের ব্যাখ্যা (০ 0076:91 ০ 
00-0061286102 ) 
খোঁল। চিঠিতে বর্ধিত কাধক্রম ১৫০ 
হুগলী কনফারেন্স ১৫ 
দেশের পরিস্থিতি ও শ্ীঅরবিন্দের ক্ষোভ ১৫২ 
কলকাত। তাযগ ১৫৩ 
কলকাতায় রচিত সাহিত্য ১৫৪ 
পঞ্চম অধ্যায় £ প্রথম পরিচ্ছেদ £ চন্দননগরে ্রীঅরবিন্দ 
মতিলাল রায় মশাইয়ের গৃহে শ্রীঅরবিন্দ ১৫৭ 
মতিবাঁবুর উপর শ্রীঅরবিন্দের প্রভাব ১৫৮ 
শ্রীঅরবিন্দের চরিব্রগত বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে মতিবাবু ১৫৯ 
মৃতিদর্শনের বৈজ্ঞানিক ব্যাথা ১৫৯ 
পণ্তিচেপী প্রয়াণ ১৬০ 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ £ পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দ 

পপ্ডিচেরী জীবনের পর্বসমূ ১৬৪ 
পগ্ডিচেরীর প্রথম কয়েক বছর ১৬৬ 
অর্থাভাঁব ১৬৭ 
শ্রীঅরবিন্দের প্রতি ব্রিটিশ পুলিশের মনোভাব ১৬৮ 
পঞ্ডিচেরী-গমন প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ ১৭০ 
রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ ১৭১ 
তন্ত্র থেকে বেদান্ডে, ভারতের স্বাধীনত। থেকে সর্বমানবের সিএ হী ১৭২ 
পল বিশার ও মাদাম মিরা বিশারের সঙ্গে যোগাযোগ ১৭৩ 
আধ পত্রিকা ১৭৪ 
আর্ধ পত্রিকার লক্ষ্যসমূহ ১৭৫, 
আধ পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহের বিষয়বস্ত ১৭৬ 
মণ্টফোর্ড শাসন-সংস্কার প্রসঙ্গে গ্রঅরবিন্দ ১৭৭ 


বিষয় 
রাজনীতিতে পুনরায় যোঁগ দেবার আহ্বান 
লক্ষৌ-চুক্তি প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ 
১৯২০ সন 
আশ্রমের স্চন। 
শ্রঅরবিন্দ প্রসঙ্গে দিলীপকুমার ৫4 
শ্রীঅরবিন্দ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ + 
অস্তরালে গমনের আগে 
সিদ্ধি-দিবস 
সিদ্ধি-দিবস কথাটির অর্থ 
অন্তরালে গমনের পর আশ্রমের প্রকৃত প্রতিষ্ঠা 
দর্শন-দিবস ও দর্শন-দিবসে কী হয় 
দেশের ও ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে মৌন-ভঙ্গ 
স্বাধীনতা-দিবসের বিবৃতি 
শেষ তিন বছর 
সাবিত্রীর সংশোধন 
মহা প্রয়াণ 

পরিশিষ্ট 


শ্রীঅরবিন্দ ও সন্ত্রাসবাদ 


শ্ীঅরবিন্দের জীবন-দর্শন 
প্রথম অধ্যায় £ প্রথম পরিচ্ছেদ 


শ্ীঅরবিন্দ দাশনিক ও যোগী 

তত্ব-জ্ঞান ও তর্ব-সাক্ষাৎকার 

শ্রীঅরবিন্দের দর্শনে শ্রদ্ধা 

সভ্য মানবের আদিম বিশ্বাস ও শর 
শ্রঅরবিন্দেপ দিব্যঞজজীবন ও দিব্যকর্মের আদর্শ 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : শ্রীঅরবিন্দের জীবন-দর্শনের ভূমিকা! 


দর্শনের আলোচ্য প্রধান বিষয়সমূহ 
বিজ্ঞান ও দর্শন 
সত্যের একটি সংজ্ঞা ও জ্ঞানের গ্রমাণসমূহ 


ইঞ্জ্রিয়ের অতীত বিষয় জানবার উপায় গ্ল,001007 বা সাক্ষাদ্র্শন 


পৃষ্টা 
১৭৮ 
১৭৪ 
১৮৬ 
১৮১ 
১৮১ 
১৮২ 
১৮৫ 
১৮৫ 
১০৩৬ 
১৮৭ 
* ৮৮ 
১৮৯ 
১৪৯১ 
৬১৯৪ 
১৭৪3 
১৯৪ 


১৯১৬ 


[ ১১ ] 


বিষয় পৃষ্ঠা 
সাক্ষার্দর্শনের দৃষ্টান্ত রে ২১৪ 
[1)0510100-এর প্ররুতি *** ২১৪ 
91917160581 ০7921261006 ও 11)081001,-এর মূল্য *** ২১৫ 
সাক্ষান্দর্শন-লাভের উপায় ** ২১৬ 
কবি ও মনীষী **, ২১৭ 
শ্রীঅরবিন্দের নিকট বিচার-বুদ্ধির মূল্য '** ২১৯ 
11700106102 ও 1[২০৪5০01-এর কাজ স্বতন্ব *** ২২৬ 
শ্রীঅরবিন্দের দর্শনের প্রকৃত ভিত্তি ”-" ২২১ 
অন্কৃভূৃতির উৎস অস্তর্ধামী ০, ২২২ 


দ্বিতীয় অধ্যায় £ প্রথম পরিচ্ছেদ £ শ্রীঅরবিন্দের কয়েকটি 
দার্শনিক মত স্যপ্রি-তন্বের বিভিন্ন ব্যাখ্যা 


সাংখ্য ও বেদান্ত *** ২২৩ 
সাংখ্যদর্শনে পুরুষ ও প্রকৃতি -** ২২৪ 
শি বাাপারের সাংখা-ব্যাখ্য ২২৫ 
সহি ব্যাপারে প্ররুতির প্রবৃত্তি কেন হয় *** ২২৬ 
সাংখ্যের কৈবল্য বা মুক্তি 1 ২২৬ 
সাংখ্যের সগ্রি-ক্রম *-* ২২৭ 
প্রকৃতি, বিরূতি ও প্ররুতি-বিরূতি *** ২২৮ 
সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তন্ "., ২২৮ 
বুদ্ধি বা মহত্তবের ব্যাখ্যা ** ২২৯ 
সাংখ্যের অহংকার তত্বের ও ব্যক্ত জগতের ব্যাখয। - ২৩২ 
জড় ও চেতন সম্বন্ধে বিভিন্ন মত “০ ২৩৪ 
শ্রঅরবিন্দের জড় ও চেতনের ব্যাখ্যা রা ২৩৫ 
বেদান্ত ও গীতার হ্যষ্টিতব্ ৮৮ ১ ২৩৮ 
প্রীঅরবিন্দের স্হিতথের ব্যাখ্যা -** ২৪০ 
শ্রীঅরবিন্দের স্ষ্টিতত্বের ব্যাখ্যার বৈশিষ্ট্য রে ২৪২ 
স্্টি-_পুরুষ যজ্ঞ 
বিজ্ঞানের চ010001012 বা ক্রমবিকাশ তত্ব ৮৪৭ ২৪৩ 
ক্রমবিকাশের কারণ সম্বদ্ধে বিজ্ঞান ও উপনিষদ্দের বিভিন্ন মত ২৪৫ 
[1)50180100 ও চুড০100$00, মিলে হ্টির পুর্ণচক্র ৮*" ২৪৫ 


ঢ5০106101,-এর তিনটি মোপান *** ২৪৭ 


বিষয় পৃষ্ঠা 
মানবদেহে দেবমাঁনবের আবিত্ভীব সম্বন্ধে উপনিষং ১, ২৪৮ 
চ৮০10৫০%॥ ও যোগ ৮, ২৪৮ 
জীবন ও যোগ-_£]1 16 ও 5০£2 *** ২৪৯ 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ £ ব্রহ্ম 
রঙ্গ গ্রচ্ছন্ন কিন্তু জ্ঞেয় টা ২৫০ 
»উপনমিষৎ ও গীতার ব্রহ্ম টি ২৫২ 
ক্ষর বা সগুণ বর্গ ০ ২৫৩ 
অক্ষর ব্রহ্ম *, ২৫৪ 
অক্ষর ব্রহ্ম নিবিশেষ তাই অনিদেশ্ত রে ২৫৫ 
পুরুযোত্তম তবে ক্ষর ও অক্ষরের সমণয় *** ২৫৬ 
 গীতায় পুরুযৌত্তম তত্ব স্পষ্ট, উপনিষদ পুরুযোত্তম তর অস্পষ্ট ২৫৭ 
পুরষোত্তম ও পরা প্রকৃতি রা ২৫৮ 
শ্লীঅরবিন্দের সাধনায় পরাপ্রক্কতির গুরুতু ১.৭ ২৬০ 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ £ জীব 
জীব ও ব্রদ্ধের সম্পর্ক ৫ ২৬১ 
» শঙ্কর ও রামানুজের মতবাদ "** ২৬২ 
ভেদ, অভেদ, ভেদাভেদ, অচিস্তা ভেদাভেদ ২৬২ 
শঙ্কর ও রামান্ুজের সাঁধন-প্রণালী ১০, ২৬৩ 
শ্রীঅরবিনের মতে জীব ও ব্রন্দের সম্পর্ক ৪ ২৬৪ 
জীব স্বরূপত কী ও ৬৪ 
জীবের পরিণাম কী রঃ ২৬৮ 
জীবের বন্ধন কেন রি ২৬৯ 
শ্রীঅরবিন্দের মতে জীবের বন্ধনের কারণ ১, ২৬৯ 
জীবের নামসমূহ নি ন্‌দূ 
স্থল, স্ম্ম ও কারণ দেহ *** ২৭১ 
শ্রীঅরবিন্দের মতে পাশমুক্তির উপায় রঃ ২৭৩ 
আত্মার ভূমিমমূহ "1 ২৭৩ 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ ; জগং 

জগৎ সত্য না মিথ্যা--সত্যের অর্থ -** ২৭৫ 
জগৎ-স্যটির কারণ ** ৯৭৬ 


জগৎ মিথ্যা, এই মতবাদের কুফল ২৭৭ 


বিষয় 
এই মতবাদ আমাদের প্রাচীন আদর্শের বিরোধী 
সন্গ্যাস সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের মত 


পৃষ্ঠ! 
২৭ 
২৭৯ 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ £ অতিমানস জ্ঞান ( বিজ্ঞান) ও মানস জ্ঞান 


অতিমানস বিজ্ঞান ও মানস জান-_-9808170170 ও 01100 

মানস জ্ঞানের স্বরূপ--তাঁর অসম্পূর্ণতা 

মানবমনের উরধ্বস্থিত স্তরসমূহ 

991১০000110 তত্ব শুঅরবিন্দের আগেও অজ্ঞাত ছিল ন! 

মানস ও অতিমানসের সম্পর্ক ও দুয়েক দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য 

অধ্যাত্ম অভেদ জ্ঞানে (1000৬158 05 10605-র ক্ষেজে ) 
জানা ও হওয়া একই কথ : 


তৃতীয় অধ্যায় ; প্রথম পরিচ্ছেদ £ শ্রীঅরবিন্দের যোগ এ 


প্রচলিত যোগমার্গ সম্বন্ধে তার অভিমত 
যোগ--হঠযোগ 


যোগ বলতে কী বোঝায় 
যোগের বিভিন্ন পস্থ। 
জ্ঞানী, ভক্ত ও কমীর মধ্যে বিরোধ 
হঠযোগ 
কুগুলিনী শক্তি ও যটচন্র 
হঠযোগের মূল্য 
পরমহংমদেবের মতে 
শ্রীঅরবিন্দের মতে 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ; রাজযোগ বা অষ্টাঙ্গ যোগ 


রাজযোগের অষ্ট অঙ্গ 

যম ও নিয়ম 

রাজযোগে আসন 

প্রাণায়াম 

প্রাণায়াম সম্বন্ধে গান্ধীজীর মত 
প্রত্যাহার 

ধারণ! ও ধ্যান 


৮০ 
তলে১ 
২৮২ 
১৩০ 
২৮৩ 


৮3 


৯৮৫ 
সঙ 
২৮৬ 
৮৭ 
২৮৮ 
২৪৯১ 
খ৯১ 
১৫ 


চে 
২৪৯২ 
২৪৩ 
২৯৪ 
৯৪ 


২৯৫ 


৫ 


[১৪ 


বিষয় 
সমাধি 
সমাধি 0:81)06 নয় 
শ্রীঅরবিন্দের সাধনায় রাঁজযোগের স্থান 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ তান্ত্রিক সাধন। 
তন্ত্র সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের মত 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ £ শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণ যোগ 


 শ্বারবিন্দের যোগ ও এ দেশের প্রচলিত যোগসমূহ 
প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি শ্রীঅরবিন্দের মনোভাব 
শ্রীঅরবিন্দের যোগে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের সমন্বয় 
শরঅরবিন্দের যোগ-পন্থা সংসার-বিরাগী 
সন্ন্যামের যোগ-পস্থা৷ নয় 

অর্থ সম্বদ্ধে শ্রীঅরবিন্দের মত 
যোগ-পথের বাধা সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ 
যোগ-পথের সহায়মমুহ 

(ক) উৎসাহ 

(খ) ভগবতকুপ! 

(গ) গুরু 

(ঘ) উপযুক্ত কাল 
শ্রীঅরবিন্দের যোগ অসাম্প্রদীয়িক 


চতুর্থ অধ্যায় £ প্রথম পরিচ্ছেদ £ দিব্যজীবন 


শ্রীঅরবিন্দের দিব্জীবনের আদর্শ সম্পূর্ণ নতুন নয় 
ছুই শ্রেণীর জীবনাদর্শ 
(১) এঁহিক উন্নতি আদর্শ 
(২) ধর্মবুদ্ধি-প্রণোদদিত প্রকৃতি-পরিবর্তনের আদর্শ 
শ্রীঅরবিন্দের পুর্ণ-মানবতাঁর আদর্শ 
দিব্জীবন লাভের জন্য প্রয়োজনীয় গুণসমূহ 
সমতা 
শক্তি 
বীধ 
্রন্ধ 


২৯৩ 
২৯৭ 
৪৯৮৮ 


জীন 


৩১০ 
৩৯১ 
৩১২ 
৩১৩ 


৩১৪ 


[১৫ ] 


বিষয় 
মানস স্তর থেকে অতিমানস ব্তরে ওঠা 
সাধকের ব্বচেষ্টা ও ভগবানের অনুগ্রহ 
'দব্যরূপাস্তরের তিনটি ধাপ 
1255০1১০১ অন্তরাত্বা বা চৈত্যপুরুষ 
জীবাত্বা ও অস্তরাত্মার মধ্যে সম্পর্ক 
চৈত্যপুরুষের স্বরূপ ও কাজ 
প্রারৃত মান্য কেন অস্তরাত্বার খোজ রাখে না 
[১০1১০ ৪%/81020176 বা অস্তরাত্মার জাগরণ 
অধ্যাত্ম রূপান্তর ব1 501710881 01817919008 0101) 
অধ্যাত্ম রূপাস্তরে সাধনার পরিসমাপ্তি নয় 
অতিমানস বা দিব্যরূপাস্তর 
দিব্যরূপাস্তর সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা 
দেহের দিব্যবূপাস্তর 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ £ দিব্যকর্ম-_[16 00361 ০: 
[01৮17)6 4৯০001 


শ্রীঅরবিন্দের সাধনায় কর্ের স্থান 
কর্মের বিভিন্ন আদর্শ ”** 
(ক) পশ্চিমের মানবতা-ধর্ম বা থ০1161018 0£ 17017091710 
(খ) ভারতীয় আদর্শসমূহ-__ 
(১) মহাধান বৌদ্ধ ধর্মের আদর্শ 
(২) ভাগবতের রন্তিদেবের প্রার্থন। 
(৩) স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ 
(৪) শ্রীমরবিন্দের কর্মের আদর্শ 
দিব্যকর্ম কী নয় 
তামসিকতার উধ্র্বউঠবার উপায় রজোগুণী হওয়। 
সত্বগুণ ও সাধনার শেষ কথা নয় 
দিব্যকর্মের সোঁপান-পরম্পর! 
নিষ্ধাম কর্ম দিব্যকর্ম নয় 
দিব্যকর্মের লক্ষণসমূহ 
নির্দেশক-সুচী 


৩১৫ 
৩১৬ 
৩১৬ 
৩১৭ 
৩১৭ 
৩১৪ 
৩২৬ 
৩২৬ 
৩২১ 
৩৯ 
৩২২ 
৩২৩ 
৩২৪ 


৩২৭ 
৩২৮ 
৩২৮ 


৩২৯ 
৩২৪ 
৩৩৪ 
৩৩১ 
৩৩৩ 
৩৩৪ 
৩৩৫ 
৩৩৬ 
৩৩৩৬ 
৩৩৭ 
৩৩৪ 


১৫ 
৬৩ 
৬৫ 
প৩ 
৮৫ 
৯৪ 


৬ 


১৬০ 


১৮৩ 


১৮৬ 


৬) 


২৬৫ 


২৭৩ 
৭৭ 
২৮৪ 
২৯২ 
২৯৪ 
২ 
৩০৮ 


৩১৪ 


লাইন 
১৭ 
২২ 


২৫ 


৭ 


১৮ 


শুদ্ধি-পত্র 


তল 


উল্লাস 
স্বিতীর কংগ্রেস 


বলেন 
708] 


৪169:-1108£9৪-এর পরে 


(জলে 


কণিত 


অসৎ 


মাতুক] 


ব্রা 


9 


ধাত৷ 


এভাবে 


না! 


শুদ্ধ 

চ9180818 
মমাজেরই অর্থে 
পরিচালক সংঘ 
উন্নয়ন 

কংগ্রেস 

1020170008 

98108 60900 ৪৯৬3 
চলেণ 

200 

সভাপতির 

যোগ করন *:9208106 10910:9 
809 979 101 ৮০ 001000668 
ঘর্গ-দত্তর 

লেলে 

সেদিন 

কম্পিত 

বর 

নিমঙ্গোই 

অন্ত 

মঙ্ক 

আদর্শ 

ব্রা 

60 

সমং কায়শিরশ্রীবং 
ধ্যাত! 

প্রতিষ্ঠাতা 

প্রভাবে 

যোগবুক্ত 

বা 


উনীঅল্মনিন্কেন্স জীন্বন-ক্ত্থা 


প্রথম অধ্যায় 
০গাড়ান্ব কথ! 


বর্তমান ভারতের চার মহাপুরুষ 

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ভাগে অল্প কয়েক বছর পর পর আমাদের দেশে যে 
চারজন প্রধান মহাঁপুরুষের জন্ম হয়, তারা হলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, স্বামী 
বিবেকানন্দ, মহা্ম। গান্ধী ও শ্রীমরবিন্দ)) কবিগুরুর জন্ম হয়েছিল ১৮৬১ সনে; 
স্বামী বিবেকানন্দ জন্মেছিলেন ১৮৬৩ সনে; মহাত্মার জন্মমন হলে! ১৮৬৯ সন ; 
তার তিন বছর পরে ১৮৭২ সনে শ্রীঅরবিন্দ জন্মগ্রহণ করেছিলেন । পশ্চিমের 
নিকট প্রাচ্যের এই মহা পুরুষেরা প্রত্যেকে অনেক কিছু গ্রহণ করেছিলেন ; এবং 
প্রত্যেকেই নিজ নিজ ভাবে পশ্চিমের নিকট ভারতের জীবনাদর্শ ও ভাবধারা 
প্রচার করে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। এদের জীবনের আদর্শ ও কর্মপন্থা 
অবশ্ব এক ছিল না। মহাঁয়মাজীকে সর্বজগৎ জানে একজন সাধু পুরুষ ও 
ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের মেতা বলে। রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি এক 
নতুন কর্মপন্থা--অহিংসা, অসহযোগ ও সত্যাগ্রহের পন্থা প্রদশন করেছিলেন। 
মহাত্বাজীর এ কর্মপন্থা সর্বজগতে বিল্ময়ের সঞ্চার করে, এবং বন্ধ মনীষীর মতে 
সে পথই হলে! বিশ্ব-রাজনীতিতে একমান্্র কল্যাণের পথ। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ 
বর্তমীন জগতের একজন শ্রেষ্ঠ কবি, সাহিত্যিক ও চিস্তানায়ক বলে পরিচিত । 
তাঁর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য তিনি নিজের দেশকে ভালবাসতেন এবং পৃথিবীর 
সকল দেশকে নিজ্জের দেশ বলে মনে করতেন। স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন 
একজন সন্ধ্যাসী এবং এক আধুনিক সন্ন্যাসী দলের শ্রষ্টা। তার শিষ্যগণ দনেশ- 
সেবার জন্ত সব ছেড়েছেন, প্রাণ উৎ্মর্গ করেছেন। তার তীত্র দেশপ্রেমই 
বিশ শতকের প্রথম দগকে ভারতের যুবকদের মনে দেশপ্রেমের ও জাতীয়তার 
প্রেরণা দিয়েছিল। আমেরিকা ও ইউরোপে ভারতের ধর্ম ও দর্শন গ্রচার করে 


২ শ্রীঅরবিন্দের জীবন-কথা 


সেখানকার বু লোককে তিনি মুঝ্ধ করেছিলেন। আর. ্রঅরবিন্দ ছিলেন 
একাধারে সত্যতরষ্টা খধি, দার্শনিক, কবি, দেশপ্রেমিক ও বিশ্বপ্রেমিক |. তার 
সবচেয়ে বড় পরিচয় তিনি ছিলেন একজন যোগী) এবং সর্বমানবের কল্যাণ ও 
উন্নয়ন ছিল তার কাম্য ।; এই চার টি এ জীবন-ধার! পৃথক হলেও 
তাদের ভাব-ধারার মধ্যে সিল ও অমিল দুই-ই দেখ! যায়। এই ক্ষুত্্ পুস্তকের 
আলোচ্য শ্রীঅরবিন্দের জীবন-কথা ও জীবন-দর্শন। বে প্রীক্রবিন্দকে বুঝবার 
জন্ত উপরোক্ত অপর তিন মহাঁপুরুষের ভাবধারা ও আদর্শের কথা মাঝে মাঝে 
উল্লেখ কর' প্রয়োজন হবে। 


খাবি প্রীঅরবিন্দ 


প্রথমে শ্রীঅরবিন্দের একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া! যাঁকৃ। . প্রীঅরবিন্দকে 
খধি বলা হয়। .খধি কথাটি আমাদের দেশে স্থপরিচিত।. অতীতে ভারতে বহু 
প্রসিদ্ধ খষি জন্মেছিলেন। তাদের কাঁজ ছিল তপন্তা করা আর জ্ঞানালোচন। 
ও জ্ঞান দীন করা। তগপন্যা-পুত এই খধিগণের চোখের দৃষ্টি ষেন খুলে যেত-_ 
তার সত্যাদর্শন করতেন। লত্যদর্শন করতেন বলে তীর্দের বল৷ হতো খষি ব 
সত্যন্রষ্টা। কেবল প্রাচীন কালেই এদেশে খষি জন্মেছিলেন, বর্তমানকালে 
খাষির জন্ম হয় না, এরূপ মনে করা ভুল। (অরবিন্দ বর্তমান যুগের একজন 
মত্যিকারের খষি। প্রাচীন ভারতের খধিরা যেসব সত্য প্রত্যক্ষ করোছলেন 
সাধনা করে শ্রীঅরবিন্দও জীবনে সেসব সত্য উপলব্ধি করেন। কেবল তাই 
নয়; শ্রীঅরবিন্দ প্রাচীন খধিদের অজ্ঞাত নতুন সত্যেরও সন্ধান পাঁন। 
ভারতের প্রাচীন াষিগণের উপলব্ধ সত্যের অতিরিক্ত নতুন কিছু জ্ঞাতব্য আর 
অবশিষ্ট নেই, সত্যদর্শনের অবসান প্রাচীন খধিগণের সঙ্গেই ঘটেছে, একথা 
স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় শ্রীঅরবিন্দও বিশ্বাস করতেন না। অতীত ভারত 
অপেক্ষা অনাগত ভারত শ্রেষ্ঠতর হবে, এবং ভাবী ভারতে আরে! শ্রেষ্ঠ খধির 
আবির্ভাব হবে, এই ছিল শ্রীঅরবিন্দের স্থির মত। পশ্চিমের স্থবিখ্যাত মনীষী 
রোম" রোলার মতে শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন “ভারতের মহান খধিকুলের শেষ 
খাবি।*) তবে শ্রীঅরবিন্বের সঙ্গে প্রাচীন খধিদের পার্থক্য এখানে যে 
শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন একজন আধুনিক যুগের উপযোগী খষি। তার জীবন প্রাচীন 
ভারতের লাধনার সঙ্গে পশ্চিমের আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের অপুর্ব সম্ব্নের 


ৃ্ান্ত-স্ল।) 


গোড়ার কথ ৩ 


ছাশূনিক ভ্ীরবিদ্দ 
(শ্রীঅরবিন্দ কেবল খধি নন একজন জান-তগন্থী দার্শনিকও। তীর 
দার্শনিক গ্রন্থগুলি, যথ। 11১6 1:16 1015176) 1006 95150136515 ০1 ১০৪৪, 
16 [0691 0৫6 হে আহা। 00210১10716 এ) 05০16) 1176 75585 
0 0105 045 প্রভৃতি দেশ-বিদেশের প্ডিতসমাজের দৃঠি আর্ট করেছে। 
তার শ্রেষ্ঠ দার্শনিক গ্রন্থ [1১6 [166 1012 আলডুস হাকৃস্লি (41055 
[1০৩ ), রোম] রোল? প্রভৃতি পাশ্চাত্য মনীষীগণের নিকট অতি উচ্চ 
প্রশংসা লাভ করেছে ; এবং তাদের মতে এ গ্রন্থখানা দর্শনের ক্ষেত্রে নতুন 
আলোকপাত করেছে। তীর দর্ম্শনিক গ্রন্থ সমূহে বিশেষভাবে বর্তমান যুগের 
শিক্ষিত লোকের] তাদের চিস্তার খোরাক ও হৃদয়ের তৃপ্তি পাবেন, অনেকেরই 
একপ বিশ্বান। একদিকে পাশ্চাত্যের নানা ভাষা এবং অপর দিকে প্রাচ্যের 
সংস্কৃত ভাষার সকল শাস্ত্র শ্রীঅরবিন্দের অধিগত ছিল। তিনি তার দার্শনিক 
গ্রন্থ সমূহে পুর্ব ও পশ্চিমের জান নিজানেঃ অপূর্ব সমন্বয় সাধন করতে সক্ষম 
হয়েছিলেন । পূর্বোক্ত মনীষী রোম রেল! বলেছেন শ্রীঅরবিন্দের জীবনে পুর্ব 
ও পশ্চিমের প্রতিভার অপুর্ব মিলন, পরিপূর্ণ সমন্বয় ঘটেছিল। 1 তাই আজকের 
প্রাচ্য ও প্রতীচোর সংস্কৃতির মেলামেশার যুগে শ্রীঅরবিন্দের দার্শনিক গ্রন্থগুলি 
বিশেষ মুল্যবান ও শিক্ষিত ভারতীয়দের প্রণিধানযোগ্য | 
কৰি প্রাজরবিন্দ 
শ্রীঅরবিনা একজন কবি। কবি কথাটি একটি বিশেষ অর্থে, অর্থাৎ সতাষ্টা 
খষি অর্থে, আমাদের দেশে উপনিষদে ব্যবহৃত হয়েছে। শ্রীঅরবিন্দের দাবী তিনি 
এমন অনেক সত্য সাক্ষাৎ উপলব্ধি করেছিলেন য৷ ছিল তার যোগসাধনার 
প্রত্যক্ষ ফল। এই হিসাবেও তিনি একজন কবি। আবার কবি কথাটিন 
প্রচলিত অর্থ কাব্য-রচযলিতা, সে অর্থেও তিনি একজন কবি। ছেলেবেলা থেকেই 
তিনি ইংরেজী ভাষায় কবিতা লিখতে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি একজন 
স্বভাব-কবি, কবিত্বশক্তি নিয়েই তাঁর জন্ম। কাব্যরচনায় তিনি যে কবি-স্থলভ 
অলাধারণ ছন্দ-জ্ঞানের, শব-চয়ন শক্তির ও কল্পনা-শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন 
তা কাব্যের সমঝদার ব্যক্তির] মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। পাশ্চাত্যের 
ইংরেজী, ফল্সাসী, গ্রীক, লাতিন প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যে তার অবাধ 
প্রবেশ ছিল। প্রাচীন শরীক কবিদের রচনা কাব্যজগতের প্রথম শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ 
রচনা--018585091 রচন! | শত্রীক সাহিত্যে তিনি পারদর্শী ছিলেন, একথা 


৪ শ্রঅরবিন্দের জীবন-কথা 


বললে যথেষ্ট বল! হয় না, শ্রীক-সাহিত্য তার নখ-দর্পণে ছিল একথা বলাই ঠিক। 
আর ইংরেজী ছিল তাঁর মাতৃভাষার মতন | কাব্যরচনায় তিনি শরীক সাহিত্যের 
ও ইংরেজী সাহিত্যের ছন্দাদির ব্যবহার স্থনিপুণ ভাবে করেছিলেন। তাই 
তার মেজদ! স্বকবি মনোমোহন ঘোষ মশাই একবার আক্ষেপ করে বলেছিলেন 
যে কাব্যলক্মীর সাধনায় অনন্তমন! ন। হয়ে শ্রীঅরবিন্দ যে অন্য নানা কাজে 
ব্যাপৃত হয়ে পড়েছিলেন তা কাব্যের পক্ষে এক মহ] ক্ষতির কারণ হয়েছিল । 
(৮1804 [4993 0০ 06০০ 1) ভ্অরবিন্দের শেষ্ঠ কাব্য সাবিত্রী বহুজনের 
নিকট সমাদর লাভ করেছে। 
গ্েশপ্রেমিক ও বিশ্বপ্রেমিক প্র।অরবিন্দ 

শ্রীঅরবিন্দ দেশপ্রেমিক ও বিশ্বপ্রেমিক। তিনি প্রথম যৌবনেই ভারতের 
স্বাধীনতার শ্বপ্প দেখেছিলেন এবং তিনিই (ও তাঁর বন্ধু শ্ীবিপিন চন্দ্র পাঁল ) 
প্রথমে নিভাঁক ভাবে প্রচার করেন ষে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতাই ভারতবাসীর 
লক্ষ্য [. সেইজন্য তাকে যথেষ্ট দুঃখ বরণ করতে হয়েছিল। কিন্তু দেশকে 
ভালবাঁদতেন বলে তিনি অপর বহু সাম্রাজাবাদী দেশপ্রেমিকের ন্যায় কেবল 
নিজের দেশের স্বার্থই যে খুঁজতেন তা. নয়। তিনি বলতেন স্বাধীনতা লাভ 
করে ভারত সাম্রাজ্যবাদীদের ন্যায় অপর দেশের ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা 
করতে কখনে। সচেষ্ট হবে ন।। অর্থাৎ তিনি কেবল দেশপ্রেমিক ছিলেন ন! 
বিশ্বপ্রেমিকও ছিলেন। 

আজ অনেকেই বুঝেছেন যে দেঁশ-বিদেশ্রে মধ্যে এই অবাঁধ যোগাযোগের 

দিনে আজকের পৃথিবী একটি বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন রাষ্ট্রের সমষ্টি মাত্র নয়, এবং সমগ্র 
জগতের কল্যাণ ব্যতীত কোন একটি দেশের প্ররুত কল্যাণ সম্ভবপর নয়। বহু 
আগেই শ্রীঅরবিন্দ একথ। বলেছেন যে সর্বমানব এক। জগতে শাস্তি প্রতিষ্ঠার 
জন্য রাজনীতিকগণ জাতিসংঘ ও, রাষ্ট্র প্রতৃতি প্রতিষ্ঠা করে বার্থ হয়েছেন। 
আজ জগতে শাস্তি কোথায়? (্রীঅরবিন্দ তার 717৩ 1968] ০£ [7010087) 
0/1% গ্রন্থে রাজনীতিকগণের ভূল কোথায় এবং বিশ্বশাস্তির প্রকৃত পথ কী 
ত। দেখিয়েছেন ।' এক সময় ভারতের স্বাধীনতা-আন্দৌলনের পুরোভাগেই 
ছিল তীর স্থানঃ পরে স্বাধীনতা-সংগ্রাম থেকে তিনি সরে দ্ীড়ান : কেবল 
ভারতের স্বাধীনতা-আন্দৌলন পরিচালনা অপেক্ষা সর্বমানবের কল্যদ-চিস্তা 
, তার নিকট শ্রেষ্ঠতর মনে হোল) তিনি বাংলা ত্যাগ করে জীবনের শেষ 
চল্লিশ বছর পগ্ডিচেরীতে সর্মানবের কল্যাণের জন্ভত যোগসাধনায় প্রবৃত্ত 


গোড়ার কথা | € 

ছিলেন। তবে দেশ ত্যাগ করলেও এবং স্বাধীনতা -আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ- 
ভাবে যুক্ত না থাকলেও তিনি ষে বঙ্গমাতার প্রতি এবং ভারতের স্বাধীনতার 
গ্রতি উদাসীন ছিলেন না তার প্রমাণ আমর! পাব ]) 
যোগী ও 1550০ প্রীঅরবিচ্দ 

শ্রীঅরবিন্দ একজন ঝষি, দার্শনিক ও কবি, তিনি দেশপ্রেমিক ও বিশ্ব- 
প্রেমিক__এ সবই মত্য ? কিন্তু এসব তার শ্রেষ্ঠ পরিচয় নয়। তার শ্রেষ্ট 
পরিচয় তিনি একজন যোগী ও 15500 1 550০ বলতে কী বোঝায় ? 
কেউ কেউ [4550০ কথাটির বাংল! অনুবাদ করেন “মরমীয়]” সাধক। কেউ 
আবার 11930 কথাটির অর্থ করেন “অন্তরঙ্গ সাধক” । 7/15501০-দের বিশ্বাস 
ঈশ্বর আছেন, এবং মাহথষের পক্ষে তার মর্মে বা অস্তরে ঈশ্বরের অন্ুভূতিলাভ 
সম্ভব । কেবল আমাদের দেশে নয় পৃথিবীর নানা দেশেই এরূপ 2155610-দের 
কথা শোন! যায়। ইতিহাসেও কোন কোন 1550০-এর উল্লেখ পাওয়া যায়। 
ফ্রান্দের কুমারী যোয়ান-অব-আর্ক (708. ০ 4১:০ ) ভার একটি সুপরিচিত 
দৃষ্টান্ত । তিনি বিশ্বাস করতেন পরাধীন ফ্রান্সকে বিদেশীর হাত থেকে উদ্ধারের 
জন্য ঈশ্বর তাকে প্রত্যাদদেশ দিয়েছিলেন। কুমারী যোয়ান দাবী করেছিলেন 
তিনি ঈশ্বরের বাণী স্পষ্ট শুনেছিলেন। এ গ্রসজে শ্রীশরবিন্দের এক সহযোগী 
শ্রীমরবিন্দের সম্বন্ধে যা বলেছিলেন উ। থেকেই কেন শ্রীঅরবিন্দকে 19500 
বলা হয় তা বোঝ! যায়। শ্রীঅরবিন্দ যখন বরোদা কলেজের ৬1০৫- 
ঢ:17011991) তখন তার এক সহযোগী ক্লাক সাহেব ছিলেন কলেছের অধ্যক্ষ | 
ক্লাক সাহেব বলেছিলেন যে যৌয়ান-অব-আর্ক দৈববাণী শুনতেন, আর অরবিন্ধ 
সম্ভবত চর্মচক্ষুর অগোচর দিব্যদর্শন লাভ করতেন। অরবিন্দের চোখে রয়েছে 
14550০-এর আলো । এঁ আলো চর্মচচ্ষর অগোচর এবং সাধারণ মানবমনের 
অগোচর অনেক কিছু দেখতে পায়। আমর] দেখবে ক্লার্ক সাহেবের শ্রাঅরবিন্দ 
সম্বন্ধে এ মন্তব্য চন্দননগরের মতিলাল রায় মশাই তার “জীবন-সঙ্গিনী” পুস্তকে 
শ্রাঅরবিন্দের যে বর্ণনা দিয়েছেন তার দ্বার। সমথিত হয়। যথাস্থানে সেকথার 
আ)লোচন! এপুস্তকে কর] হয়েছে । একজন 145501০-এর জীবন আর সাধারণ 
লোকের জীবন যে একরকমের নয়, পাঠককে একথাটা৷ স্মরণ রাখতে হবে । 

শ্রীঅরবিন্দের এই সংক্ষিপ্ত পরিচয় স্মরণ রেখে আমরা শ্রীঅরবিন্দের জীবন- 
কথার আলোচনায় প্রবৃত্ত হবো। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
শ্্রীঅন্মবিন্দেন্র জীবচন্ব পর্ব সমূহ 


শ্রীঅরবিন্দের জীবনী নিয়লিখিত কয়েকটি পর্বে ভাগ করে আমরা 
আলোচন। করব £ 

(১) শৈশব-পর্ব-_জন্স, পরিবার ও পরিবেশ 

(২) বিলাতে শিক্ষার পর্ব--৭ বছর বয়স থেকে ২১ বছর বয়স পর্যস্ত 
(১৮৭৯ সন থেকে ১৮৯৩ মন পর্যন্ত ) 

(৩) বরোদায় চাকরির পর্ব (১৮৯৩ সনের ফেব্রুয়ারী থেকে ১৯০৬ সনের 
জুন পর্যস্ত ) 

(৪) বাংলায় জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের অধ্যক্ষতার ও স্বদেশী আন্দৌলনে 
নেতৃত্বের পর্ব ( ১৯৬ থেকে ১৯১* সনের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ) 

(১) নিভৃত সাধনার পর্ব__চন্দননগরে দেড় মাস (ফেব্রুয়ারী ও মার্চ 
১৯১০ ) ও পণ্ডিচেরীতে জীবনের শেষ চল্লিশ বছর (৪8ঠ1 এপ্রিল, ১৯১* সন 
থেকে ৫ই ডিসেম্বর ১৯৫* পর্যস্ত ) 


শৈশব পর্ব 
(ক) জন্ম 


(১৮৭২ মনে ১৫ই আগস্ট তারিখে কলকাতা নগরীতে শ্ররীঅরবিনে'র জন্ম হয়। 
বিখ্যাত ব্যারিষ্টার মনৌমোহৰ ঘোষ মশাই ছিলেন শ্রীঅরবিন্দের পিত। কৃষধন 
ঘোষ মশায়ের বন্ধু। তীদের সত্রীরাও পরম্পরের বন্ধু ছিলেন--একে অন্তকে 
“গোলাগ” বলে ডাকতেন। মনোমোহন ঘোষ শশায়ের থিয়েটার রোডের 
বাড়তেই শ্রীঅরবিন্ব ভৃমিষ্ট হন। শ্রীঅরবিনোর জন্মদিবল ১৫ই আগষ্ট অন্ত 
কারণেও ভারতের ইতিহাসে একটি বিশেষ দিন--এঁ দিনেই ১৯৪৭ সনে ভারত 
স্বাধীনতা লাভ করে। ্রীঅরবিন্দই প্রথমে নিভাঁক ভাবে ভারতের স্বাধীনতার 
বাণী প্রচার করেছিলেন? এবং তার জন্মদিবসেই ভারতের স্বাধীনতার জন কী 
একটা শুধু আকম্মিক ব্যাপার? 45900 শ্রাঅরবিন্দ তা! মনে করতেন না। 
এর পেছনেও তিনি ভগবানের হাত দেখেছিলেন। ১৯৪৭ সনে ভারতের 
্বাধীনত। দিবসে শ্রীঅরবিন্দ যে বিবৃতি দেন তাতে তিনি একথা বলেন। 


শজব্ববিদ্দের জীবনের পর্বষমূহ ক 


|) বংশপরিচর 

'ভ্ীঅরবিন্দের পিতা কৃষধন, ঘোষ যশাই ছিলেন কলকাতার অদূরবর্তী 
কোন্গরের প্রসিদ্ধ ঘোষ বংশের সম্ভান। প্রীঅরবিন্দের মাতা! ্বর্ণলতাদেবী 
ছিলেন বিখ্যাত রাজনারায়ণ বস্থ মশায়ের জোষ্ঠা কন্তা।। কফধন ঘোষ মশাই 
কলকাতার মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাবিষ্কা৷ শিক্ষা করে প্রথমে এযাসিষ্টাপ্ট 
সার্জন নিযুক্ত হন। পরে উচ্চতর শিক্ষার জন্ত বিলাত যান এবং স্বটল্যাপ্ডের 
এবারডিন বিশ্ববিদ্ধালয় থেকে 1.7). ডিখ্রী লাভ করেন) দেশে ফিরে তিনি 
রংপুর, ভাগলপুর ও খুলনা জেলায় কৃতিত্বের সঙ্গে সিভিল সার্জনের কাজ করেন। 
বিলাত থেকে তিনি পুরাদত্তর “সাহেব* হয়ে এসেছিলেন, এবং ঘ্. 10, 309% 
নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর উগ্র সাহেবিয়ানার একটি প্রমাণ এই যে তার 
বাড়ীতে ছেলেমেয়েরা হয় ইংরেজীতে না৷ হয় হিনুস্থানী ভাষাতে কথাবার্তা 
বলত। বাংলা ভাষা তাঁর বাড়ীতে সযত্বে পরিহার কর] হতো। তিনি কার 
শিশুপুজদের জন্য 21155 ৮৪850 নায়ী একু ইংরেজ নার্স নিযুক্ত করেন। তার 
উদ্দেশ্য ছিল গোড়া থেকেই ইংরেজী ভাষা ও ইংরেজী চালচলনে শিশুপুত্রদের 
অভান্ত কর]। শ্রীঅরবিন্দ বাংলা শিখলেন না, ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজী ও 
হিন্দস্বানীতে কথ! বলতে শিখলেন ৷ 7. 19. 01009-এর সাহেবিয়ানার আর 
একটি গ্রীণ উল্লেখ করা যাচ্ছে । ভারতে তাঁর এক ইংরেজ বান্ধবী ছিলেন 
111554১0071 শিশু অরবিন্দের নায়ররণের সময় 21155 £১10০50 উপস্থিত 
ছিলেন। কৃষ্ধন ঘোষ মশাই 4১:০5 পরিবারের নাম অনুসারে 
শ্রীঅরবিন্দের নাম রাখেন “আ্যাক্রয়েড অরবিশ? ঘোষ” বিলাতে সেপ্টপল্স্‌ 
স্কুলের ও বে্ধি,জ বিশ্ববিদ্যালয়ের 10785 0০011686-এর রেজেন্্ীতে 
শ্রঅরবিন্দের নাম £&. &. 00951) (40:950 £১851005 01505) ) 
দেখা ধায়। অবশ্ঠ শ্রীঅরবিন্দ তার নামের 4:05 অংশটি বিলাত ত্যাগের 
পূর্বেই বর্জন করেন। 

(গ) শৈশবের শিক্ষা 

ত্রাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উপর ৫. 10. 01১05)-এর কোন আস্থা 
ছিল ন1। শ্রীঅরবিন্দের বয়স যখন পাঁচ বছর তখন তাঁর পিত। শ্রীঅরবিনের 
জ্যেষ্ঠ ছুই ভ্রাতা বিনয্ুতভূষণ ও মনোয়োহন সহ শ্রীঅরবিন্দকে দৃঙ্জিলিং-এর 
লন; ম$-বিদ্ত/লয়ে প্রেরণ করেন। এঁ বিদ্যালয়টি বিশেষভাবে ভারতের 
উচ্চপ্স্থ ইউরোপীয় কর্মচারীদের ছেলেমেয়েদের জন্ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। 





না শ্রীঅরবিন্দের জীবন-কথা 


বিষ্তালয়ের শিক্ষয়িত্রীরা ছিলেন আয়ারল্যাণ্ডের মিশনারী মেম। শ্রীঅরবিন্দের 
সহপাঠীর! ছিল ইউরোপীয় ছেলেমেয়ে । শিক্ষার ও কথাবার্তার ভাষা সেখানে 
ইংরেজী, বাংলা ভাষার সেখানে কোন স্থান ছিল না। দীঞ্জিলিং-এ শ্ীঅরবিন্দ 
প্রায় বছর ছিলেন। তারপর পুরোপুরি বিলেতী পরিবেশে ছেলেদের শিক্ষা 
দেওয়া 101. ঘ. 10. 00081) স্থির করেন। তদনুমারে ১৮৭৪ সনের মে মাসে 
তিনি স্্ী হ্বর্ণলতাদেবী, তিপুত্র_বিনয়ভূষণ, মনোমোহন ও শ্রীঅরবিন্দ এবং 
শিশুক্ন্যা, সরোজিনীকে_ নিয়ে_বিলাঁত যাত্রা করেন। তিনি চেয়েছিলেন 
ভারতীয় পরিবেশ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে এবং ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পূর্ণ 
অপরিচিত থেকেই তার ছেলের! পশ্চিমের জ্ঞান-বিজ্ঞান পারঙ্গম হয়ে উঠুক । 

[)0:. ৫. 0. 0009-এর স্থৃচিকিৎসক বলে খ্যাতি ছিল। তার 
তেজন্িতাঁও ছিল অসাধারণ। সেকালে শিক্ষার জন্য বিলাত যাওয়া বিশেষ 
সাহসিকতার পরিচায়ক ছিল এবং প্রায়শ্চিত্ত না করলে সেকালে সমাজে 
রিলাত ফেরতের স্থান হোত না। তিনি কিছুতেই প্রায়শ্চিত করতে রাঁজী 
হুলেন না, গ্রাম ও সমাজ ত্যাঁগ করাই শ্রেয় মনে করলেন। হৃদয় ছিল তার 
অতি উদার; গরীবছুঃখীদের প্রতি তার দরদ ছিল যথেষ্ট । “সাহেব” হলেও 
তিনি দেশকে ভালবাসতেন. মুক্ত হস্তে দান করা ছিল তার অভ্যাস; 
এইজন্য অনেক সময় তাঁর এমন অর্থাভাব হতো যে ছেলেদের জন্ত প্রয়োজনীয় 
অর্থ সব সময় তিনি বিলাঁতে পাঠাতে পারতেন না। এই পরিবেশে শ্রীঅর বিন্দের 
শৈশব কাঁটে। কিন্তু ইহাই একমাত্র পরিবেশ ছিল ন1। শ্রীঅরবিন্দের 
জীবনে তাঁর মাতামহ রাজনারায়ণ বস্থুর প্রভাব অন্বীকার কর! যায় মা। 
শৈশবেও দাঁজিলিং-এ পড়ার সময় ছুটিতে শ্রীঅরবিন্দ দেওঘরে মাতামহ 
রাজনীরায়ণ বন্থু মশায়ের গৃহে যেতেন | রাজনারায়ণ বন্ছু মশাই ছিলেন 107. 
7. 1), 01091)-এর সম্পূর্ণ বিপরীত প্রকৃতির লোক । 

(ঘ) মতামহ রাজলারায়ণ বন্তু 

'্লাজনারাপ্ণ বস্থ মশাই ছিলেন তৎকালে প্রসিদ্ধ হিন্দু কলেজের একজন 
কৃতী ছাত্র ও স্থুপগ্ডিত ব্যক্তি 9 রবীন্দ্রনাথের জীবনস্থতি থেকে জানা যায় 
তিনি ছিলেন ইংরেজীতে স্থপপ্ডিত ; এবং উপনিষদাদিতে তাঁর জান ছিল প্রগাঢ় । 
তিনি ছিলেন একজন মহাপ্রাণ, সরলম্বভাব ও ঈশ্বরভক্ত ব্যক্তি । ত্রান্ষসমাজেক 
নেতা মহধি দেবেন্দ্রনাথের তিনি ছিলেন একজন প্রধান সহযোগী এবং ব্রাক্গ- 
সমাজের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। সেকালে হিন্দু কলেজের বহু ছাত্রই 


গঅরবিদ্দের জীবনের পর্বগমূহ ৯ 


ইংরেজী শিক্ষার মোহে এবং খ্রীষ্টান মিশনারীদের প্রভাবে হিন্ুধর্মে বিশ্বাস 
হারিয়েছিল। ভাদের মধ্যে একজন একবার প্রকাস্ত্ে বলেছিল, “]£ 06:56 13 
81550110508 আ০ 10806 2010 006 0000020000৫ 19680 10158 
7170001500৮ অর্থাৎ মনে প্রাণে যেই জিনিসটিকে আমরা দ্বণ। করি ত। হচ্ছে 
হিন্দুধর্ম । এককথায় সেকালের অনেক হিন্দু যুবক চাল চলনে, আচার-বাবহারে 
বিজাতীয়-ভাবাপন্ন হয়ে পড়েছিল । দেশের ভাষা, দেশের পোশাক ও আচার- 
ব্যবহার ত্যাগ করে নিবিচারে ইংরেজের অন্তকরণ করাঁকেই তাঁরা সভ্যতার 
পরাকাষ্ঠা মনে করত। মাতৃভাষায় কথা বল! বা লেখা তাদের নিকট ছিল 
অগৌরবের বিষয়। দেশের প্রান সংস্কৃতির কোন খোঁজই তারা রাখত না। 
কিন্ত রাঁজনারায়ণ বন্থ মশাই ছিলেন এর সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম । সমাজ-পংস্কারের 
পক্ষপাতী হয়েও তিনি দেশে সমাজ ও ভারতীয় সংস্কৃতিকে ভালবাসতেন । 
তার “হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা” বিষয়ক বক্তৃতা আর “বৃদ্ধ হিন্দুর আঁশ” প্রবন্ধ 
বিখ্যাত। বাঙালী ছেলের] বাংলা ভাষার চর্চা করুক এই ছিল তার কাম্য। 
সমাজ সংস্কারক হয়েও তিনি সমাজের স্ুপ্রথাসকল রক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। 
নিয়ে তার একটি দৃষ্টাস্ত উল্লেখ করা গেল। 

রাজনারায়ণ বস্থ মশাই অনেক দিন মেদিনীপুর সরকারী বিদ্যালয়ের প্রধান 
শিক্ষক ছিলেন। সেখানে তিনি “জাতীয় .গৌরুর-স্চারিণী সভা” নামে একটি 
সভা স্থাপন করেছিলেন। সভার নাম অর্থপুর্ণ। এই সভার সভাগণের লক্ষ্য 
ছিল হিন্দু সভ্যতার নির্দোষ প্রথাগুলি রক্ষা কর1। হিন্দু সঙ্গীতের অন্ুঈলন 
এবং সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার চর্চ। ও বহুল প্রচলন ছিল তাদের কামা। তার! 
দেশের প্রাচীন স্থপ্রথানকল মেনে চলতেন। ১ল। জানুয়ারীর পরিবর্তে দেশের 
চিরদিনের প্রথা! অনুসারে ১ল! বৈশাখ নববর্ষের উৎসব পালন করতেন। 
লোকের সঙ্গে দেখ! সাক্ষাৎকালে বিজাতীয় “3০০0 1700£71)6% ন। বলে তারা 
বলতেন স্থুপ্রভাত; এবং আমাদের দেশের সনাতন প্রথায় তার। প্রণাম 
নমস্কারাদি করতেন; ইত্যাদি । (মোট কথ রাঙ্গনারায়ণ বন্থ ছিলেন একজন 
দেশভক্ত 1) বিশ শতকের প্রথম দশকে দেশে জাতীয় আন্দোলন সুরু হবার 
বহু আগে রাজনারায়ণ বস্থ মশাই আর তার বন্ধু ও সহযোগী নবগোঁপাল মিত্র 
মশাই জাতীয় আন্দোলনের সুত্রপাত করেন। নবগোপাল মিত্রের প্রসিদ্ধ 
হিন্দুষেল! কংগ্রেসের জন্মের পূর্বে িলকাতায় জাতীয়তার বন্ত! এনেছিল। 
বস্তত রাজনারায়ণ বস্থ মশাই ছিলেন ভারতের জাতীয় আন্দোলনের একজন 


১৭ ভীঅরবিন্দের জীবন-কখা 


অগ্রদূত। তাই আমাদের দেশের এক প্রসিদ্ধ এ্রতিহাপিক তাঁকে “কংগ্রেসের 
পিতামহ” এই আখ্যা দিয়েছিলেন 1) 

(রবীন্দ্রনাথ জীবনম্তিতে তীর বালক বয়সের যে গুপ্তসমিতির কথা 
বলেছেন ( সগ্ধীবনী সভ] ) তারও প্রতিষ্ঠাত। ছিলেন রাজনারায়ণ বনু মশাই । 
সেই গুধধসমিতির উদ্দেশ্য ছিল ভারতের নবজীবন আনয়ন। সমিতির কাজ 
ছিল রবীন্দ্রনাথের ভাষায় “রাজনৈতিক তাপের আগুন পোহানো 1” সভার 
অবশ্ট অকালমৃত্যু হয়েছিল কিন্তু বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত রাজনারায়ণ বস্থর দেশপ্রেম 
অটুট ছিল। "শ্রীমরবিন্দ মাতামহের এই দেশপ্রেমের অধিকারী হয়েছিলেন |] 

আমর! দেখেছি শ্রীঅরবিন্দের জীবনে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য উত্তয় সংস্কৃতির 
অপুর্ব মিলন ঘটেছিল। তার পরিবারের পরিবেশেও এই উভ্ভগ্নবিধ সংস্বৃতির 
প্রতি নিষ্ঠা লক্ষিত হয়। যথা, তার পিতার ছিল পশ্চিমের সংস্কৃতির প্রতি 
অসীম শ্রদ্ধা ; আর তীর মাতামহের ছিল ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি গভীর নিষ্ঠ। 
স্বার পিত। চেয়েছিলেন পুত্রকে পশ্চিমের জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারঙ্রম করতে কিন্ত 
ভারতীয় সংস্কৃতি থেকে সম্পূর্ণ বিমুক্ত রাখতে । তিনি শ্রীঅরবিন্দের বিলাতের 
শিক্ষকদের অনুরোধ করেছিলেন ত্তার পুত্রকে যেন বিলাত-প্রবাসী ভারতীয়দের 
, সঙ্গে মেলামেশ। করতে দেওয়! না হয়। তীর প্রথম উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছিল__ 
শ্রীঅরবিন্দ পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারঙ্গম হয়েছিলেন; কিন্তু পাশ্চাত্য 
সংস্কৃতির মূল্য স্বীকার করলেও পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান যে শ্রীঅরবিনের চিত্তের 
সকল ক্ষুধা মেটাতে পারে নি একথা ঠিক। দেশে ফিরে এসে শ্রীঅরবিন্ব 
ভারতের গীত ও উপনিষদে তীর চিত্তের সে ক্ষুধা মেটাবার উপকরণ লাভ 
করেছিলেন-_মাতামহ রাঁজনারায়ণ বস্থু মশায়ের ন্যায় তিনি আধ সভ্যতার, 
ভারতীয় সভ্যতার, মহাভক্ত হয়ে উঠলেন। তিনি ছিলেন মাতামহের প্রি 
দৌহিত্র এবং তার জীবনে মাঁতামহের প্রভাব অস্বীকার যায় না। (১৮৯৩ জনে 
তিনি দেশে ফিরে এলেন এবং ১৮৯৯ সনে তার মাতামহের মৃত্যু হয়। 
বরোরায় চাকরী করার সময় গ্রতি বছর ছুটিতে দেওঘরে মাভামহেন গৃহে 
প্রঅরবিন্দ নিয়মিত যেতেন 1)) 
বিলাতে শিক্ষার পর্ধ_মাঞ্েষ্টার 

বিলাতে প্রথম পাঁচ বছর ( ১৮৭৯-৮৪ ) শ্অরবিদ্দ মাধেষ্টার শহরে বাস 
করেছিলেন। সেই শহরের একজন পান্রী ও শিক্ষক 7৫. ড/1111510 [নু 


10095800 ছিলেন 731. 7. 0. ৫৮9৪১০এর এক ইংরেজ বন্ধু, রংপুরের 


্রীঅরবিন্বের জীবনের পর্বসমূহ. ১৯ 


ম্যাজিছেট মেজিমার সাহেবের আত্মীয়। সেই পরিচয্ব-নত্ধে মিঃ ড্.য়েট ও ভার 
তীর তবাবধানে তীদের গৃহে শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষার বাবস্থা হয়। শ্রীঅরবিন্দের বড় 
ছুই ভাইয়ের স্কুলে যাবার বয়স হয়েছিল, তাই তাদের মাঞ্েষ্টার শহরে এক স্কুলে 
ভতি করা হয়। মিঃ ভ্যয়েট শ্রীঅরবিন্দকে লাতিন ও ইংরেজী শেখাতেন, 
আর তার পত্বীর নিকট শীঅরবিন্দ ২ ইতিহাস, ভূগোল, পাটাগণিত ও ফরাসী 
ভাষার পাঠ নিতেন। চার মান বিলাতে থেকে তার ছেলেদের পড়ার ব্যবস্থা 
করে 106. ঘ. 19. 01051) দেশে ফেরেন। তার স্ত্রী শ্বর্ণলতাদেবী আরে। 
কিছুকাল বিলাতে থাকেন; এবং সেখানে ১৮৮* সনের মার্চ মাসে তার কনিষ্ঠ 
পুত্র বারীন্দ্রকুমারের জন্ম হয়|, এরপর [)£. ৮. 1. 318091১ চোদ্ব-পনেরে। 
বছর জীবিত ছিলেন । সেই সময়ে শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁর ছুই দাদ! বিলাতেই 
ছিলেন, দেশে আর আসেন নি, এবং পিতার সঙ্গে তাদের আর জীবনে দেখা 
হয়নি। অবশ্ঠ পিতার সঙ্গে পুত্রদের চিঠিপত্রের আদান-প্রদান হত। 

মিঃ জ্‌,য়েট ছিলেন লাতিন ভাষায় সুপ্ডিত, আর শ্রীমরবিন্দ ছিলেন 
মেধাবী । তাই বালক অরবিন্দ লাতিন ভাষা ভাল করেই শেখেন। স্কুলে 
যেতে হত, না বলে বাড়ীতে পড়াশোনার সময় শ্রীঅরবিন্দ যথেষ্ট পেতেন। 
খেলাধুলায় তার মন ছিল না, খেলতে তিনি ভাল পারতেনও না । তাই 
এনময় তিনি বাইবেল আর সেক্সপীয়ুর, শেলি, কীট্‌স্‌ প্রভৃতি কৃবির গ্রন্থ অনেক 
পড়েন। ফলে তার শিক্ষার বুনিয়াদ_বেশ-পোক্ত হয়। কয়েক বছর পর মিঃ 
ডুয়েট অষ্ট্রেলিয়া চলে ষ্টান এবং বালক অরবিন্দ বার বছর বয়সে ১৮৮৪ 
সনে বিলাতের একটি প্রথম শ্রেণীর স্কুলে, লগুনের সেপ্টপল্স্‌ স্কুলে ভি হন। 
সেণ্টপল্য্‌ স্কুলে গ্রাত্সরবিন্দ 

সেপ্টপল্স্‌ স্কুলে ( ১৮৮৪-১৮৯* ) শ্রীঅরবিন্দ ছয় বংসর পড়েছিলেন । 
সেপ্টপল্সের প্রধান শিক্ষক 1. 7:৫০ প্ীঅরবিন্দের মেধার এবং এ অল্ল 
বয়সেই তার লাতিন ভাষায় জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে এতই সন্তষ্ট হন যে তিনি 
প্রঅরবিন্দের জন্ত গ্রীক ভাষ! শিক্ষার বিশেষ বাবস্থা করেন। ম্মরণ রাখতে 
হবে সেকালে এসব স্কুলে লাতিন ও গ্রীক এই দুই ভাষা শিক্ষার উপর বিশেষ 
গুরুত্ব দেওয়! হতো । 1152191 708008007 অর্থাৎ ভত্র সমাজের লোকদের 
উপযোগী শিক্ষা বলতে সেষুগে যে শিক্ষা বোবাত লাতিন ও শরীক ভাষ! ছিল 
বেই শিক্ষার প্রধান অঙ্গ । শ্রীঅরবিন্দ শ্রীক ভাষা শিক্ষায়ও বিশেষ পারদণিতা 
দেখালেন এবং স্কুলে তিনি ভ্রত উপরের ক্লাশে “প্রমোশন” পেতে থাকেন । 





১২ প্রীঅরবিন্দের জীবন-কথ! 


মেধাবী শ্রীঅরবিন্দের পক্ষে ক্লাসের পড়া তৈরি করতে বেশী সময় দেবার 
প্রয়োজন হতে! না। স্কুলে শেষ তিন বছর তো অধিকাংশ সময়ই তিনি 
ইংরেঙ্গী সাহিত্যের ও ইউরোপের আরো কয়েকটি দেশের সাহিত্যের ও 
ইতিহাসের চর্চায় কাল কাটাতেন। মেণ্টপল্স্‌ স্কুলে পড়বার সময়ই তিনি 
শ্রী (ও লাতিন ) ভাষা ভাল করেই শেখেন। ইংরেজী তে। তার মাতৃভাষার 
মতনই ছিল। ফরাসী ভাষাও তিনি সযত্বে আয়ত্ত করেছিলেন, এবং ফরাসী 
সাহিত্য তার বিশেষ প্রিয় ছিল। এ ছাড়া জার্ধান, ইতালীয় ও ম্পেনিশ 
প্রভৃতি ভাষায়ও তিনি প্রবেশ লাঁভ করেছিলেন। কবিতা ও ইতিহাঁসই ছিল 
তাঁর প্রিয় পাঠ্য । বিলাতে থাঁক। কালে ইউরোপের প্রাচীন, মধ্য ও বর্তমান 
যুগের ইতিহাস তিনি যত্বপুর্বক পড়েছিলেন। ইংরেজীতে কবিতা রচনায়ও 
তিনি অভ্যন্ত ছিলেন-_শ্রীঅরবিন্দের প্রথম উল্লেখষোগ্য কবিতা রচিত হয়েছিল 
যখন তীর বয়ন চোদ্দ বছর। তাঁর স্কুলের শিক্ষকর্দের কেউ কেউ এই বলে 
দুঃখ করতেন যে তিনি পাঠাপুস্তকে যথেষ্ট মনোনিবেশ না করে নান! বিষয়ের 
বই পড়ে সময় কাটান। (সেন্টপল্স্‌ স্থুল থেকে কেন্বিঙ্গ বিশ্ববিদ্ঠালয়ের 
প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রতিযোগিতা করে তিনি বাঁধিক ৮* পাউগ্ু মুল্যের একটি 
বৃত্তিলাভ করেন $ এবং কেছ্ি-জ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করবার অধিকার লাভ 
করেন 1) এই বৃত্তি লাভ করবার পর তার ও তাঁর ভাইদের যে আথিক 
ছুরবস্থার একটু অবসান হয় এখাঁনে সেকথাটার একটু উল্লেখ প্রয়োজন । 
বিলাতে অর্থের অভাবে শ্রীঅরবিন্দকে খুবই কষ্ট পেতে হয়েছিল। 
বিলাতে অর্থাভাব 

পুর্বেই বলা হয়েছে যে 70. 7৫. 7). 0109 যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করলেও 
তার অর্থাভাব ছিল এবং বিলাঁতে ছেলেদের কাছে তিনি নিয়মিত ভাবে টাকা 
পাঠাতে পারতেন না। 197. 0০9) মুক্ত হন্ডে অর্থ ব্যয় করতেন। তার 
পত্বী স্বর্ণলতাদেবী বিকৃতমস্তিষ্ষ হয়ে পড়েছিলেন। দেওঘরের নিকট রোহিণী 
নামক স্থানে এক স্বতন্ত্র বাড়ীতে চাকর-দারোয়ানসহ তাঁকে রাখতে হয়েছিল। 
এজন্য 101, 310518-কে বহু অর্থ ব্যয় করতে হতো! । তারপর কর্মস্থলে নিজের 
পদ্দ-মধার্দ রক্ষা করতে এবং সাহেবিয়ান। বজায় রাখতে 707. 0১০9৮-কে 
প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হতো। ফলে প্রথম কয়েক বছর টাকা পাঠাবার পর 
শেষে আর তীর পক্ষে বিলাতে ছেলেদের নিকট নিয়মিত টাঁকা' পাঠানে। সম্ভব 
হতো না। শ্রীঅরবিন্দ ও তীর ভাইদের খাওয়া-পরার জন্য উপযুক্ত পরিমাণ 


্রীঅরবিন্দের জীবনের পর্যসমূহ ২৩ 


টাকা তাঁদের হাতে সব সময় থাকতো! না। কষ্টেই তীদের দিন চলতো । 
শ্রীঅরবিন্দের নিম্নলিখিত পত্রখানা থেকে তাদের সেসময়ের অবস্থার কথা 
জানা যায় ২. রর 

“সাতবছর বয়সে আমার ছুই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাসহ আমাকে বিলাতে পাঠানো 
হয়। বিগত আট বছর যাবৎ আমর নিজেদের চেষ্টায়ই কোনরূপে দিন 
গুজরাঁন করে আসছি। এদেশে কারেো৷ নিকট-__-কোন সাহাধ্য পাই নি। 
আমাদের পিতা খুলনার দিভিল সার্জন 101. % 1). 015991॥ আমাদের ফে 
অর্থ প্রেরণ করেছেন তা অপর্যাপ্ত; তা দিয়ে নিতাস্ত প্রয়োজনীয় অভাব পুরণ 
করাও আমাদের পক্ষে স্ব হয় নি; এবং কয়েক বছরই আমরা অর্থাভাবে 
বিব্রত আছি।” পত্রখান। ১৮৯২ সনের নভেম্বর মাসে (][. 0.3 বাবভারতীয় 
সিভিল সাভিস প্রবেশিক। পরীক্ষায় পাশ করার পর ) শ্রীঅরবিন্দ ভারতীয় 
সিভিল সাভিল কমিশনারদের নিকট লেখেন । 

এখানে উল্লেখ কর? গ্রয়োজন যে শ্রীঅরবিন্দ যখন লগুনের সেপ্টপল্স্‌ স্কুলের 
ছাত্র তখন অর্থাভাব কিয়ৎ পরিমাণে লাঘব করার জন্য শ্ীঅরবিন্দের জ্োষ্ট 
ভ্রাতা বিনয়ভূষণকে বাধ্য হয়ে দিনের কিছুটা! সময়ের জন্য চাকরি করতে 
হতো। আসামের ভূতপুব চিফ কমিশনার 51 [3625 0০:01) ছিলেন 
শ্রীঅরবিন্দের পিতৃবন্ধু। হেনরী কটনের ভ্রাতা 78765 0000) ছিলেন 
লগুনের 9০50) 17615510660 1105061০18০ নামক একটি ক্লাবের 
সেক্রেটারী । বিনয়ভূষণ তাঁর সহকারী রূপে দিনে কিছুটা সময় কাজ করতেন। 
সপ্তাহে তিনি সামান্ত কয়েক শিলিং বেতন পেতেন; তবে ক্লাবের উপরতলার 
একটি ঘরে তিনি ও শ্রীমরবিন্দ থাকবার সুযোগ পান। তাদের অপর ভ্রাতা 
মনোমোহন অন্তত্র থাকতেন। এই সুত্রে 00768 0০০০7. ভ্ীঅরবিন্দের 
প্রতিভার পরিচয় পেয়েছিলেন । )21065 00৫60 ছিলেন ঘোঁধভ্রাতাদের 
অকৃত্রিম বন্ধু। তীর পরামর্শে প্রঅরবিন্দ পরে উপরোক্ত পত্রখানা লিখেছিলেন । 

সেন্টপল্স্‌ স্কুল থেকে বৃত্তি পেয়ে তিনি যখন কেদ্িজে যান তখন 
শ্রীঅরবিন্দের আধিক অবস্থার একটু উন্নতি হয়। তাঁর বৃত্তির টাকা থেকে 
তিনি ভাইদের কিছু কিছু সাহাধ্য করতেন) তাই কেছ্বি-জেও প্রয়োজনীয় 
সকল ব্যয়ভার বহন করা তার পক্ষে সম্ভব হতো! না। মিঃ গ্রথেরো নামক 
কেম্বি_জের একজন শিক্ষক শ্রীঅরবিন্দের সন্ধে অতি উচ্চ ধারণা পোষণ 
করতেন। একবার একজন ব্যবসায়ী কিছু জিনিস শ্রজরবিনদকে সরবরাহ 


১৪ শ্রীজরবিন্দের জীবন-কথা 


করে। কিন্তু ঘথাসময়ে ভার প্রাপ্য টাকা না পাণগুয়াতে আদালতে নালিশ 
করবার ভয় দেখায়। মিঃ প্রথেরে! প্রীঅরবিন্বের পিতাক্রে-সত্বর টাকা পাঠাতে 
অনুরোধ করে এক পত্জ দেন। 1070. 1. 31১09 কিছু টাকা এবং 
অমিতব্যয়ী বলে শ্রীঅরবিন্দকে পত্রে তিরস্বব্র-করেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ 
হেসে বলেছিলেন, 1119616 9 790 1007369 00 1১০ 63৮558216৪০; 
অর্থাৎ ব্যয় করবার মতন টাকাই তার ছিল না, অমিতব্যয়ী হওয়া তো দূরের 
কথা। বিলাতে থাকা কালে শ্রীঅরবিন্দকে নানা অস্থবিধা ভোগ করতে 
হয়েছিল; তার ফলে যে তিনি চরিত্রের দুঁ়তা অর্জন করেছিলেন সেবিষয়ে 
কোন সন্দেহ নেই। আমরা দেখব কোনদিনই বিপদে আপে তিনি স্থৈর্ধ 
হারাতেন না। 
কেন্ছি_জে শ্রীঅরবিল্দ 

যে পরীক্ষায় পাশ করে তিনি বৃত্তি পান তা৷ ছিল খুবই শক্ত পরীক্ষা । এই 
পরীক্ষায় শ্রাঅরবিন্দ তার অগামান্য ভাঁষাজ্ঞানের পরিচয় দেন। 09287 
8:91) নামক কেছ্বি-জের এক বিখ্যাত অধ্যাপক শ্রীক ও লাতিন ভাষার 
পরীক্ষক ছিলেন। কেম্ি:জে যাবার পর 09০৪: 73:0%/01)8-এর জঙ্ষে তার 
দেখা হলে তিনি শ্ীমরবিন্দকে যা বলেন তা এই £ “1 50100995 5০08 [00 


5০00 025520 2 2300801011081115 10161) 25910050101, বু 108৬৩ 





€8:82010560 108015 ৪0 0010061) 639001719610155) 2100 11985612656: 
0011075 01080 01002 5651) 51101) ০০০11100865 85 501115,5 (এই 
পরীক্ষায় ীঅরবিন্দের 31081565081 ও ]4111007 সন্বদ্ধে একটি তুলনামূলক 
রচনার অতি উচ্চ প্রশংসা. করে 05০87 0:001)6 বলেন, "4১৪ ৫07 5০০: 
8555 1 29. আ017020001.৮) এ প্রসিদ্ধ অধ্যাপক তার পুত্রের যে উচ্চ 
প্রশংস। করেছিলেন তা৷ শুনে শ্রীঅরবিন্দের পিতার আনন্দের সীম! রইল ন]। 
১৮৯ সনে শ্রীঅরবিন্দ কেস্থি,জ বিশ্ববিদ্যালয়ের 41785 0০011655-এ যোগ 
দেন। সেখানে তিনি মাত্র ছুই বছর কাল ছিলেন। এ সময়ের মধ্যে কলেজের 
পড়। শেষ করতে হয়। কেবল তাই নয় সেপ্টপল্স্‌ স্কুলে শেষের দিকে ১৮৯* 
সনের জুলাই মাসে তার পিতার নির্দেশে তিনি ভারতীয় দিভিল সাডিসের 
গ্রবেশিক! পরীক্ষা দিয়ে কৃতকার্য হন। তার ভাই বিনয়তৃষণ একই জময়ে এ 
পরীক্ষা দিয়ে অরুতকার্য হন। কেন্বি,জে গিয়ে শ্রীঅরবিন্বকে অসাধারণ 
প্ররিশ্রম করতে হয়েছিল । একদিকে তাঁকে দিভিল সাভিসের বিভিন্ন পরীক্ষাগুলির 


৪. জীবনের পর্বসমূহ ১৫ 
অন্ত প্রত্তত হতে ও পরীক্ষায় উপস্থিত হতে হয়েছিল; অপয়দিকে বখাসমন্বে 
কেন্বিজের পরীক্ষায় পাঁশ করাও তার দায় ছিল, কেননা তিনি বৃত্তিধাঁযী। 
এই দুই বছর তিনি যে কী অসাধারণ শ্রমশীলতা ও প্রতিভার পরিচয় 
দিয়েছিলেন তা! জান! যায় উপরোক্ত প্রথেরো সাহেব তার কাজ সম্বন্ধে যে মন্তব্য 
করেছিলেন তা থেকে । প্রথেরো মাহেব বলেছিলেন £ [৬ 06::911960. 185 
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স্মরণ রাখতে হবে যাঁরা কেস্ছি_জ বিশ্ববিদ্যালয়ে সসম্মানে ৪. & পরীক্ষায় 
পাশ করেন তীর] এই 7093 পরীক্ষা দিয়ে থাকেন। শ্রীঅরবিন্দ 01855103 
বা! লাতিন গ্রীক ভাঁষা বিষয়ে কেখি_,জের 7. 4৯. প্দীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে পাশ 
করেন। এক বছরের বেলী তিনি এ পরীক্ষার জন্য গ্রত্তত হবার সময় পান নি; 
কারণ ভারতীয় দিভিল সাভিসের পরীক্ষার্থী হিসাবে তাকে কেন্ি,জে প্রথম 
বছর মিভিল সাভিসের নির্দিষ্ট পরীক্ষাগুলিও পরপর পাশ করতে হয়। ১৮৯২ 
সনে শ্রীঅরবিন্ধকে সিভিল সাভিসের শিক্ষানবীশ রূপে গ্রহণ করা হয়; তবে 
পাকাপাকি ভাবে সিভিল সাভিসে নিযুক্ত হবার পুর্বে ভার আর একটি পরীক্ষা 
বাকী ছিল--ঘোড়ায়-চড়া পরীক্ষা! তখনো বাঞধী ছিল। দিভিল সাভিস 
পরীক্ষায় তিনি শত্রীক ও লাতিনে যে নম্বর পেয়েছিলেন ইতিপূর্বে কেউ নাকি 
আর তড়ু নম্বর পায় নি। 

্রঅরবিন্দের গিতা৷ সিভিল সাতিসের প্রবেশিকা! পরীক্ষায় শ্রঅরবিনোর 
সফলতার কথ। শুনে খুশি হয়ে খুলনা! থেকে দেওঘরে তার শ্ঠালক যোগীন্্র বুকে 


১৬ ্দবরবিনোর জীবনকথা 
১৮৯১ সনের ২র] ডিসেম্বর তারিখে যে পত্র লেখেন তার থেকে পিতার পুত্র- 
গর্বের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি লিখেছিলেন £ “আমার তিন ছেলেকে 
মান্ষের ঘতন মান্য করে তুলেছি । আমি হয়ত বেঁচে থেকে দেখে ঘাব না; 
তবে তোমঙ্ন! তাদের নিয়ে নিশ্চয়ই গর্ব অনুভব করবে। তার! দেশের এবং 
বংশের মুখ উজ্জল করবে । আমার আশা অরে! (গ্রীঅরবিনদ ) দেশ শাসনে 
দক্ষতার পরিচয় দিয়ে তার দেশকে গৌরবান্বিত করবে ।. সে এখন কেছ্িংজের 
[7815 0০01158-এর ছাত্র। নিজের শক্তিতেই সে সেখানে স্থান লাভ 
করেছে ।” কিন্তু ডাঃ ঘোষের আশা! পুর্ণ হলে না-_শ্রীঅরবিন্দ ভারতীয় সিভিল 
সাঙিসে স্থান পেলেন না । তার ইতিহাস বিচিত্র । 

/ ঘোড়ায়-চড়ার পরীক্ষায় তিনি প্রথমবার যখন উপস্থিত হন তখন তিনি 
ঘোড়া থেকে পড়ে যান, ফলে ফেল হন। কেন্বি'জে ঘোড়ায় চড়া শিখতে হলে 
বেশকিছু অর্থব্যয় করতে হাতে ; অর্থাভাবে ভাল.করে শিখবার সুযোগ তিনি 
লাঁভকরেন নি। 90969 ০০0৫০ পীড়াপীড়ি করাতে শ্রীঅরবিন্দ দ্বিতীয়বার 
ৰ রীক্ষ। দেবার যোগ প্রার্থনা করে দরখাস্ত করেন । তীর প্রার্থন! মুঞ্জুর করা 
হয়| দ্বিতীয়বার পরীক্ষার নির্দিষ্ট দিন তকে জানান হয়, কিন্ত তিনি যথাসময়ে 
উপস্থিত হলেন না। এর পরও অনেকবার তার, পরীক্ষার দিন স্থির হয় কিন্ত 
তিনি পরীক্ষায় অন্পস্থিত থাকেন। অনেকের অনুমান ভারতীয় দিভিল 
সাভিসে যোগ দিয়ে ভারতের ইংরেজ সরকারের অধীনে চাকরি করার জন্ত 
শ্রীঅরবিন্দের মনে কোন আগ্রহ ছিল না । অথচ সরাসরি এ চাকরি গ্রহণ না 
কর! তার পিতা ও ভাইদের মনঃপুত হবে না; তাই কৌশলে (পরীক্ষায় 
অনুপস্থিত থেকে )তিনি এ চাকরি গ্রহণ করার দায় এড়ালেন। বিলাতের 
কোন কোন সহৃদয় ব্যক্তি ঘোড়ায় চড়ার সামর্থ্য প্রমাণ করতে না পারার জন্ত 
এই প্রতিভাবান যুবককে ভারতীয় সিভিল সাভিসে যোগদীন করতে না দেওয়া 
সংগত হবে না, এরূপ মত প্রকাশ করেন। কিন্তু তখনকার ভারতু-সুছিব লর্ড 
কিছা্রিব. শ্রীঅরবিন্র. সম্বন্ধে ভাল ধারণ] ছিল না। তিনি স্পষ্টই বললেন 
শ্রীঅরবিন্দকে ভারতীয় সিভিল সাঁভিসে নেওয়। বাঞ্ছনীয় নয়। লর্ড কিন্বালির 
এ ধারণার মূলে কী ছিল দেখা যাক্‌। 

কেন্বি,জের [72180 1412)115 ভারতীয় ছাত্রদের এক বিখ্যাত বিতক-সভা। 
১৮৯১ সনে অর্থাৎ প্রীঅরবিন্দের কেব্বিজে যোগদানের অল্প পরে এই সভার্টি 
প্রতিঠিত হয় এবং গ্রীঅরবিন্দ কিছুদিন এই সভার সেক্রেটারীর কাজ করেন। 


শ্ীঅরবিন্দের জীবনের পর্বসমূহ ১৯ 


মজলিসে ভারতীয় ছাত্রগণ রাঁজনীতিরও চর্চা করতো। প্রীঅরবিন্দ মজলিসে 
ভ্বারতের রাজনীতি, ভারতের শাসন-সংস্কার প্রভৃতি বিষয্কে “গরম গরম” বক্তৃতা 
দিতেন; এবং সিভিল সাঁভিসের কমিশনারদের ও ভারত সচিবের কাছে এসব 
বক্তৃতার কথ অজ্ঞাত ছিল না। ধার মতামত এক্ূপ, তিনি ভারতীয় পিভিল 
সাভিসে নিযুক্ত হবার অনুপযুক্ত, এ ধারণাই লর্ড কিন্বালি গ্রভৃতির হৃদয়ে 
উপজাত হয়ে থাকবে; এবং ভারতীয় সিভিল সাভিসে তাকে না-নেওয়ার 
এই ছিল হয়ত আসল কারণ। ঘোড়ায় চড়তে না পারাটা তুচ্ছ ব্যাঁপার 
ভারতে নিযুক্ত হয়ে আসবার পরও নাকি কেউ কেউ এই পরীক্ষা দেবার সুযোগ 
লাভ করতো। শ্রীঅরবিন্দও ভারতীয় দিভিল সাঁভিসে যোগ দেবার জন্ত 
বিশেষ আগ্রহান্বিত ছিলেন না, তাঁও আমর। দেখেছি । এটা ভারতের ও সর্ব- 
. জগতের মৃহাসৌভাগ্য যে, ভারতের একজ্বম উচ্চপদস্থ কর্মচারীরূপে শ্রীঅরুবিন্দকে 
জীবন কাটাতে হলে। না.। প্রীঅরবিন্দ পিভিল সাভিসে নিযুক্ত হলে মহামান্চ 
ভারতমরকার নিঃসন্দেহে একজন স্থযোগ্য কর্মচারী লাভ করতেন; কিন্ত 
ভারতবাপী ও সর্বজগৎ যোগী, দার্শনিক, দেশপ্রেমিক শ্রীমরবিন্দকে হারাতো|। 
সে যাক্‌, শ্রঅরবিন্দকে সিভিল সাভিসে নেওয়া হয় নি এ সংবাদ পেয়ে 
শ্রীঅরবিন্দের পিত। খুবই দুঃখিত হলেন। 
বরোদ। রাজনরকারে চাকরি গ্রহণ 
১৮৯২ সনের অক্টোবর মাসে কেছ্বিংজ তাাগ করে শ্রীঅরবিন্দ লগ্ডনে আসেন। 
লেখাপড়। সাঙ্গ হয়েছে, এখন কী করবেন তা-ই হলো! শ্রীমরবিন্দের সমস্তা। এই 
সময় বরোদার গায়কোবাড় বিলাতে ছিলেন । 780)65 0০০%০7-এর চেষ্টাস্গ 
শ্রীঅরবিন্দ গায়কোবাড়ের নিকট পরিচিত হলেন। এ বুদ্ধিমান নৃপতি 
শ্রীঅরবিন্দের বিগ্া-বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে বিশেষ মন্তষ্টহন, এবং বরোদ। সরকারের 
কাজে তাঁকে নিষুক্ত করেন। তার বেতন তখনকার মতন স্থির হয় দুশত 
টাকা। ভারতীয় সিভিল সাঁভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ একজন উচ্চশিক্ষিত যুবককে 
মাত্র দুশত টাকা। বেতনে পেয়ে গায়কোঁবাড় নাকি বিশেষ খুশী হয়েছিলেন । 
১৮৯৩ সনের ফেব্রুয়ারী মাসেয় প্রথম দিকে শ্রীঅরবিন্দ চোদ্দ বছর পরে দেশে 
ফিরে আসেন । তখন তার বয়স একুশ বছর । 
শ্রীরবিন্দ দেশে পৌছবার আগেই তার পিতার মৃত্যু হয়। ডাঃ কে. ডি. 
ঘোষ-এর মৃত্যু বড়ই শোকাবহ । তার মেয়ে সরোজিনীদেবী পিতার যত্যুর 
যে ব্র্রিণ দিয়েছেন তা এই £ একদিন বেড়াতে যাবার জন্ত গ্রন্ধত হয়ে 


১৮. শ্রীঅরবিন্দের জীবন-কথা 


ডাঁঃ ঘোষ টমটমে উঠেছেন এমন সময় তাঁর নিকট এক টেলিগ্রাম এলে! । 
টেলিগ্রাম এলো ভাঃ ঘোষ-এর ব্লি[তের ব্যাঙ্ক থেকে । টেলিগ্রামে তাকে 
জানানে! হলে! তার পুত্র শ্রীঅরবিন্দ যে জাহাজে বিলাত থেকে ভারতে যাত্রা 
করেছেন সে জাহাজ জলমগ্ন হয়েছে। পুত্রের মৃত্যু অবধারিত মনে করে তিনি 
অজ্ঞান হয়ে পড়েন এবং অল্প পরেই তীর মৃত হয়। ভারতের দিকে আসবার 
কালে যে জাহাঁজখানি জলমগ্র হয়, শ্রীঅরবিন্দ সে জাহাজে রওন। না হয়ে পরবর্তী 
এক জাহাজে রওন! হন, এ সংবাদ মৃত্যু-পথযাত্রী পিতার নিকট অজ্ঞাতই 
রয়ে গেল। 
প্রীঅরবিচ্দের জীবনে ইউরোপীয় ভাবধারার প্রভাব 

প্রীঅরবিন্দের বিলাতের জীবনের পুর্ণ বিবরণ দিতে হুলে শুধু তার 
জ্ঞানার্জনের ও পরীক্ষায় পাসের কথা. বলাই যথেষ্ট নয়; তাঁর মনের উপর 
বিলাঁতের পরিবেশ কী প্রভাব বিস্তার করেছিল সেকথাঁও বলা দরকার । 
বাঁল্যে ও প্রথম যৌবনেই মনের উপর পরিবেশের প্রভাব খুব বেশী হয়ে থাকে । 
প্রীঅরবিন্দের বাল্য ও প্রথম যৌবন কেটেছিল স্বদেশের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত 
বিদেশের আবহাওয়ায়। ব্বদেশের আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে তার শুধু পত্রের 
মারফত যেটুকু যোগ সম্ভব ততটুকুই যোগ ছিল, তার বেশী নয়। দেশের 
ভাষা ও সংস্কৃতি তার নিকট প্রায় অজ্ঞাতই ছিল-_বিদেশীর লেখা ভারতীয় 
সংস্কৃতির ও ইতিহাসের সঙ্গে তার অন্পস্বল্প হয়ত পরিচয় ছিল। 719. 
1 011৩.-এর সম্পাদিত “5৪০:5০ ০0০15 ০£ 006 7:98 961165-এর কিছু 
কিছু গ্রন্থ নাকি তিনি পড়েছিলেন। এদেশে আসবার আগে ভারতীয় সংস্কৃতি 
ও দর্শনের কিছুই তিনি জানতেন না৷ বলা চলে। তিনি বলেছেন প্রথম জীবনে 
তিনি ভালবাদতেন কবিতা, ইতিহাস ও রাজনীতি । ইউরোপের রাজনৈতিক 
ইতিহাঁন তিনি খুব যত্বপূর্বকই পড়েছিলেন। সেই যুগের অর্থাৎ উনিশ শতকের 
ঘ্িতীয়ার্ধের ইউরোপের রাজনৈতিক ইতিহাস ও ভাবধারার যধ্যেই তিনি মান্য 
হয়েছিলেন । সেই যুগের ইউরোপের রাজনীতির ক্ষেত্রে লোকের মনে ষে ছুটি 
মনোভাব বিশেষ প্রবল ছিল তা হলে! জাতীয়তাবাদ ও গণতন্্। সেযুগ 
ইউরোপের জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের যুগ। জাতীয়তাবাদীরা স্বাধীনতাকামী, 
পরাধীনতার ঘোর বিরোধী। শ্রীঅরবিন্দের বিলাত গমনের কিছুকাল পূর্বে 
জাতীয়তার আদর্শে অনুপ্রাণিত ইতালী তখন ম্যাটনিনি, গ্যারিবন্ডি ও কাড়ুরের 
স্তায় জাতীয়তাবাদীদের নেতৃত্বে বিদেশীয়দের অধীনতা-পাশ ছিন্ন করে স্বাধীন 
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হয়েছিল। বিলাতে শ্রীঅরবিন্দের চোখের সম্মুখে জাতীয়ভাবের প্রেরণায় 
আয়ারল্যাণ্ড, পোল্যাগ প্রভৃতি দেশে স্বাধীনতা-আন্দৌলন চলছিল। আইরিশ 
স্বাধীনতা-আন্দোলনের নেতা! পার্নেলের প্রতি শ্রঅরবিন্দের বিশেষ শ্রন্ধ! ছিল; 
এবং পানেলের স্বত্যু হলে শ্রীঅরবিন্দ একটি কবিতায় তীর প্রতি শ্রন্থ৷ নিবেদন 
করেছিল্লে্র। পরাধীন দ্বেশসমুহের স্বাধীনতালাভের ইতিহাস থেকে, যথা 
মধাযুগের ফ্রান্সের 'ইংরেজের অধীনতাঞ্পাশ ছিন্ন করে স্বাধীনতালাভের 
ইতিহাস থেকে, আর বর্তমান যুগে অষ্টাদশ শতকে তৎকালে ইংরেজের অধীন 
আমেরিকার স্বাধীনতাঁলাভের ইতিহাস থেকে শ্রীঅরবিন্দ এই শিক্ষা লাভ 
করেছিলেন যে পরাধীন দেখের স্বাধীনতালাভের উপায় হলে। সশস্ 
অভিযান। আমর। দেখব দেশে এসে তিনি তার এই শিক্ষা কাজে 
লাগিয়েছিলেন। 

সেই যুগে ৫70০০৪০5 বা গণতন্ত্র ছিল ইউরোপের অপর একটি জনপ্রিয় 
আদর্শ। ইউরোপের উন্নত দেশগুলিতে গণতন্ত্রের প্রসার হলেও সেকালের 
রাশিয়ায় গণতন্ত্রের অভাব ছিল-রাঁশিয়ার সম্রাট জার ছিলেন একজন 
স্বেচ্ছাঁচারী-রাঁজা ; এবং সে দেশের শাসন-ব্যবস্থায় প্রজাদের কোন হাত ছিল ন]। 
গণতন্ত্রীর। শাসকদের স্বেচ্ছাচারিতার বিরোধী ও শাপন-সংক্কারের পক্ষপাতী । 
রাশিয়ার শাসন-সংস্কার নিয়ে গণতন্ত্রের পক্ষপাতীদের সঙ্গে স্বেচ্ছাচারী 
গভনমেন্টের বিরোধ ঘটে। গভনমেণ্টের অত্যাচারে রাশিয়ায় প্রকাশ্ত 
আন্দোলন অসম্ভব হওয়ায় দেশে গুপ্তসমিতি, দেখ। দেয়; এবং গুপ্তপমিতির 
সভাগণ যোম। ও পিস্তলের সাহায্যে সংস্কারবিরোধী ও অত্যাচারী বহু রাঁজ- 
কর্মচারীকে হত্যা করে। নিঃসন্দেহে ইউরোপের এসব ঘটন। যুবক শ্রঅরবিন্দের 
মনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। ভারতে আমার পরও এ গ্রভাব 
বিগ্ভমান ছিল; পরে অবশ্ঠ তিনি তার প্রভাব কাটিয়ে ওঠেন । 

স্বদেশের সেবা করবার ও ভারতের স্বাধীনতার পথ মুক্ত করবার আকাঙ্। 
বিলাতে থাকা কালেই তার চিত্ত অধিকার করেছিল, একথ। শ্রীঅরবিন্দ নিজেই 
্বীকার করেছেন। ডার স্ত্রীকে লেখা পত্রের একম্বানে তিনি লিখেছিপেন £ 
“এই আকাজ্ষা, এই ভাব নিয্া। আমি জন্সিয়াছিলাম। এই ভাব আমার 
মজ্জাগত।...*..চৌদ্দ বৎসর বয়সে জীবনে অস্কুরিত হইতে লাগিল ; আঠার বৎসর 
বয়সে প্রতিষ্ঠা দৃঢ় ও অচল হইয়াছিল ।” চোদ্দ বছর বয়সে প্রীষরবিনদ লগ্ুনের 
সেপ্টপল্সের ছাঁজ) আর যখন তার বয়স আঠার বছর তখন তিনি সবে 
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কেম্িজের 71785 2০0118-এ যোগ দিয়েছেন। তের চোদ্দ বছর বয়স 
একটা বয়ঃসন্ধির কাল। এই সময়ে অনেক কিশোরের মনে পরিবর্তন ঘটে, 
ধর্মভাব জ।গে, আত্মত্যাগের ইচ্ছা জাগ্রত হয়। শ্রাঅরবিন্দ বলেছেন তের 
চোদ্দ বছর বয়সে তার মনেও এরূপ পরিবর্তন ঘটে-নিংস্বার্থ জীবনযাপনের 
আকাঁজ্ষা তার মনে জাগে$ জীবনে একট! কিছু বড় কাজ করতে হুবে, এ 
আকাজ্ষা নাকি তিনি তীব্রভাবে অনুভব করেন। 

ভারতের স্বাধীনতার সংকল্প গ্রহণ 

গুপ্তসমিতির কথা তিনি কেবল যে ইতালী ও রাশিয়ার ইতিহাসে 
পড়েছিলেন তা নয়। শ্রীঅরবিন্দের বিলাঁত ত্যাগের অল্প আগে, যখন তার 
কেন্বি,জ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ সাঙ্গ হয়, এবং তিনি কয়েকমাঁন লগণ্ডনে থাকেন» 
তখন কয়েকজন ভারতীয় ছাত্র লগ্নে এক গুপ্রসমিতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 
এবং শ্রীঅরবিন্দ ও তার ভাইয়েরা! এই সমিতির সভ্য হয়েছিলেন। সমিতির 
“নামটি ছিল_ অদ্ভুত--[1 [59638 909.139882:. 5০611” সমিতির 
সভ্যদ্দের স্ংকল্প গ্রহণ করতে হতো! যে ভারতের স্ব!ধীনতাকে তারা তাদের 
জীব্নের ব্রত বলে গ্রহণ, করবেন এবং এ উদ্দেশ্ঠ-সাধনের জন্য প্রত্যেকে কোন 
একটি কাজের ভার গ্রহণ করবেন। এই অদ্ভুত-নামা সমিতির একটি বই ছুটি 
অধিবেশন হয় নি; অর্থাৎ তার জন্ম ও মৃত্যু একই দিনে ঘটেছিল। তারা 
ষে ব্রত গ্রহণ করেছেন একথ। ভুলতে সমির্তির অপর সভ্যগণের বেশী সময় 
লাগে নি; কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের সম্বন্ধে এ কথা সত্য নয়। তিনি তার প্রতিজ্ঞা 
ভূললেন না। আমর! দেখবে! ভারতে আসার পরেই তিনি দেশের সম্মুথে 
এক নতুন রাজনৈতিক আদর্শ স্থাপন করতে চেষ্টা করেছিলেন; এবং দেশে 
আপার কয়েক বছরের মধোই তিনি ভারতের স্বাধীনতালাভের জন্য গুপ- 
সমিতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । 
স্বাধীনতার কামনা আর পরাধীনতার জন্য গ্লানিবোধ এন্কই জিনিসের' 

এপিঠ আর ওপিঠ। সেষুগের ইউরোপের আবহাওয়া থেকেই শ্রীঅরবিন্দ 
পেয়েছিলেন ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্ন; আর তাঁর পিতার কাছে তিনি 
পেয়েছিলেন ভারতের অধীনতার জন্ত তীব্র গ্লানিবোধ। শ্রীঅরবিষ্দের পিতা 
আচার-ব্যবহারে যতই সাহেবী-ভাবাপন্ন হোন ন! কেন, দেশের জন্ত তার দূরদ- 
বোধের অভাব ছিল না। ভারতীয়দের প্রতি সেকালের বহু ইংরেজ রাজ- 
কর্মচারীর অপমানকর ব্যবহারে তিনি মর্মাহত হতেন । তিনি পুত্রদের নিকট 
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মেকালের প্রসিদ্ধ ইংরেজী সংবাদপজ্র 96881০ পাঠাতেন। অনেক সময় 
& সংবাদপত্রে প্রকাশিত ভারতীয়দের প্রতি ইংরেজ রাজবর্ষচারীদের 
অপমানকর ব্যবহারের দৃষ্টান্তগুলির প্রতি পুত্রদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্ত লাল 
পেন্সিল দিয়ে সেই দৃষ্টাস্তগুলি চিহ্নিত করতেন। তাই অল্প বয়সেই শ্রীঅরবিন্দ 
তার দেশবাসীদের প্রতি এই অবমাননার জন্য অস্তরে গভীর পীড়া অন্গভব 
করতেন। অল্পবয়সেই পরাধীনতার হীনতা ও স্বাধীনতার মূল্য তিনি মে 
মর্মে বুঝতে পারলেন। বস্তত ভারতের স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করবার 
সংকল্প নিয়েই তিনি দেশে ফেরেন। 

বিলাতী শিক্ষার অপর একটি প্রন্ভাবের কথাও সংক্ষেপে উল্লেখ কর! 
দরকার। উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগ ইউরোপে বিজ্ঞানের অসাধারণ উন্নতির 
যুগ; এবং বিজ্ঞানের প্রতি চিন্তাশীল ব্যক্কতিগণের অসাধারণ শ্রদ্ধা সেযুগের 
বৈশিষ্ট্য। শ্ীঅরবিন্দের বিলাতগমনের প্রায় বিশ বছর আগে ১৮৫৯ সনে 
জগংপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক চার্লস ডারউইন তাঁর 40187 ০0£ 9০165 নামক 
বিখ্য।ত পুস্তকখান! প্রকাশ করেন; এবং এ পুস্তক প্রকাশের পর ইউরোপের 
শিক্ষিত বাক্তিমাত্রেণই চিস্তাধারায় এক বিপর্যয় ঘটে। এতকাল খ্রীষ্টান 
ইউরোপ বাইবেলে পড়েছে যে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে আমাদের এই 
পৃথিবীর সৃষ্টি হয়। হ্থ্টিকার্ষে প্রবৃত্ত হয়ে মাত্র ছয়দিনে ঈশ্বর স্্টিকার্ধ সমাধা 
করেন, এবং মঞ্চম দিনে বিআাম, করেন। অখাথু বাইবেলের মতে আমাদের 
পৃথিবীর বয়প মাত্র পাঁচ ছয় হাঙ্গার বছর মান্র। ডারউইনের পূর্বেই ফসিল 
বা] ভুস্তর মধো প্রাঞ্ধ প্রস্তরীভৃত উদ্ভিদ "9 প্রাণীদেহ দেখে কোন কোন 
বৈজ্ঞানিকের সন্দেহ হয়েছিল পৃথিবীর বয়স লক্ষ লক্ষ বছর। কিন্তু সষ্টির 
প্রথম থেকেই আজকের গাছপালা, কীটপতর্গ, পণ, মানধ যে বর্তমান 'আকারেই 
বিগ্ভমান সাধারণ মানুষের এই বিশ্বান বাইবেলের 10615£6 বা জলপ্রাবনের 
বিবরণ দ্বারা সমধিত হতো । এতকাল পর্যস্ত সে বিশ্বাস অটুটই ছিল। 
ভগবান মানুষকে প্রাণীজগতের প্রতৃরূপে স্থট্টি করেছেন, এ বিশ্বাম মান্কে 
যথেষ্ট আত্মগ্রসাদ দিত। কিন্তু ডারউইন অকাট্য প্রমাণ দিয়ে বাইবেলের মত 
ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করলেন। বিজ্ঞান দেখাল পৃথিবীতে প্রথম যে প্রাণ দেখ! দেয় 
তা ছিল ক্ষুত্রাদপি ক্ষুদ্র, চর্মচক্ষ্র 'মগোচর কিন্তু অন্থবীক্ষণের গোচর এক 
প্রাণথ্ড; এবং আঞ্জকের পৃথিবীর সকল উদ্ভিদ ও সকল জলচর, স্থলচর, উভচর 
ও খেচর প্রাণীই এ আফি প্রাণখণ্ড থেকেই এসেছে। যে নিয়মে লক্ষ লক্ষ 


২২ শ্রীঅরবিন্দের জীবন-কথা 


রছরে ধীরে ধীরে এই পরিবর্তন ঘটেছে ডারউইন তারও একটা ব্যাখ্যা দেন। 
এই হলো বিখ্যাত চ:$0130107 বা ক্রমবিকাশবাদের মূল কথা। 

ডারউইনের 06181 ০£ 39৫০155 পুস্তক প্রকাশের পর বাইবেলের অন্রান্ততা 
সম্বন্ধে বহু চিন্তাশীল ব্যক্তির বিশ্বাস শিথিল হলো । জগতের অষ্টা কোন ঈশ্বর 
নেই ; আছে কেবল ইন্রিয়-গোঁচর এই জগৎ ও তার স্থশৃঙ্খল নিয়ম-_-এই হলো 
তাদের বিশ্বাস। বাইবেলের সষ্টি-বিবরণ যখন নিঃসন্দেহে ভম-প্রমাদপুর্ণ, তখন 
বাইবেলে বণিত ঈশ্বর, আত্ম! গ্রভৃতিও অভ্রান্ত সত্য বলে গ্রহণযোগ্য নয়; 
স্থতরাং বাইবেল প্রভৃতি শাস্ত্রের উপর নির্ভর ন। করে নিজ নিজ বিচার-বুদ্ধির 
উপর আস্থ। রাখাই শ্রেয়। ঈশ্বর, আত্মার অন্তিত্ব ও পরকাল নিয়ে মাথা ন! 
ঘামিয়ে জগতের কল্যাণ করা, উন্নততর সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রবর্তনের চেষ্টা 
করাই মান্তষের কর্তব্য ও ধর্ম। একে বলে নাস্তিকত] ব1 জড়বাদ্দ; এবং 
সেকালের ইউরোপে এই জড়বাদেরই প্রভাব ছিল। মাঁজিতবুদ্ধি শ্রীঅরবিন্দ 
বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তকে সত্য বলে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি কলকাতার অদূরে 
উত্তরগাড়ীয় যে বিখ্যাত বক্তৃতা দিয়েছিলেন তাতে তিনি. বলেছিলেন, এক 
সময় তিনিও নাস্তিক ছিলেন, এবং বুদ্ধিজীবী _ছিলেন_ অর্থাৎ বিচার-বুদ্ধির 
অপমা কোন বিষয়ে বিশ্বাস করতেন না। কীভাবে নাস্তিক যুক্তিবাদী ও 
সংশয়াআ্মা অরবিন্দ ঈশ্বরভক্ত যোগী ও 14552 শ্রীঅরবিন্দ হয়ে ওঠেন, এবং 
ইউরোপের বিজ্ঞান ও ভারতের ব্র্মবার্দের অপুর্ব সমন্বয় করেন, তা আমরা 
ক্রমখ দেখবো । 
ত্বজলন অঙ্গে 

“এইন্বপে ৭ বছর বয়ম থেকে ২১ বছর বয়স পর্যস্ত ১৪ বছর প্রবাসে কাটিয়ে 
গ্রঅরবিন্দ দেশে ফেরেন ।, প্রথমে তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাঁত] দেশে £ফরেন। পরে 
বরোদার চাকরি গ্রহণ করে শ্রীঅরবিন্দ দেশে ফেরেন, দাদা বিনয়ভূষণ 
শ্রজরবিন্দকে নিয়ে যেদিন দেওঘরে মাতামহ রাঁজনারায়ণ বস্থ মশায়ের বাড়ীতে 
যান, সেদিনের আনন্দময় পরিবেশের একটি সুন্দর চিত্র পাঁওয়। যাঁয়। রাজনারায়ণ 
বন্থ মশাই তখন জীবিত। তাঁর বৃহৎ পরিবার। বহুদিনের প্রতীক্ষিত সেই 
শুভক্ষণ আগত। শ্রীঅরবিন্দের মাতামহী মাসীর! ও ভাইবোনের! তাকে ঘিরে 
বসেছেন। তখনও তিনি বাংল। ভাষায় কথাবার্ত। বলতে পারেন না। তৰু 
প্রীঅরবিন্দ লিখেছেন ত।র আত্মীয়-আত্মীয়াদের তাঁর খুব ভাল লাগে। গ্রথষষে 
তার বিকৃতমন্তিষ্ধ মাতা! স্বর্লতাদেবী নাকি তকে চিনতে পারলেন না। 


শ্রীঅরবিন্দের জীবনের পর্বসমূহ ২৩ 


ছেলেবেলায় শ্রীঅরবিন্দের দ্লেহে একট! (আঘাতের ) চিহ্ন ছিল তা 
্বর্লতাদেবীর মনে পৃড়লে! $ এবং সেই চিহ্ন দেখবার গর তিনি পুত্রকে চিনতে 
পাঁরলেন। শ্রীঅরবিন্দের মাসতুতো ভাই-বোন অনেক ছিলেন; তাঁদের মঙ্গে 
শ্রীঅরবিন্দের যে বিশেষ গ্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল একথ। তদের কেউ কেউ 
লিখেছেন। শ্রীঅরবিন্দ মাতাকে নিয়মিত এবং বোনের্দের প্রয়োজন মত 
সাহাধ্য করতেন। শ্রীঅরবিন্দ তার মধুর স্বভাবের গুণে আত্মীয়দের বিশেষ স্বেহ 
পেয়েছিলেন। যখন তিনি রাজরোষের লক্ষ্য, তখনও আত্মীফ়-গৃহে তিনি 
সমাদরে স্থান গেয়েছিলেন। এর থেকে বোঝা যায় আত্মীয়দের নিকট তিনি 
কত প্রিয় হিলেন। 


তৃতীয় অধ্যায় 
বচরোদায় গ্রীঅরবিন্দ 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
ব্যক্তিগত জীবন 


ভারতের ইতিহাসে ১৮৯৩ সনের গুরুত্ব 

১৮৯৩ সনে শ্রীঅরবিন্দ বরোদাঁর রাঁজসরকারের কাজে যোগ দেন। এই 
১৮৯৩ নটি নান। কারণে ভারতের ইতিহাসের একটি বিশেষ সন। এ সনের 
ফেব্রুয়ারী মাসে পশ্চিমের জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারঙ্গম হয়ে শ্রঅরবিন্দ দেশে ফেরেন। 
২ সনের ৩র। মে স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের বাণী প্রচার করবার জন্ত 
'আমেরিক। যাত্রা করেন, এবং ১১ই সেপ্টেম্বর চিকাগোর ধর্মমহাসমিতিতে 
(68211807670 01 [২91161005 ) হিন্দুধর্ম সন্বদ্ধে তার বিখ্যাত বক্তৃতা দেন। 
পাশ্চাত্য জগৎ একেবারে মুগ্ধ হয়। আর ১৮৯৩ সনেই গান্ধীজী দক্ষিণ 
আফ্রিকায় যান। সেখানে কয়েক বছর পরে, বাংলার ব্ব্দেশী আন্দৌলনের 
যুগে, ভারতীয় ও অশ্বেতকায় লোকদের প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকার গভর্নমেশ্টের 
অতগরচারের বিরোধিতা করে গান্ধীজী জয়ী হন। মেই বিরোধিতায় তার 
অস্থ ছিল সত্যাগ্রহ ও অনহযোগ। শ্রীঅরবিন্দ তখন কলকাতায় “বন্দেমাতরম্” 
পত্রিকার কর্ণধার); এবং তিনি বন্দেমাতরম্‌ পত্রিকায় দক্ষিণ আফ্রিকার 
গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে গান্ীজীর বিরোধের বিবরণ প্রকাশ করেন। বিনা অস্ত্রে ও 
অহিংসভাবে অত্যাচারী গভর্নমেণ্টের কীভাবে বিরোধিতা করতে হয় তা 
দেখিয়ে গান্ধীজী এ সময়ে সর্ব জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। 


বোস্ব। ইয়ে শ্রীঅরবিন্দের একটি বিচিত্র অনুভূতি 

যেদিন শ্রীঅরবিন বোম্বাই বন্দরে পৌছান সেদিন তার একটি বিচিত্র 
অভিজ্ঞত| হয়__অকন্মাৎ তার মন এক-গৃভীর শান্তিতে পূর্ণ হয়, এবং কয়েক 
মাস পর্যস্ত তীয় মনের এই প্রশান্ত ভাব বিদ্যমান থাকে । আমর! দেখবো 
শ্রীমরবিনদের জীবনে কয়েকবারই এরূপ বিচিত্র অভিজ্ঞত। হয়েছিল, এবং 
তার জীবনে এইসব অনুভূতি যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তা-ও আমরা দেখবো। 
বোদ্বাইয়ের এ অনুভূতি তীর প্রথম এ জাতীয় অন্ুভূতি। এই অসন্ৃভূতি 
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আকন্মিক হলেও ত! মোটেই বিশেষ কিছু নয় বলে উড়িয়ে দেবার মতন 
জিনিস ছিল না; নতুবা! এ অনুভূতি তার জীবনে ম্মরণীয় হয়ে খাকতো। না । 
এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে কেবল প্রীঅরবিন্দের জীবনেই এরূপ অভিজ্ঞতা হয় নি ; 
দেশ-বিদেশের অনেক প্রসিদ্ধ লোকই তাদের জীবনে অস্র্ূপ অনুভূতির কথা 
বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ তীর ভীবন্স্থৃতিতে নিজ জীবনের এক্ূপ__ একটি 
আকম্মিক অন্ভূতির বর্ণন] দিয়েছেন । প্রথম যৌবনে সতের বছর বয়সে 
কলকাতার ফ্বীস্কুল স্রটের একটি বাড়ীতে রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ বিচিত্র অভিজ্ঞতা 
হয়েছিল। তিনি লিখেছেন একদিন সকালবেলা অকন্মাঁৎ তাঁর চোখের পর্দা 
যেন খুলে গেল এবং বিশ্বসংসাঁর সর্বত্র তীর নিকট আনন্দ ও সৌন্দে পুর্ণ মনে 
হলো। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন কয়েকদিন পর্যন্ত তাঁর এই মনোভাব স্থায়ী 
হয়েছিল। স্বামী বিবেকানন্দও লিখেছেন, কাশ্মীর ভ্রমণকালে ত্রার অস্তরে 
এপ এক বিচিত্র অনুভূতি জন্মেছিল। বিদেশের কোন কোন প্রসিদ্ধ বাক্তিও 
তীদের জীবনে অনুরূপ আকম্মিক অভিজ্ঞতার কথ! উল্লেখ করেছেন। ইংলাগে 
যিনি ণা6 5৪০17 ০0 0111০ অর্থাৎ চেল্সির খধি নামে খাত সেই 
[07093 09111 তাঁর জীবনের এরূপ এক আকন্মিক ও স্গভীর 
অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। একদিন ভ্রমণকালে এক পাহাড়ের উপর তিনি 
দাড়িয়েছিলেন। নিম্নের উপতাকার অদ্ুশ্য এক গৃহ থেকে ধম উঠতে 
দেখে অকন্মাৎ ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তার সকল সন্দেহের অবসান চিরদিনের 
জন্য ঘটে গেল। ক্গগতের এক শ্রষ্ট) আছেন এই প্রতীতি তাঁর এত দৃঢ় হলে 
যে তার পরবর্তী জীবন এই প্রতীতির দ্বার] প্রভাবান্বিত ন। হয়ে পারে নি। 
শ্রীরবিন্দের মতে জীবনের এই অনুভূতিগুলিই তার যোগ ও দর্শনের ভিত্তি; 
এবং তাঁর জীবনের বিচিত্র অন্ুভূতিগুলি ভাষায় প্রকাশ করতে গিয়েই তীর 
দর্শনের উৎপত্তি ; একথ। শ্রীঅরবিন্দের নিজেরই কথা । 
বরোদার কর্মক্ষেত্র 

১৮৯৩ স্ন থেকে ১৯৭৬ সন এই তের বছর কাল শ্রীঅরবিন্দ বুরদ1র 
রাজুসরকারের কর্মে নিষুক্ত ছিলেন । প্রথমে মাসিক ২০*৯ টাঁকা বেতনে 
বরোদাঁর সেটলমেন্ট ও রাক্স্ব বিভাগে তিনি কাছ করেল। রান্দন্মবিভাগ 
থেকে পরে অন্য দু-একটি বিভাগেও তিনি কাঁজ করেন। গাঁয়কোবাড় 
শ্রীঅরবিন্দের বিদ্যাবুদ্ধি সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। অনেক নময় 
বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ সরকারী চিঠিপত্রের মূলাবিদার ভার তাঁর উপর অপিত হতে।। 
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একবার গাঁয়কোবাড়ের কাশ্মীর ভ্রমণকালে শ্রীঅরবিন্দ অল্প কিছুকাল তার 
সেক্রেটারী রূপে কাঙ্গ করেন। দৃক্ষতার সঙ্গেই শ্রীঅরবিন্দ সে কাজ করেন। 
কিন্ত তিনি ছিলেন লাজুক প্ররুতির লোক। লোকমান্ত হবার জন্য কিংবা 
নিজের আধিক অবস্থার উন্নতির আশায় গায়কোঁবাড়ের সাম্লিধ্যলাভের জন্তু 
তিনি লালায়িত ছিলেন না। প্রয়োজন না হলে তিনি দরবারে হাজিরও হতেন 
না। কখনো কখনো মহারাঁজকে প্রকাশ্তে কোন গুরুত্বপুর্ণ বক্তৃতা দিতে হলে 
মহারাজা শ্রীঅরবিন্বকে ডিনারে নিমন্ত্রণ করতেন এবং শ্রীরবিন্ন বক্তৃতাটি 
লিখে দিতেন। শিক্ষাবিভাগের কাজই ষে শ্রীঅরবিন্দের রুচির ও প্রকৃতির 
অন্কুল তা বুঝতে বুদ্ধিমান গায়কোবাড়ের বিলম্ব হলো না। শেষে 
শ্রীঅরবিন্দের অভিপ্রায় অনুসারে তাকে শিক্ষাবিভাগেই স্থায়িভাবে নিযুক্ত 
করা হয়। শিক্ষাবিভাগে যোগ দেবার পুর্বে প্রথমে তিনি বরোদা কলেছে 
ফরামী ভাষার অধ্যাপনা! করেন; পরে শিক্ষাবিভাগে স্থায়িভাবে নিযুক্ত 
হবার পর ইংরেজী. সাহিত্যের অধ্যাপনার ভার তাঁর উপ্রর অপিত হয়। ক্রমে 
কলেজের স্হকারী অধ্যক্ষের পদে উন্নীত হুন। তীর অধ্যাপনার কুশলতার 
জন্য এবং তার চরিত্রের মহত্বের জন্ত তিনি যে তার ছাত্রদের অদ্ধা বিশেষভাবে 
আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন তা তার কয়েকজন প্রাক্তন ছাত্রের লেখা 
থেকে জানা যায়। 
সংস্কৃত প্রভৃতি ভারতীয় ভাষা শিক্ষা ও ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে 
পরিচয় 

পূর্বেই বল! হয়েছে শ্রীঅরবিন্দের জীবনে পূর্ব ও পশ্চিমের জ্ঞানধারার 
অপু সমন্বয় হয়েছিল। কিন্তু বিলাত থেকে তিনি কেবল পশ্চিমের জ্ঞান-বিজ্ঞানে 
পারঙ্গম হয়ে আসেন; তখন পর্যন্ত প্রাচ্য জ্ঞানধারার সঙ্গে তীর বিশেষ কোন 
পরিচয় ছিল না-_সংস্কৃত বা ভারতীয় কোন ভাষাই তিনি জানতেন ,মা। 
বরোদায় এসে তীর জ্ঞানের এই ত্রুটি তিনি দূর করেন। এখানে তিনি সংস্কৃত 
ভাষা শেখেন। ইংরেজী, লাতিন, গ্রীক, জার্মান প্রভৃতি বিভিন্ন “আর্য” ভাষ। 
তিনি খুব ভাল করে জানতেন বলে সংস্কৃত শেখা তাঁর পক্ষে নিজের চেষ্টায়ই, 
কোন পণ্ডিতের সাহা্য ব্যতিরেকেই, সম্ভব হয়েছিল। ভাষা শিণবার ক্ষমতাও 
তাঁর অসাধারণ ছিল। কেবল সংস্কৃত ভাষাই যে তিনি ভাল করে শিখেছিয্বেন 
তা নয়; সংস্কৃত সাহিত্যের ও শাস্ত্রের সকল শাখায়ই তিনি গভীরভাবে প্রবেশ 
করেছিলেন। কালিদাসের বিক্রুমোর্বশী নাটকের তিনি ইংরেজী অন্থবাদ 
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করেছিলেন । এ্রীঅরবিন্দকৃত গীতা, উপনিষৎ, ও বেদের বাখ্যা তীর গভীর 
সংস্কৃত জ্ঞান এবং হিন্দু অধ্যাত্মশাস্্সমূহের সঙ্গে তাঁর সম্যক পরিচয়ের 
প্রমাণ। ন্মরণ রাখতে হবে বরোদায় থাক কালে তিনি বেদের সঙ্গে পরিচিত 
ছিলেন না; পণ্ডিচেরী থাকা কালে তিনি মূল বেদ অর্থাৎ খথেদ প্রভৃতি 
বেদের সংহিতাভাগ পড়েন। তার 47176 1166 101511)৩ গ্রন্থে বেদের 
সংহিতাভাগ থেকে অনেক উদ্ধৃতি দেখা যায়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ কর 
দরকার যে কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি আমাদের শাস্ত্রের যে ব্যাখ্য] করেছেন 
ত৷ প্রচলিত ব্যাখ্য। থেকে ভিন্ন। কিন্তু একথাই বোধ হয় ঠিক যে সাধক 
শ্ীঅরবিন্দ তাঁর সাঁধনলৰ জ্ঞানের আলোতে গীত! উপনিষদাদির যে ব্যাখ্যা 
করেছেন তা সম্পূর্ণ নির্ভরযোগা। আধুনিক কালের পাশ্চাত্য জানধারার 
সঙ্গে পরিচিত শিক্ষিত লোকদের পক্ষে শ্রীঅরবিন্দের এসব ব্যাখ্যাই বিশেষ 
উপযোগী, লেখকের ইহাই স্থির বিশ্বাস । 
বাংলা ভাব। শিক্ষা | 

বরোদায় থাকা কালেই শ্রীঅরবিন্দ প্ররুতপক্ষে বাংল! শেখেন। আমরা 
দেখেছি বিলাঁত যাবার পুর্বে পিতৃগৃহে তাঁর বাংল] শেখার স্থযোগ ছিল না। 
বিলাতবাসের শেষের দিকে তাঁর বাংলা শেখার একটু স্থযোগ অল্প কিছকালের 
জন্য হয়েছিল। সিভিল সাঁভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষানবিসদের ভারতের 
কোন একটি প্রাদেশিক ভাবা শিখতে হতো! । স্থায়িভাঁবে সিভিল সাডিসে 
গৃহীত হবার পরে ভারতের যে প্রদেশে তারা কর্মে নিযুক্ত হতেন সে প্রদেশের 
ভাষ! শেখাবার ব্যবস্থা বিলাতেই স্থুক হতো] । শ্রীঅরবিন্দের পিতৃবদ্ধু 51 
চে 0০৮০০-এর চেষ্টায় স্থির হয়েছিল বঙ্গদেশেই হবে শ্রীঅরবিন্দের ভাবী 
কর্মক্ষেত্র । তান্ছলারে 2, 7০615 নামক ভারতের একজন অবসরপ্রাপ্ত 
ইংরেজ _জজ সাহেব শ্রীঅরবিন্দকে বাংলায়. পাঠ দ্রিতে, আরম্ভ করেন। 
সাহেবের বাংল! জ্ঞানের পরিচয় নিয়ের ঘটনাটি থেকেই পাওয়া যায়। একদিন 
গ্রঅরবিন্দ তাকে বন্ধিমচন্দ্রের একখান। বইয়ের অংশ বিশেষের ব্যাখ্য। করতে 
অনুরোধ করেন। সাহেবের বাংলাজ্ঞান 'বোধোদয়' জাতীয় কয়েকটি সংস্কৃত- 
ঘেষ৷ পুস্তকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বঙ্থিমচন্দ্রের লেখাট! কিছুক্ষণ পড়ে 
সাহেব নাকি বলেন £ “ইহা তে। বাংল! নয়।” শ্রাঅরবিন্দ শেষ পর্যন্ত সিভিল 
সাভিসে গৃহীত হলেন না; বাংলাশিক্ষাঁও অল্পকাল পরেই বন্ধ হয়। তাই 
বিলাতে শ্রীঅরবিন্দ বাংলা বিশেষ কিছু শেখেন নি। তীর ভগ্ী সরোজিনী 
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দ্বেবী বলেছেন বটে ষে বিলাতে নাকি প্রীঅরবিন্দকে বঙ্ধিমচন্দ্রের পুস্তক কিছু 
পড়তে হয়েছিল। ১৮৪৩ সনের ফেব্রুয়ারীতে শ্রীঅরবিক্ক_দেশে ফেরেন; 
১৮৯৪ সনের এপ্রিল মাসে বস্কিমচন্দরের মৃত্যুর পর ইন্দ্রপ্রকাঁশ পত্রিকায় বহ্ষিমচন্ 
পে শ্রীঅরবিন্দের, প্রথয়_প্রবন্ধ প্রকাশিত... হয় ১৮৯৪ সনের ১৬ই জুলাই । 
মনে হয় দেশে ফেরার সঙ্গে ঙ্গে তিনি বাংলা শিখতে আরম্ভ করেন। 

বরোদায় এসে তিনি নিজে নিজেই বাংলা শিখতে আরম্ভ করেন। বাংল! 
পুস্তকের অর্থ বুঝতে পারলেও বাংল! কথা! বলতে তিনি অক্ষম ছিলেন। পরে 
১৮৯৮ সনে, অর্থাৎ দেশে ফেরার কয়েক বছর পরে বাংল সাহিত্যে পরিচিত 
স্বলেখক দীনেন্্রকুমার রায় মুশাইকে শ্রীঅরবিন্দের. মাতুল তাঁর নিকট প্রেরণ 
করেন; এবং তিনি দুবছর বরোদায় শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে বাস করেন। 
দীনেন্্বাবু বলেছেন শ্রীঅরবিন্দ বঙ্িমচন্দ্রের গ্রস্থ বুঝতেন, কিন্তু ধসব গ্রন্থের 
চল্তি কথ! বুঝতে পারতেন না। তাঁর কা ছিল শ্রীঅরবিন্দের বাংল! কথ্য 
ভাষার জান-বৃদ্ধি কর! এবং বাংলা কথা বলতে তাকে সাহাধা কর]। 
শ্রীঅরবিন্দ দীনেন্দ্রবাবুর নিকট নিয়মিত পাঠ গ্রহণ করতেন না। তাঁর 
যেটুকু বাংলা-জ্ঞান হিল ত। স্বচেষ্টারই ফল বলতে হবে। তিনি আগ্রহের 
সঙ্গে বন্ধিমচন্্র মধুস্দন ও বিবেকানন্দের লেখ! প্রড়তেন। তবে কোনদিনই 
তিনি ভাল, বাংলা. বলতে _ শেখেন নি, বাংলায় বন্তত1- দিতে ও.প্ারতেন- না । 
বাঙালী আতাদের নিকট, ইংরেজীতে - বলতে-হতে| -রলে-াঁর-মনে যথেষ্ট 
কু] ছিল; এবং নিতাস্ত বাধা ন। হলে সভানমিতিতে সাধারণত তিনি 
কিছু বলতেন না। বাংলা! ভাষায় রচিত তার “কা'রাঁকাৃহিনী” পুস্তকখান। 
এবং জেল থেকে মুক্ত হবার পর তার দ্বার! প্রকাশিত “ধুর” নামক বাংলা 
পত্রিকায় প্রকাশিত লেখা প্রবন্ধগুলি তার বাঁংল। জ্ঞানের প্রমাণ। তবে 
একথা ঠিক তাঁর বাংল! পুস্তক ও লেখা ভাষার দিক থেকে তার ইংরেজী 
লেখার মতন উচ্চ শ্রেণীর নয়; তাঁর বাংলা! সংস্কৃত-ঘেযা। পগ্ডিচেরী 
যাবার পর তিনি আর বাঁংল। ভাষার চর্চা করতেন ন1। পত্রার্দি লেখা ও 
কথাবার্তা, আলাপ-আলোচনা বাংলা ভাষার মাধামে না হয়ে ইংরেজীতে 
হতো । বস্তত ইংরেজীই ছিল যেন তার মাঁতৃভাষ!। 

কেবল সংস্কৃত আর বাংলা নয়, আরো ছুটি ভারতীয় ভাষা তিনি বরোদায় 
শিখেছিলেন। বরোদা রাজ্যের প্রজাপীধারণের ভাষা! গুজরাটা; কিন্ত 
রাজবংশের ও রাষ্ট্রের ভাঁ। ছিল মারাঠী। রাঁজকাধের প্রয়োজনেই শ্রীঅরবিন্বকে 
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এ ছুটি ভাষা মোটামুটি শিখতে হয়েছিল। হিন্দী শেখবার জগ্ত তাঁকে সমন 
দিতে হয় নি; তবে হিন্দী পুস্তক ও পত্রিকা পড়ে বুঝতে তাঁর বিশেষ অন্থবিধা 
হতো না। তার জানা ভারতীয় ভাষাসমূহের মধ্যে তার সংস্কৃতের জ্ঞানই 
ছিল স্থগভীর ; আর বাংল1 সাহিত্যের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র মধুস্থণন বিবেকানন 
ও রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি সাহিতাকের লেখার তিনি প্রত মর্মগ্রাহী ছিলেন 
ভ্ঞান-তপস্থী শ্রাঅরবিন্দ 

দীনেন্্রকুমার রায় মশাই তার লেখা “অরবিন্দ প্রসঙ্গে” নামক পুস্তকে 
শ্রীঅরবিন্দের বরোদা-জীবনের বিবরণ দিয়েছেন। এ পুম্তক থেকে আমর! 
শ্ীমরবিন্দের জ্ঞান-তপন্ঠার সুন্দর চিত্র পাই। দীনেন্দ্রবাবু শ্রাঅরবিন্দ সম্বন্ধে 
লিখেছেন : “তাহাকে পুস্তকের উপর বদ্ধ-ৃষ্টি অবস্থায় একই ভাবে ঘণ্টার পর 
ঘণ্ট! ধরিয়া! উপবিষ্ট দেখিতাঁম যোগমগ্ন তপস্বীর স্ায় বাহজ্ঞানশৃন্য | ঘরে 
আগুন লাগিলেও বোধহয় তার হুশ হইত না। তিনি এইভাবে প্রতিদিন রাত্রি 
জাগরণ করিয়! ইউরোপের নান1 ভাষার কত কাব্য উপন্যাস ইতিহাস ও দর্শন 
পড়তেন তাহার সংখ্য। ছিল ন1। অরবিন্দের পাঠাগারে ইউরোপের নান। ভাষার 
গ্রন্থ স্তুপীরুত ছিল। ফরাসী, জার্মান, রাশিয়ান, ইংরেজী, গ্রীক, লাতিন প্রভৃতি 
কত ভাষার কত রকমের পুস্তক ছিল তাহা! আমার জান ছিল না।” উপরের 
বর্ণনা থেকে আমর] শ্রীঅরবিন্দের কেবল বিদেশীয় সাহিত্যের চর্চার কথাই 
পেলাম । স্মরণ রাখতে হবে বরোদায় থাক! কালেই শ্রঅরূবিন্দ সংস্কৃত ভাষ! ও. 
ভারতের অধ্যাত্মশাস্ত্র প্রস্থতি আয়ত্ব করেন । সেই সঙ্গে রাত্রি গ্ষেগে 
ইউরোপীয় সাহিত্য ইতিহ।সার্দিও যে তিনি অতি নিঝিষ্টচিন্তে পড়তেন ভার 
কথাও শোন! গেল। মোটকথা পুর্ব ও পশ্চিম জ্ঞানের এই ছুই ক্ষেত্রেই তিনি 
সমভাবে বিচরণ করতেন। ভারতে এসে একদিকে ভারতীয় ভাষ! ও শা্রাদির 
তিনি যেমন চর্চ। করতেন, অপরদিকে সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমের জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
অগ্রগতির সঙ্গে যোগস্থত্র অক্ষপ্ন থাকে, তার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। তার 
মাহিয়ানার একট! বড় অংশ বায় হতো নতুন নতুন পুস্তক ক্রয় করতে। পুস্তক 
বিক্রেতাদের প্রতি শ্রী অরবিন্দের নির্দেশ ছিল নতুন ভাল কোন পুশ্তক প্রকাশিত 
হওয়৷ মাত্রই যেন তাঁকে জানানো হয়। 
সাহিত্য-্থষ্টি 

জ্ঞান-তপন্ার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য হৃষ্টিও চলতো|। পুর্বেই বল হয়েছে বিলাতে 
থাক! কালেই শ্রীঅরবিন্দ ইপেজীতে কবিতা রচনা করতেন । বরোদায় এবং পরে, 
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স্বদেশীযুগে কলকাতায়ও তিনি কতকগুলি কবিতা রচন1 করেন। তার বিখ্যাত 
কাব্যগ্রন্থ সাবিত্রীর রচন! সম্ভবত স্থুরু হয় বরোদীয় ) এবং মৃত্যুর অল্প কয়েকদিন 
পুর্বে তিনি সাবিত্রী কাব্যের রচনা! ও সংশোধন শেষ করেছিলেন। বস্তত 
সারাজীবন ধরে কাজের অবপরে তিনি কাব্য রচনা করতেন । বরো্দায় তিনি 
তার প্রথম কবিতা পুস্তক “5০785 €০ ?05105119, প্রকাশ করেন। এ পুস্তকের 
অধিকাংশ কবিত] রচিত হয়েছিল বিলাতে ; বাকী কয়টি বরোদায় রচিত। 
পুস্তকখান। ছাঁপ] হয়েছিল বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে বিতরণের জন্য, বাজারে বিক্রয়ের 
জন্য নয়। বরোদীয় গ্রাঅরবিন্দ রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী নিয়ে 
কতকগুলি ইংরেজী কবিতা রচনা করেন। এই প্রসঙ্গে দীনেন্দ্রকুমার রায় 
মশাই যা লিখেছেন তা উল্লেখযোগ্য । তিনি লিখেছেন £ গায়কোবাঁড়ের 
নিমন্ত্রণে সুগ্রসিদ্ধ রমেশচন্দ্র দত্ত মশাই একবার বরোদায় যান_-পরে অবশ্য 
দত্তমশাই তিন বছর কাল বরোদাঁর মন্ত্রীৰপে কাজ করেন। দত্তমশাই 
ইংরেজী ও বাংল। দুই ভাষায়ই স্থুলেখক ছিলেন। তিনি রামায়ণ ও 
মহাভারতের কোন কোন অংশ ইংরেজী পদ্যে অন্থবাদদ করেছিলেন ; এবং সেজন্য 
বিল।তে তার যথেষ্ট খ্যাতিও হয়েছিল। বরোদায় তিনি শুনলেন শ্রীঅরবিন্দ 
রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী নিয়ে কবিতা রচন। করেছেন। তিনি 
শ্রীঅববিন্দের কবিতাগুলি চেয়ে নিয়ে পড়লেন। দীনেন্ত্রবাবু লিখেছেন যে 
দত্তমশাই শ্রীঅরবিন্দের কবিতা1গুলি পড়ে শ্রাঅরবিন্দকে বলেন, “তোমার এই- 
সব কবিত। দেখিয়। রামায়ণ ও মহাভারতের অন্রবার্দে আমি কেন পগুশ্রম 
করিয়াছি ভাঁবিয়! দুঃখ হইতেছে । তোমার কবিতাগুলি আগে দেখিলে আমি 
আমার লেখা কখনও ছাঁপাইতাঁম না। এখন মনে হইতেছে আমি ছেলে- 
খেল। করিয়াছি ।” উচ্চ প্রশংসা সন্দেহ নেই। দীনেন্দ্রবাবু লিখেছেন যে এই 
উচ্চ গ্রশংস! শ্রীঅরবিন্দ অতি সহজ ভাবে গ্রহণ করলেন , তাকে বিন্দুমাত্র 
উৎফুল্ল দেখা গেল না। বস্তত গীতার আদর্শ, স্থখে উৎফুল্ল অ'র দুঃখে উদ্বিগ্ন না- 
হওয়া, শ্রীঅরবিন্দের জীবনে মূর্ত হয়েছিল। স্থখে ছুঃখে সমচিত্বতাকে গীতায় 
যোগ বলা হয়েছে। যোগী শ্রীঅরবিন্দ জীবনের সকল অবস্থাতেই শাস্ত ও 
অবিচলিত থাকতেন। এর আরো অনেক প্রমাণ আমর! পাবে! । 
পীঅরবিজ্দের সরল জীবন-বাত্র 

দীনেন্্বাবুর পুস্তকে আমরা শ্রীঅরবিন্দের জীবন-যাত্রা-গ্রণালীর যে বিবরণ 
পাই তা অতি সরল ও অনাড়ম্বর | শ্রীঅরবিন্দ জ্ঞান-তপস্বী ছিলেন; জীবনও 


 বরোদায় প্রীঅরবিন্দ ৩১ 


সার অনাড়ম্বর তপস্বীর জীবন ছিল। বিলাত থেকে ভারতে এসে শ্রীঅরবিন্দ 
অশনে বলনে ও চালচলনে সম্পুর্ণ ভারতীয় হয়েছিলেন। বরোদায় যাবার 
আগে দীনেন্দ্রবাৰু ভেবেছিলেন শ্রীঅরবিন্দের জীবন অন্য পাঁচজন বিলাত-ফেরত 
উচ্চপদস্থ ব্যক্তির জীবনের মতই হবে। কিন্তু বরোদায় এসে তিনি যা দেখলেন 
তা-তে তার বিস্ময়ের সীমা রইল না। তিনি লিখেছেন, যার হিমালয় সন্বদ্ধে 
সত্য ধারণা আছে তাঁকে যদি একটা ক্ষুপ্র পাহাড় দেখিয়ে বল] হয় 'এই হিমালয়” 
তবে তার মনে যেরূপ বিম্ময়ের সঞ্চার হয়, শ্রীঅরবিন্দকে দেখে দীনেন্্বাবুর 
মনেও তেমনি বিন্ময় জন্মেছিল। তিনি দেখলেন শ্রীঅরবিনদের গায়ে একটা 
সাধারণ মেরজাই--পশ্চিম ভারতের গরীব লোকদের গাঁয়ে যেমন সচরাচর দেখা 
যায়। শ্রীঅরবিন্দের পায়ে অল্পপীমের নাগরা জুতা । শয়ন তার একটা 
সাধারণ লোহার খাটের উপর। শীতকালে রাত্রে অল্লদীমের একখানা কম্বল 
তাঁর শীত নিবারণ করে; একখান। অতি সাধারণ “গরম কাপড়” ছিল তার 
শীতবস্্ব। খাঁওয়] সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন চিরদিন উদাসীন, যা পেতেন তা-ই 
খেতেন । রান্না ভাল না হলেও কোনদিন অসস্ভোষ প্রকাশ করতেন ন|। 
খাঁওয়! সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের মত ছিল এই যে, শরীর নুম্থ রাখার জন্ পুষ্টিকর 
খাগ্েরই প্রয়োজন, রুচিকর খাছ অত্যাবশ্তক নয়। ম্মরণ রাখতে হবে 
শ্রীঅরবিন্দ অনাবশ্যক কৃচ্ছুমাধনার পক্ষপাতী ছিলেন ন1। ' লৌন্দধ-চর্চার, 
আর্টের মূল্য তীর কাছে যথেষ্ট ছিল। তার পঞ্ডিচেরী আশ্রম ফুলে ফলে 
ন্থশোভিত। বরোদায় শ্রীঅরবিন্দের বেতন ভালই ছিল, এবং অর্থের প্রতি 
তার কোন মোহ ছিল না। তবে তিনি কেন জীবনযাজ্রার মান এত 
নীচু রেখেছিলেন ? 

এই প্রশ্নের উত্তর পাঁওয়! যায় তীর স্ত্রীর নিকট লেখা একথান। পত্রে। স্মরণ 
রাখতে হবে বরোদ। থাকাকালে ১৯০১ সুনে শ্রঅরবিন্্ ব্রিরঁহকরেন। ১৯*৫ 
সনের ৩০শে আগস্ট তিমি তীর স্ত্রীকে যে দীর্ঘ পত্রখান। লিখেছিলেন তা-তে আছে £ 
“আমার দৃঢ় বিশ্বাস ভগবান যে গুণ, ষে প্রতিভা ও যে উচ্চশিক্ষা! ও বিদ্যা, যে 
ধন দিয়াছেন সবই ভগবানের ; যাহ! পরিবারের ভরণ-পোষণে লাগে আর যাহ! 
নিতান্ত আবশ্তকীয়, তাহাই নিঙ্গের জন্য খরচ করিবার অধিকার ) যাহা বাঁকি 
রহিল, ভগব!নকে ফেরত দেওয়া উচিত। আমি যর্দি সবই নিজের সুখের জঙ্থা, 
বিলাসের জন্য খরচ করি, তাহা! হুইলে আমি চোর ।-.--.-ভগবানকে ফেরত 
দেওয়ার অর্থ ধর্মকাধে বায় কর1। পরোপকার ধর্ম, আশ্রিতকে রক্ষা করা 


৩২ প্রীঅরবিন্দের জীবন-কথা 


মহাধর্ম।**...-কিন্ত শুধু আশ্রিত ভাইবোনকে দিলে হিসাবটা চোকে না । এই 
ছুর্দিনে সমস্ত দেশ আমার দ্বারে আশ্রিত; আমার ত্রিশকোটি ভাইবোন এই 
দেশে আছে; তাহাদের মধ্যে অনেকে অনাহারে মরিতেছে, অধিকাংশই কষ্টে, 
ও ছুঃখে জর্জরিত হইয়া কোন মতে বাঁচিয়া থাকে) তাহাদের হিত করিতে 
হয়। কি বল, এই বিষয়ে আমার্‌ সহধমিনী হইবে? কেবল সামান্য লোকের 
মত খাইয়। পরিয়া, যাহা! সত্যি সত্যি দরকার তাহাই কিনিয়া, আর সব 
ভগবানকে দিব, এই আমার ইচ্ছা | তুমি মত দিলেই, ত্যাগ স্বীকার করিতে 
গাঁরিলেই আমার অভিসন্ধি পুর্ণ হইতে পারে।” দেশের অধিকাংশ লোকই 
দীনদরিদ্র, অন্নবস্ত্রের অভাবে পীড়িত; সেই কথা স্মরণ করে গান্ধীজী 
কটিবস্ত্র ধারণ করেছিলেন প্রায় অনুরূপ কারণেই কী প্রীঅরবিন্দ তার 
বরোদ্দার জীবনযাত্রার মান এত নীচু রাখেন নি, বিলাসিতা সম্পুর্ণ বর্জন 
করেন নি? 
প্াজরবিন্দের বিবাহ 

পূর্বেই বলা হয়েছে বরোদায় থাকাকালে ১৯০১ সনে শ্রীমরবিন্দ বিবাহ 
করেন। শ্রীঅরবিন্দের পত্রী মৃণালিনী দেবী ছিলেন তূপালচন্জ্র বৃহ্থ নায়ক এক 
উচ্চপ্দৃস্থ রাজকর্মচা্ীর কন্যা । তুপালচন্ত্র বস্থ মশায়ের পৈতৃক বাসম্থান ছিল 
যশোর জেলায়। পরে তিনি রাঁচিতে স্থাক্িভাবে বাস করেন। শ্রীঅরবিন্দের 
বিবাহ প্রসঙ্গে তীর শ্তালক, র1চির ডাক্তার শিশিরকুমার বস্থ মশাই বলেছেন যে 
পাত্রীর সন্ধানে শ্রত্্রবিন্দ পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন । কলকাত] ব্ঙ্গবাসী 
কলেজের অধ্যক্ষ গিরিশচন্র বন্থ মশাই ছিলেন ভূপালবারুর রস্ক1 গিরিশবাবুর 
গৃহে প্ীঅরবিন্দ কনেকে দেখে পছন্দ করেন; এবং গিরিশবাবুর মধ্যস্থতায় 
শ্রীঅরবিন্দের বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হয়। বিবাহের সময় শ্রীঅরবিনোর বয়স ছিল 
উনত্রিশ আর মৃণালিনী দেবীর বয়ম চোদ্দ। বিবাহ হয়েছিল হিন্দুয়তে। 
শ্রঅরবিন্দের পিতা ও মাতামহ ছিলেন ব্রাঙ্মদমাজের লোক; আর মৃণালিনী 
দেবী ছিলেন বিলাত-ফেরত পিতার কন্তা। তাই বিবাহের পুর্বে বর ও কন্তা 
উভয়কেই হিন্দুমতে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছিল-_একথ! বলেছেন ডাঃ শিশির 
কুমার বন্থু। তবে প্রায়শ্চিত হয়েছিল নামমাত্র । প্রায়শ্চিতের_ অঙ্গ .স্াথা- 
মুড়ানে! । শ্অররিদ্দ তা] করতে বাছা হলেন ম2/ শেষে খ্ুরোহিত.কুঞন- 
মূলঃ” অর্ধ কিছু অর্থদানকে প্রায়শ্চিত্ের ষাথা-সুড়ানোর বিকল্প বারস্থা হিসাবে 
বিধান দেস। 


ব্রাঙ্মসমাঁজের বয়ন্থা শিক্ষিত কন্যার পরিবর্তে হিন্দুসমাঁজের অল্পবয়স্ক একটি 
দলের ছাত্রীকে কেন শ্রীঅরবিন্দ নিজে দেখে পছন্দ করে বিবাহ করেন-_-এই 
প্রশ্ন স্বভাবতই মনে আসে । এতে প্রমাণ হয় এই সময় ব্রাঙ্ষসমাজের আদর্শ 
অপেক্ষা হিন্বুসমাজের আদর্শে শ্রীঅরবিন্দের অন্থরাগ অধিক ছিল। 
শ্রঅরবিন্দের লেখ থেকেও তাঁর প্রমাণ পাওয়া যায়। কয়েকবছর আগে 
প্রীঅরবিন্দ বঙ্কিমচন্দ্র প্রসঙ্গে এক প্রবন্ধে লিখেছিলেন, “ভারতের ভবিষ্ুৎ কংগ্রেস 
বা ্রাঙ্মমাজ্ের উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে বহ্ছিমচন্ত্রের জাতীয়ভাবের 
দ্বারা অস্থপ্রাণিত যুবকদের উপর” মোটকথা বরোদায় থাকাকালে শ্রীঅরবিন্দ 
মনেপ্রাণে হিন্দুধর্মের শ্রে্ঠতায় বিশ্বাসী ছিলেন, এবং অনেক হিন্দু আচার 
নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতেন।' বরোদায় থাকাকালে তিনি দশমহাবিষ্ভার 
অন্যতম বগলার একটি স্বর্ণমূতি তার গৃহে নাকি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং" 
এক ব্রাঙ্মণের হবার নাকি মেই বগলা-মুত্তি নিয়মিত পুজা করাতেন। আর 
একথাও সত্য যে তিনি এক সময়ে প্রত্যুষে স্নান করে চণ্তীপাঠ করতেন। তক্স 
রচিত [1১9 1০026? পুস্তিকাখানা “চণ্তীতত্বের এক স্থললিত ব্যাখ্যা”. 
একথা বলেছেন “চণ্ডী”র এক অনুবাদক ( রামরুষমিশনের ম্বামী জগদীশ্বরানন্োের 
চণ্ডীর অস্থবাদ গ্রন্থের ভূমিক।-_-৩€ পৃষ্ঠা ষ্টব্য )। তবে একথ! ম্বরণ রাখতে 
হবে, ( এবং আমর! তার দার্শনিক মত আলোচন! কালে দেখবো) যে শ্রীঅরবিন্দ 
কেবল শক্তি-তত্বে নয়, ব্রন্ম ও শক্তি এই উভয় তত্বেই বিশ্বাস করতেন) 
তন্ত্রের শক্তি-পুজা ও বেদাস্তের ব্রদ্ষবাদদ উভয়েরই তিনি সমাদর করতেন। 
মোটকথ। প্রীঅরবিন্দের অল্পবয়স্ক! এক হিন্দুকুমারীর বিবাহের মূলে ছিল তার 
হিন্দু আদর্শের গ্রতি অন্রাগ। স্ত্রীর কাছে লিখিত পত্রের নানা স্থানেই তার 
হিন্দুধর্মের প্রতি অন্থরাগের পরিচয় পাওয়। যাঁয়। 
শ্রীঅরবিন্দের বিবাহিত জীবন 

বিবাহের পর মণালিনী দেবী স্বামী ও ননদ সরোজি 
বরোদায় বাস করেন। কিন্তু বরাবর স্বামীর লঙ্গে বাম করবার সুযোগ-স্থৃবিধ। 
মৃণালিনী দেবীর ভাগ্যে জোটে নি ? মাঝে মাঝেই স্বামীর কাছ থেকে তাকে দুরে 
থাকতে হতো! । বরোদ। ত্যাগ করার পর শ্রীঅরবিন্দ যখন বাংলায় রাজনৈতিক 
আন্দোলন নি্ে ব্যাপৃত, তখন নময়্ সমগ্ব মৃণালিনী দেবীকে তার আত্মীয় 
স্বজনদের নঙ্গে দ্েওঘরে কিংবা কলকাতায় পিতৃবন্ধু গিরিশবাবুর গৃহে বাস. 
করতে হতো। স্ত্রীকে যে প্রঅরবিন্দ উপেক্ষা করতেন, তা নয় বরং স্ত্রীকে 


৩৪ প্রীঅরবিন্দের জীবন-কখা 


নিজের উপযুক্ত সহধর্মিনী, নিজের কাজের সহযোগিনী ও সহীয়রূপে গড়ে তুলতে 
ভার প্রবল আকাঁজ্ষা! ছিল। শ্রীঅরবিন্দ. মৃণালিনী দেবীকে যেসব গঞ্জ 
লিখেছিলেন তা৷ থেকেই এর প্রমাণ পাওয়। ঘায়। ১৯০৭ সনের ডিলেম্বর মাসে, 
স্বদেশী আন্দোলনের যুগে শ্রীঅরবিন্দ যখন মেদিনীপুর কনফারেন্স ও কংগ্রেসের 
কাজ নিয়ে বিব্রত, তখন এক পঞ্জে তিনি মৃণালিনী দেবীকে লিখেছিলেন £ “যখন 
তোমার সহিত আমার বিবাহ হইয়াছে, তোমার ভাগ্যে এই দুঃখ অনিবার্ধ; 
মাঝে মাঝে বিচ্ছেদ হইবেই, কারণ আমি সাঁধারণ বাঙালীর মত পরিবার ও 
স্বজনের স্থখ জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য করিতে পারি না। এই অবস্থায় আমার ধর্মই 
তোমার ধর্ম; আমার নিদিষ্ট কাজের সফলতায় তোমার স্থখ না ভাবিলে 
তোমার অন্য উপায় নাই।” এ পত্রেই তিনি মৃণাঁলিনী দেবীকে লিখেছিলেন £ 
"আমার এখন বড় ছুর্ভাবনার সময়-.....পাগল হইবার কথা। এই সময় তুমি 
অস্থির হইলে আমারও চিন্তা ও ছুর্ভীবনার বৃদ্ধি হয়। তুমি উৎসাহ ও সাস্বনাময় 
চিঠি লিখিলে আমার বিশেষ শক্তিলাভ হইবে ।” এই পত্র লেখাঁর ছুবছর 
আগে, অর্থাৎ বিবাহের চাঁর বছর পরে, ১৯০৫ সনের ৩০শে আগস্ট মুণালিনী 
দেবীকে লেখা শ্রীঅরবিন্দের পত্রখানা বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ ; কারণ এ দার্থ পত্রে 
শ্রীঅরবিন্দ স্ত্রীকে তার জীবনের আদর্শের কথা! খোলাখুলিভাবে বলেছিলেন। এ 
পত্রের এক স্থানে তিনি লিখেছিলেন £ “তুমি বোধহয় এর মধ্যে টের পেয়েছ যার 
ভাঁগোর সঙ্গে তোমার ভাগ্য জড়িত সে বড় বিচিত্র ধরনের লোক । এই দেশে 
আজকালকার লোকের যেমন মনের ভাব, জীবনের উদ্দেশ্ত ও কর্মের ক্ষেত্র, 
আমার কিন্ত তেমন নয়। সব বিষয়েই ভিন্ন, অপাধারণ। সামান্ত লৌক এই 
মকল ভাবকে পাগলামি বলে ।***-*'পাগলের হাতে পড়। স্ত্রীলোকের পক্ষে বড় 
অমঙ্গল, কারণ:..*"""পাগল তার স্ত্রীকে হুখ দিবে না, দুঃখই দেয় ।".*-*** 
রা বিবাহ করেছ মে তোমার পুর্বজন্াঞজিত কর্ষদৌষের ফল। নিজের 
ভাগ্যের সঙ্গে একট! বন্দোবস্ত কর! ভাঁল।'.... তুমি কি কোণে বসিয়া কাদিবে 
মাত্র, না." পাগলের উপযুক্ত পাগলী হইবাঁর চেষ্টা করিবে, যেমনু অন্ধ রাজার 
মহিষী চক্ষুদ্য়ে বস্ত্র বাঁধিয়া নিজেই অন্ধ সাঁজিলেন ?” উপরের উদ্ধৃতিগুলি 
থেকে বোঝা খায় স্ত্রীকে উপেক্ষা কর! দূরে থাকুক শ্রীঅরবিন্দ স্ত্রীকে নিগ্জের কাজে 
সহযোগিনী রূপেই পেতে চেয়েছিলেন । এ পজ্জেই এক স্থানে (পৃষ্ঠা ১০) 
শ্রীঅরবিন্দ লিখেছিলেন £ স্ত্রী স্বামীর শক্ভি, মানে, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে নিজের 
প্রতিমুতি দেখিয়া তাহার কাছে নিজের মহৎ আকাঁজ্ষার প্রতিধ্বনি পাইয়া 


“বরোদীয় শ্রীঅরবিন্দ "৩৫ 


দ্বিগুণ শন্কি লাঁভ করে।» শ্রীঅরবিল্দ স্ত্রীর কাছে তা-ই পেতে চেয়েছিলেন এবং 
মেইভাবেই তাকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন । 

একথা ঠিক শ্রীঅরবিন্দের দেশ-সেবার অতি উন্নত আদর্শ ই তাঁকে একজন 
সাধারণ গৃহস্থের জীবনযাপন করতে দেয় নি। তীর দেশ-সেবার আদর্শ তার 
189010-11150770555128005 নামক ক্ষুত্র পুস্তকখানায় (6.-12) তিনি 
যা লিখেছিলেন তা থেকে জানা যাঁয়। বঙ্কিমচন্দ্রেরে আনন্দমঠের সন্তানদের 
আরশ প্রনঙ্গে তিনি লিখেছিলেন £ “৬/11095০ 10৮55 5616 01 166 0: 
০1011 01: 80003 17)0:6 (1081) 1315 ০0011)005 15 2, 7900] 210 10010216206 
29010631500 05 17170) 51051] 006 €65৪6 ঘ্01]. ০০ 8.600910791151360.5 
একথা আনন্দমঠের সন্তানদের সম্বন্ধে যেমন সত্য, শ্রীঅরবিন্দের সন্বদ্ধেও তেমনি 
সত্য। সম্ভতানগণ ছিলেন বৈরাগী, সন্যাশী। যতদিন দেশযাতার মুক্তি ন। 
আসবে ততর্দিন তাঁর স্্ী-পুত্রার্দির নিকট থেকে দূরে থাকবেন এই ব্রত গ্রহণ 
করেছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ মন্নযাঁস গ্রহণ করার, বাইরে বৈরাগী সাজার পক্ষপাতী 
ছিলেন না; কিন্তু তার দেশপ্রেমের আদর্শ বস্ষিমচন্দ্রের অহ্বিত সন্তানদের 
আদর্শের মতনই উচ্চ ছিল। দেঁশের জন্য সধশ্ব ত্যাগ করতে প্রস্তত হয়েই 
শ্রীঅরবিন্দ দেশসেবা-ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। পারিবারিক স্থখ-স্বাচ্ছন্দা ভীকে 
ত্যাগ করতে হয়েছিল ; তীর স্ত্রীকেও মাধারণ স্ত্রীদের সুখ-স্ৃবিধ! থেকে বঞ্চিত 
হতে হয়েছিল। এই ব্রতের এই-ই ফল। বে মহান স্বামীর মহান আদর্শের 
অংশভাগিনী হয়ে মালিনী দেবীও নাকি স্বামীর অন্থগার্মী হতে চেষ্ট। 
করতেন। তার একটি প্রমাণ এখানে উল্লেখ কর গেল। শ্রীঅরবিন্দর ও তার 
স্ত্রীর সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে মেশবার স্থুযোগ লাভ করেছিলেন বারীন্দ্রকুমারের সহযোগী 
অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচাধ। অবিনাশ ভট্টাচার্য শ্রাঅরবিন্দের গৃহকর্মও দেখাশোন। 
, করতেন। তিনি বলেছেন £ কলকাতায় এক সময় শ্রীঅরবিন্দ এক সন্যাসী 
গুরুর উপদেশে খাওয়া পর] সম্বন্ধে অতিরিক্ত উদ্দানীন হয়ে পড়েন, এনং মৃণালিনী 
দেবীও স্বামীর নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পাঁলতে থাকেন । মৃণালিনী দেবীও এ 
সন্ন্যানীর উপর্দেশে একটু আধটু যোগ অভ্যাস করতে প্রবৃত্ত হন। তখন 
একদিন অবিনাশ 'ভষ্টাচার্ধ শ্রীঅরবিন্দের স্বাস্থ্যের জন্য চিস্তিত হয়ে মৃণ্ালিনী 
দেবীর কাছে প্রতিবাদ করেন। মৃণালিনী দেবী তাঁকে বলেন ঃ “কী করবে! 
ভাই, আমি প্িছটা'ন হুতে চাঁই না। গুঁর পিছু পিছু চলতে আমি গ্রাণথপণ চেষ্টা 
করবো।” (গ্রল্লভান্তী পৌষ ১৩৫৭ সন ) 


৩৬. শ্রীরবিন্দের জীবন-কথা 


বিবাহের পর মাত্র ৯ বছর পরে, ১৯১০ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে প্ীঅরবিন্ 
চিরদিনের জন্ত কলকাতা৷ ত্যাগ করেন। তারপর আ'র স্ট্রীঅরবিন্দের সঙ্গে 
ম্বণালিনী দেবীর দেখা হয় নি। ১৯১৮ সনে শ্রীঅরবিন্দ মৃণালিনী দেবীকে 
পগ্ডিচেরী যাবার অনুমতি দেন; মৃণালিনী দেবীও যাবার জন্ত প্রস্তত হুচ্ছিলেন 
এমন সময় ইন্ফুয়েপ্জা রোগে কলকাতায় মৃণালিনী দেবীর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে 
তার বয়স হয়েছিল মাত্র ৩১ বছর । এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখষোগ্য যে 
শ্রঅরবিন্দের পণ্ডিচেরী গমনের পর ষ্ণালিনী দেরী রামু পরমহংসদেবের 
সহধত্রিনী সার! দেবীর সংস্পর্শে এসেছিলেন। স্বামীর দৃষ্টান্ত ও উপদেশে 
এবং সারদ। দেবীর পুণ্য সংস্পর্শে মুণালিনী দেবী আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে 
অগ্রসর হয়েছিলেন । 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
শ্্রীঅব্ববিচন্দক্ ক্লাজনতিক ভ্রিক্সাকলাপ 
ভারতের জাতীয় জাগরণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 


ভারতের জাতীয় জাগরণের ইতিহাসের ধারা 


শ্রীঅরবিন্দের বরোঁদার ব্যক্তিগত জীবন সন্বদ্ধে কিছু বলা হলো। এখন 
শ্রঅরবিন্দের রাজনৈতিক জীবন সম্বন্ধে একটু আলোচনা প্রয়োজন । ভারতের 
জাতীয় জাগরণে শ্রীঅরবিন্দের অবদান কী তা আমাদের দেখতে হবে। 
মেজন্ত ভারতের জাতীয়তাবোধের উন্মেষের ইতিহাস সম্বন্ধে দুচারটি কথা 
স্মরণ রাখতে হবে। শ্রাঅরবিন্দের আবির্তীবের পূর্বেই ভারতে জাতীয়তা- 
বোধের ক্রমশ উন্মেষ হচ্ছিল । সেই ইতিহাসের ধার আলোচনা করলে দেখ! 
যায় উনিশ শতকের প্রথম ভাগে রাজা রামমোহন রায়ই প্রথমে এদেশে 
জাতীয়তাবোধের দ্বার উদধুদ্ধ হয়েছিলেন; এবং উনিশ শতকের প্রথম ভাগে 
রাজা রামমোহন থেকে বিশ শতকের প্রথম দশকে জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম 
গ্রধান নেতা শ্রীঅরবিন্দ পর্যস্ত জাতীয়তাবোধের এক নিরবচ্ছিন্ন ধারার সন্ধান 
পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের মতে দেশকে রাজনৈতিক চেতনায় প্রথম উদদ্ধ 
করতে চেয়েছিলেন রামমোহন । রাজা! রাঁমমোহনের দেশ-্রীতি স্থৃবিদিত, 
এবং আঠারো শতকের শেষভাগের ফরাসী রাষ্্রবি্ঈবের আদর্শ ছাতা তিনি 
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অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন । উনিশ শতকেক্স মধাভাগে ইউরোপ যে জাতীয়তা- 
বোধের ও গণতন্বের আদর্শ ্বারা উদ্্ধ হয়েছিল ভারতের ইংরেজী-শিক্ষিত 
ব্যক্তিদ্ধের উপর সে আদর্শ যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। ১৮৬১ সনের 
রাজনারায়ণ বস্থর “জাতীয় গৌরব-সম্পাদদনীসভা” এবং ১৮৬৭ সমের নুবুগোপাল 
মিত্রের 'হিন্দুমেল!' বাঙালীর জাগ্রত জাতীয়তাবোধের পরিচায়ক। এ 
ছুটির প্রতিষ্ঠা শ্রীমরবিন্দের জন্মের যথাক্রমে ১১ বছরের ও ৫ বছরের আগেকার 
ঘটনা । শ্রীঅরবিন্দের জন্মের ৪ বছর পরে ১৮৬ সনে কলকাতায় ইও্ডিয়ান 
এসোপিয়েশনের প্রতিষ্ঠা ভারতের জাতীয়তাঁর ইতিহাসের একটি ল্মরণীয় ঘটন]। 
স্থরেন্্নাঁথ বন্দ্যোপাধ্যায় মশাই তাঁর “4 [35007 177 115150£? পুস্তকে 
বলেছেন কলকাতার এই প্রতিষ্ঠানটির নাম কেউ কেউ ইত্ডিয়ান এসোসিয়েশন 
না রেখে বেঙ্গল এসোসিয়েশন রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বাংলার ইংরেজী- 
শিক্ষিত নেতৃবৃন্দ তখন মা?টসিনি প্রভৃতির দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে এক 
মংঘবদ্ধ ভারতের ছবি দেখতেন ; অর্থাৎ প্রান্দেশিকতার উধের্ব উঠে তীর 
জাতীয়তাবোধের দ্বারা উদ্ব,দ্ধ ছিলেন। তারপর ১৮৮৫ সনে সবভার্তীয় 
জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে কংগ্রেসের জন্ম | শ্রীত্বরবিন্দ তথন-বরিল্ৃতে । তখন 
তার বয়স ১৩ বছর, এবং তিনি সবে লগ্ুনের সেপ্টপল্স্‌ স্কুলে প্রবেশ করেছেন। 
ভারতের জাতীয়তাঁর ইতিহাসে বস্কিমচন্দ্রের হান সম্বন্ধে কিছু বলা বাহুল্য । 
২৮৯৪ সনে বঙ্ষিমচন্দ্রের মৃত্যু হয়। ভারতের জাতীয়তা-আকাশের অপর 
উচ্জলতম নক্ষত্জ স্বামী বিবেকানন্দের মৃত্যু হয় ১৯০২ সনে। শ্রীঅরবিন্দ তখন 
বরোদার রাঁজকর্মচারী ; এবং ইতিপুর্বেই ১৮৯৩ সনে তিনি কংগ্রেসের কর্মপস্থার 
ত্রুটি দেখিয়ে কতকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন এবং ভারতের রাজনীতিতে অংশ 
গ্রহণ করেন। তারপর ১৯০৫ সনে বঙ্গভঙ্গ ও বাঁংলার তথ। ভারতের ব্বদেশী 
আন্দোলন, এবং আন্দোলনের পুরোভাগে শ্রীঅরবিন্দের স্থান। দেখা গেল 
রাজা রামমোহন থেকে ্রীঅরবিন্দ পর্যন্ত এক নিরবচ্ছিন্ন ধারায় জাতীয়তা- 
বোধের অগ্রগতি হয়েছে। 
ভ্রীঅরবিন্দের প্রথম রাজনৈতিক প্রবন্ধ £ কংগ্রেসের লক্ষ্য ও কর্মপন্থার 
নিচ 

বিলাত থেকে ফেরার ছয়মাসের মধ্যেই শ্রীঅরবিন্দের "365 1:97005 01 
019 শীর্ষক প্রথম রাজনৈতিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটি বের হয় পুণার 
'ইন্দুগ্রকৃশ নামক একখানা, 4081০-187809 পত্রিকায় । ইন্ুপ্রকাশে'র 
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সম্পাদক কেশবরাও দেশ্পাণ্ডে ছিলেন শ্রীঅরবিন্দের কেন্বি.জের, এক সতীর্থ 
এবং তারই অনুরোধে শ্রীঅরবিন্দ প্রবন্ধটি লেখেন এবং পরপর এ নামে আরো 
সাতটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। শ্রীঅরবিন্দ তখন বরোদার রাঁজকর্মচারী, তাই নিজ 
নামে প্রকাশ্টে রাজনৈতিক বিতর্কে যোগ দেওয়! সমীচীন নয় বলে প্রবন্ধগুলি 
বেনামীতে প্রকাশিত হয়। তবে প্রবন্বগুলির লেখক ষে শ্রীঅরবিন্দ একথা 
অনেকেরই জান। ছিল। প্রবন্ধগুলিতে শ্রীঅরবিন্দ কংগ্রেসের লক্ষ্য, কর্মপন্থা ও 
ংগ্রেসের গঠন-পদ্ধতির সমালোচনা করেন, এবং কংগ্রেসকে দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন 
করে নতুন দৃষ্টিভর্দী নিয়ে কাজ করতে তিনি আহ্বান করেন। তাই 
প্রবন্ধগুলির নাম “২০৬ [91015 00: 01971 মেকালে কংগ্রেসের লক্ষ্য ছিল 
ক্ষুদ্র__ছিটেফৌোট! শাসন-সংস্কার লাভ। যথা, অধিক সংখ্যায় ভারতীয়দের 
সরকারী চাকরিতে নিয়োগ, বিলাতে ও ভারতে উভয়ত্র সিভিল সাভিস পরীক্ষা 
গ্রহণ, যাঁতে অধিকতর সংখ্যায় ভারতীয় যুবকগণ সিভিল সাভিসে প্রবেশ 
করবার সুযোগ পেতে পারে, আর যেসব প্রদেশে ভূমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 
অপ্রচলিত সেসব প্রদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন দ্বার। গ্রজার্দের 
্বল্নকালস্থায়ী বন্দোবস্তের অনিশ্চয়তা দুরীকরণ; বিচার ও শাসন বিভাগের 
ব্বতশ্রীকরণ দ্বার! বিচাঁর-বিভ্রাটের সম্ভাবন। ত্রাস কর! ইত্যাদি । কংগ্রেস এই 
সকল ক্ষুত্ব ব্যাপারের মধ্যেই তার লক্ষ্য সীমাবদ্ধ রেখেছিল। বিলাঁত 
থেকেই ভারতের স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করবার সংকল্প নিয়ে শ্রীঅরবিন্দ 
দেশে ফেরেন; তার নিকট যে কংগ্রেসের এই ক্ষৃত্র লক্ষ্য সমর্থনের অযোগ্য 
বিবেচিত হবে তা তো। সহজেই বোঝা যাঁয়। 
ংগ্রেসের কর্মপন্থা শ্রঅরবিন্দের কাছে ভ্রীস্ত ও সমর্থনের'অযোগ্য মনে 
হয়েছিল। প্রতিবছর একবার বড়দিনের ছুটির সময় তিনচাঁরদিনের জন্য 
ংগ্রেসের অধিবেশন হতো ৷ প্রতি অধিবেশনে বছরের পর বছর এক ধরনের 
কতকগুলি প্রস্তাব পাস হতো, এবং প্রস্তাবগুলি গভর্নমেন্টের নিকট পেশ কর! 
হলেই কংগ্রেসের কর্তব্য শেষ হতো । এককথায় গভর্নমেণ্টের নিকট আবেদন- 
নিবেদনই ছিল কংগ্রেসের একমাত্র কর্মপন্থা । 
কংগ্রেমের গঠন-রীতির নিন্দা | 
'গ্রেসের গঠন-রীতিও ছিল বিশেষ ক্রুটিপুর্ণ, এবং সেখানেই ছিল কংগ্রেসের 
প্রধান দুর্বলতা। কংগ্রেস নামে ছিল ভারতীয় জাতীয় মহা-সমিতি, কিন্ত 
কাজে ছিল কেবল ইংরেজী-শিক্ষিত মুষ্টিমেয় মধ্যবিত্ত ব্যক্তিষ্বের প্রতিনিধি 
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নিয়ে গঠিত একটি প্রতিষ্ঠান । উকিল, ব্যারিস্টার, ডাক্তার, পত্জিকা-সম্পাদক, 
চাকরিক্গীবী প্রভৃতি ইংরেজ আমলে হ্টি ভূইফ্োড় ব্যক্তিদের প্রতিষ্ঠান ছিল 
এই “জাতীয়” মহাসমিতি | এ'র। কেউ জনসাধারণের প্রতিনিধি নন। মেকালে 
কংগ্রেমের নেতারা মনে করতেন দেশের অশিক্ষিত চাঁধা-ভূষাদের অর্থাৎ 
জনসাধারণের মঙ্গলচিস্ত। করা কংগ্রেসের কাজ, আর জনসাধারণের দাঁবি- 
দাওয়া! সরকারের গোঁচরে আনার দায়ও শিক্ষিত লৌকদের-_-অর্থাৎ কংগ্রেসের | 
কংগ্রেসের নেতার মনে করতেন যতর্দিন জনসাধারণের মধ্যে রাঙ্গনৈতিক 
চেতন। ন। জাগবে ততদিন জনসাধারণের সঙ্গে যোগস্থাপন অনাবশ্যক। ফলে 
কগ্রেমের পিছনে জনমতের অমর্থন না থাকায় কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদনে 
কর্ণপাত করা গভনষেন্ট প্রয়োজন মনে করতো ন1। 
শ্রীঅরবিদ্দের মতে কংগ্রেসের কী কর! উচিত 

ইন্দু প্রকাশে প্রকাশিত এব৩ [1,815 9 010 শীর্ষক প্রবন্ধ গুলিতে 
শ্রীঅন্নবিন্দ কংগ্রেস-নেতাদের তুলভ্রাস্তি দেখিয়ে বলেন তাঁদের উচিত ক্ষুত্র লক্ষ্য 
ত্যাগ করা, এবং আত্মমর্ধার্াহীন আবেদন-নিবেধন নীতির পরিবর্তে আত্ম- 
বিশ্বাস অবলম্বন করা, ভয় ত্যাগ করে নির্ভয়ে দেশের মঙ্গলকাজে প্রবৃত্ত হওয়া । 
জনসাধারণের সম্ব্ষেড তিনি কংগ্রেসকে তার নীতি পরিবর্তন করতে 
অনরোধ করেন। শ্রীমরবিন্দের মতে দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে বিত্তহীন 
অশিক্ষিত জনপাধাঁরণেরই উপর । ঘুষ্টিমেয় ইংরেজী-শিক্ষিত ব্যক্তিদের উপর 
নয়। একটি উপম। দিয়ে তিনি বলেন শিক্ষিত লোকের! যেন সমুদ্রের উপর- 
তলের বুদ্দ; বুদ্দ ওঠে আর মিলিয়ে যায়, তার শক্তি কিছু নয়। কিন্ত 
জনস।ধারণ হলো! সমুদ্রের গভীর জলরাশি ; সমুদ্রের বিপুল আঁলোঁড়নের মুলে 
থাকে তলাঁকার গভীর জলরাশি । ইউরোপের রাজনৈতিক ইতিহাঁস 
শ্রীমরবিন্দ ভাল করেই জানতেন । আঠারে! শতকের ফরাসী রা্রবিপ্রবের 
ইতিহাস ছিল তাঁর নখদর্পণে। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের রাশিয়ার 
বুহত্তর কম্যুনিসট বিপ্লব অবশ্ঠ পচিশ বছর পরেরকার ঘটন। ; কিন্তু রাশিয়ায় 
রাজা-প্রজার মধ্যে যে দীর্ঘ বিরোধ চলে আসছিল তা৷ শ্রীঅরবিন্দ লক্ষ্য 
করেছিলেন । ইন্দুপ্রকাঁশে প্রকাশিত বত 1,008 £0£ 010" পায়ের "ম 
প্রবন্ধে (৪51 ডিসেম্বর, ১৮৯৩ সন ) শ্রীঅরবিন্দ আশঙ্ক। গ্রকাশ করেন যে যদি 
জনসাধারণ চিরদিন উপেক্ষিত থাকে তবে একদিন ফরানী রাষ্রবিগ্লবের অনুরূপ 
বিপ্লব এদেশে দেখ! দেওয়! বিচিত্র নয়। তিনি বলেন মাত্র পাঁচ বছরে ফ্রান্সের 


9৯ শ্রীঅরবিন্দের জীবন-কথা 
ক্ষত জনসাধারণ তের শতাব্দীর অত্যাচার মুছে ফেলেছিল ( ৮196 ০৩ 


2) 05০ 96205 06 25001001960 09006551017 ০0৫6 0101:0662 
০213601155 )। তাঁই তিনি বলেন জনসাধারণের সঙ্গে যোগস্থাপন, তাঁদের 
অবস্থার উন্নয়ন কংগ্রেসের প্রথম ও পবিত্র কর্তব্য । 

শ্ীঅরবিন্দ ও গণ-সংযোগ 

আজকাল এদেশে গণ-সংযোগ ডিমক্রেমি সমাজতাস্ত্রিক রাষ্ট্র গ্রভৃতি কথা 

আমর! শুনে থাকি। ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে দেখ] যাঁয় যে ১৮৯৩ 
সনে ঘখন শ্রীঅরবিন্দ তাঁর "০৬ [,8077১9 1০: 01৫" পর্যায়ের প্রবন্ধে জন- 
সাধারণের সঙ্গে কংগ্রেসের যৌগস্থাপনের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ 
করেন তখন দেশের নেতারা! কেউ সেই বিষয়ে সচেতন ছিলেন না। 
শ্রীঅরবিন্দের প্রবন্ধ প্রকাশিত হুবাঁর দশ এগার বছর পরে শ্বদ্দেশী যুগে রবীন্দ্রনাথ 
১৯৫ সনে “ভাগ্ডার” নামক একটি পত্রিকায় এক প্রবন্ধে এই মত ব্যক্ত 
করেন। তার মতে রাজনৈতিক আন্দোলনে সফলত। লাভ করতে হলে 
জনসাধারণকে যুক্ত করা দরকার | কথাট! স্থরেন্দ্রনাঁথ বিপিনচন্ত্র প্রভৃতি বাংলার 
তৎকালীন নেতারা সমর্থন করেন বটে ; কিন্তু তার পরেও বহুদিন পর্যস্ত গণ- 
সংঘোগের গুরুত্ব কংগ্রেস-নেতারা তেমন উপলব্ধি করেন নি। পরে মহাত্মা 
গাম্ধীজী নৃতন নেতৃত্ব দিলেন; ১৯২১ সনে গাক্ধীজী বলেন “জনসাধারণকে 
বাদ দিলে, তাদের মধ্যে মুক্তির আকাজ্ষ। ন! জাগালে স্বরাঁজ লাভ হতে পারে 
না।” একথা ঠিক যে বহুপুর্বে ১৮৯৩ সনে ইন্দুপ্রকাশ পত্রিকায় শ্রীঅরবিন্দ যে 
গণ-সংযোগের কথা৷ বলেছিলেন কর্মপন্থা হিসাবে তা গ্রহণ করেই কংগ্রেস 
সত্যিকার জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়; এবং ভারতে জাতীয় আন্দোলন 
ঘষে জয়যুক্ত হয় তা৷ নি:সন্দেহে কংগ্রেসের জনসাধারণের সহযোগিতা! লাঁভেরই 
ফল। ইন্দুপ্রকাশের “তচ্ণ [,81019 01 01” পর্যায়ের প্রবন্ধগুলি শ্রীঅরবিন্দের 
রাঁজনৈতিক দুরদ্রশিতার পরিচায়ক । তবে একথা ঠিক যে 'ইন্দুপ্রকাশে' 
রাজনৈতিক প্রবন্ধ লিখে তিনি কংগ্রেসকে তাঁর কর্মপন্থা পরিবর্তন করাতে 
সক্ষম হলেন না__তাঁর একটু ইতিহাস আছে। 

রানাডে ও ভ্রীঅরবিল্দ 

ইন্ুপ্রকাশে প্রকাশিত "বি [৪0003 19: 010+ শীর্ষক প্রবন্ধগুলির ভাষা 

ঘেমন জোরাঁলে। ছিল যুক্তিও ছিল তেমনি অকাট্য । স্বভাবতই এসব প্রবন্ধ 
অনেক শিক্ষিত যুবকের মনে প্রভাব বিস্তার করে এবং তাদের মনে কংগ্রেসের 


শ্রীঅরবিন্দের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ৪১ 


লক্ষ্য ও কর্মপন্থা সম্বন্ধে সংশয় জন্মে। প্রথম ছুটি প্রবন্ধ প্রকাশের পরই 
কংগ্রেসমহলে বিশেষ চাঞ্ল্য দেখ! দ্বেয়। সেকালে বোস্বাঈ_ হাইকোর্টের 
স্বনামধন্য-জজ মহ]মতি-মহ]দেব গেুবিন্দ রানাডে ছিলেন বিদ্যাবুদ্ধি_ ও চরিত্রের 
মহত্বের জন্ত মৃহারাষ্ট্রে সর্বজনমান্ত নেতা। তিনি ছিলেন দেঁশভক্ত ; এবং 
কংগ্রেস দেশের কাজ করে বলে কংগ্রেসের একজন পরম হিতৈষী। তিনি 
ইন্দুপ্রকাশের সম্পাদকের নিকট আশঙ্কা প্রকাশ করলেন শ্রীঅরবিন্দের এসব 
জোরালে। প্রবন্ধের জন্য ইন্দুপ্রকাঁশ পত্রিকার বিরুদ্ধে রাঁজজ্রোহের অভিযোগ 
আনীত হবার সম্ভীবনা। সম্পাদক শ্রীঅরবিন্দকে তাঁর ভাষার স্থর একটু 
নরম করতে অনুরোধ করলেন। অনিচ্ছার সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দকে রাজী হতে 
হয়। কথিত আছে রানাডে ও শ্রীঅরবিন্দের মধ্যে এক সাক্ষাৎকার ঘটে। 
রানাডে_শ্রীঅরবিন্দের যুক্তি খণ্ডনু করতে অসমর্থ হন) কিন্ত তিনি অনুরোধ 
করলেন শ্রীঅরবিন্দ যেন তাঁর লেখার দ্বারা দেশের একমাত্র রাজনৈতিক 
প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের শক্তি ও মর্যাদী ক্ুপ্ন না করেন। তিনি শ্রীঅরবিন্দকে 
বলেন শ্রীঅপবিন্দ যেন কংগ্রেসের কোন একটি লক্ষ্য সাধনে আত্মনিয়োগ 
করেন। রানাডে নাকি কংগ্রেসের অন্ততম লক্ষা কারাপুক্কঠর নিয়ে কাজ 
করতে শ্রীঅরবিন্দের নিকট প্রস্তাব করেন। শ্রীঅরবিন্দ অবশ্য রানাঁডের এ 
প্রস্তাব গ্রহণ করলেন না--তিনি চাঁন ভারতের স্বাধীনতা, ভারতের কারা- 
সংস্কার নয়। তিনি বুঝলেন তীর নিজের ও কংগ্রেসের লক্ষ্যের ও বর্মপস্থার 
মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত । এর পরও তিনি “৩ [,910195 60: 010 
পর্যায়ের আরে। ছয়ট। প্রবন্ধ লেখেন; কিন্তু কংগ্রেসের সমালোচনায় ক্ষান্ত 
ছিলেন। এ পর্যায়ের তাঁর অষ্টম ও শেষ প্রবন্ধ বের হয়েছিল ১৮৯৪ সনের ৫ই 
ফেব্রুয়ারী তারিখে । তারপর তিনি রাজনৈতিক প্রবন্ধ লিখতে আর উৎসাহ 
বোধ করলেন না। দেশের স্বাধীনতালাভের আশায় অন্ত কর্মপন্থা অবলম্বন 
কর! তিনি স্থির করেন এবং সেজন্য নীরবে প্রস্তত হতে লাগলেন। 
তিলক ও ভ্রীজরবিজ্ৰ 

শ্রীঅরবিন্দের বরোদা থাকাঁকালেই ভারতের রাঙ্জনৈতিক ইতিহাসের অপর 
একটি পরম হিতকর যোগাযোগের স্ুত্রপাত হয়। পুণার “কেশরী' পৃত্রিকাঁর 
সম্পাদক পুরুষসিংহ তিলকের সঙ্গে শ্রাঅরবিন্দের মিলন ঘটে। “ইন্দুপ্রকাশে'র 
প্রবন্ধগুলির প্রতি তিলকের দৃষ্টি আরুষ্ট হয়েছিল। তিনি বুঝেছিলেন লেখক 
একজন অসাধারণ লোক-_সার পাণ্ডিত্যও যেমন অগাধ, আদর্শও তেমনি 


৪২ শ্রঅরবিন্দের জীবন-কথা 


উচ্চ। তিলকও ছিলেন একজন অসাধারণ বিদ্বান ও দেশপ্রেমিক ব্যক্তি । 
দেশ-সেবা করতে গিয়ে গভর্নমেণ্টের হাতে তিললককে যে নিধাতন ভোগ করতে 
হয় স্বভাবতই তা শ্রীঅরবিনের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল । ফলে দুজনেই 
পরম্পরের প্রতি আকৃষ্ট হলেন । সেকালে শ্ীঅরবিনা' কংগ্রেসের কাজে প্রকাশ্টে 
কোন অংশ গ্রহণ না করলেও কংগ্রেসে উপস্থিত থাকতেন। ১৯*২ মনে 
আমেদাবাদে কংগ্রেসের অধিবেশনের সময় তিলক কংগ্রেস-মগ্ডপের বাইরে এসে 
খোলাখুলি ভাবে অনেকক্ষণ শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে আলাপ করেন। কংগ্রেসের 
আবেদন-নিবেদন নীতির ব্যর্থতা সম্বন্ধে এবং স্বাবলম্বন-নীতির গ্রয়োজনীয়তা 
সম্বন্ধে উভয়েই একমত হন। শ্রীঅরবিনা বুঝলেন দেশের অগ্রগামী যুবকর্দের 
নেতা হবার একমাত্র উপযুক্ত লোক হলেন তিলক । সুরু হলো ভারতের 
রাজনীতির ক্ষেত্রে এ ছুই মহান দেশসেবকের সহযোগিতা । 
বন্ধিমচন্্র সম্বন্ধে গ্রীঅরবিন্দের প্রবন্ধ 

ইন্দুপুকাশে এত -90005 10 013” পর্যায়ের রাজনৈতিক প্রবন্ধগুলি শেষ 
হলে শ্রীঅরবিন্দ বঙ্ষিমচন্ত্র সন্বন্ধে পরপর সাতটি প্রবন্ধ এ পত্রিকায় প্রকাশ 
করেন। ১৮৪৪ সনের এপ্রিল মাসে বৃদ্ধিমচন্দরের মৃত্যু হয়। তিনমাস পরে 
এ সনের জুলাই মাসে শ্রীঅরবিন্দ বঙ্কিমচন্দ্রের উপর তাঁর প্রথম প্রবন্ধ প্রকাঁশ 
করেন 3 এনং এ মনের ২৭শে আগস্ট তারিখে সপ্তম ও.শেষ প্রবন্ধটি প্রকাশিত 
হয়। এ সাতটি প্রবন্ধে শ্রীঅরবিন্দ বঙ্থিমচন্দ্রের শিক্ষা, চাকরি-জীবন, সাঁহিত্য- 
সাধনা, দেশের জন্য তার অবদান এবং তাঁর বহুমূখী প্রতিউার অশ্রদ্ধ আলোচন। 
করেন। আনন্দমঠের অনুরূপ ভবানীমন্দির নামক একটি আশ্রমের পরিকল্পনা 
একসময় শ্রীঅরবিন্দের মনে হয়েছিল ; এবং তিনি “ভবানীমন্দির” মামক একখানা 
ক্ষুদ্র পুস্তিকাঁও বরোদ1 ত্যাগের অল্প পুর্বে লিখেছিলেন। আনন্দমমঠের ন্যায় 
ভবানীমন্বিরও দেশসেবকদদের নিভৃত সাধনার স্থলরূপে পরিকল্পিত হয়েছিল। 
শ্রীঅরবিন্দের ভাই বারীন্দ্রকুমার একসময় উৎসাহের সঙ্গে ভবানীমন্দিরের 
পরিকল্পন| কার্করী করতে চেষ্টা করেন; এবং তিনি ভবানীমন্দিরের উপযোগী 
একটি নিভৃতস্থানের_ সন্ধানে শোণ ও নর্যদা'র তীরে কাইমুর. প্রাহড় অঞ্চলে 
কিছুকাল ঘোরাঘুরিও করেন, এবং তাঁর ফলে “পাহাড়ীজরে” আক্রান্ত হয়ে 
বেশ কিছুদিন ভোগেন। বঙ্ধিমচন্দ্রই বাঙালীকে মাতৃরপে দেশকে পুজা করতে 
শিখিয়েছিলেন--এটাই ছিল শ্রীঅরবিন্দের মত; এবং তাঁর মতে ভারতের 
ভবিত্যৎ নির্ভর করে বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারা অক্রপ্রাণিত যুবকর্মের উপর, কংগ্রেসের 
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উপর নয়, একথা পূর্বেই বলা হয়েছে । বস্তত বঙ্থিমচন্দ্রের জাতীয়তার ভিত্তি 
ছিল ধর্ম; শ্রীঅরবিন্দের জাতীয়তার ভিত্তিও ধর্জ। এখানেই ছুজনের মধ্যে 
মিল। 


ভ্রীঅরবিন্দের চোখে দেশ 


এই প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্ন দেশকে কী চোখে দেখতেন তার উল্লেখ প্রয়োজন । 
আনন্দমঠ উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র দেশকে মা রূপে কল্পনা করেছিলেন এবং দেশ- 
মাতার বিভিন্ন মৃতি তিনি দেখেছিলেন ; যথা ম। যা ছিলেন অর্থাৎ দেশমাতার 
অতীতের গৌরবময়ী মুতি হঙ্ষিমচন্দ্র কল্পনা-নেত্রে দেখতে পেয়েছিলেন; 
মা যা হয়েছেন, অর্থাৎ পরাধীন দেশমাঁতার দীন। মুতি $ আর মা খা হবেন 
অর্থাৎ ভবিষ্যতের দেশমাঁতাঁর মহিমময়ী ঘুত্তি। শ্রীঅরবিন্দের নিকটও দেশ 
ছিলেন মা। ১৯০৫ সনের ৩০শে আগস্ট তারিখে শ্রীঅরবিন্দ মৃণালিনী 
দেবীকে যে চিঠি লিখেছিলেন তা থেকে আমর! জানতে পারি কী চোখে 
শ্রীঅরবিন্দ দেশকে দেখতেন। এ পত্রে তিনি লিখেছিলেন : “অন্য লোক। 
স্বদেশকে একট! জড়প্ার্থ, কতখগুল।. মাঠ ক্ষেত্র বুরপূর্বত,অদী -বলিক্গ+-জানে । 
আমি স্বদ্বেশকে ম| বলিয়া! জানি, ভক্তি করি, পুক্র! করি । মা'র বুকের.উপর 
বপিয়! ঘর্দি একট] রাঁক্ষম রক্তপনে উদ্যত হয়, তাহা হইলে_ (লে কি করে? 
নিশ্চিম্তভাবে আহার করিতে বসে, স্ত্রীপুত্রের সঙ্গে আমোদ করিতে বসে, ন| 
মাকে উদ্ধার করিতে দৌড়াইয়। যায়? আমি জানি এই গতিত জ্গাতিকে 
উদ্ধার করিবার বল আমার গাঁয়ে আছে, শারীরিক বল নয়, তরবারি ব। বন্দুক 
নিয়া আমি যুদ্ধ করিতে যাঁইতেছি না, জ্ঞানের বল। ক্ষত্রতেজ একমাত্র তেজ 
নহে, ব্রদ্দতেজও আছে ; সেই তেজ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ভাব নৃতন 
নহে, আজকালকাঁয় নহে, এই ভাব নিয়। আমি জন্মিয়াছিলাম, এই ভাঁব 
আমার মজ্জাগত, ভগবান এই মহাত্রত সাধন করিতে আমাকে পৃথিবীতে 
পাঠাইয়াছিলেন। চৌদ্দ বসর বয়সে বীজট| অস্কুরিত হইতে লাগিল, 
আঠার বৎসর বয়সে প্রতিষ্ঠা দৃঢ় ও অচল হইয়াছিল।” দেখা গেল 
শ্রীমরবিন্দের দেশভক্তি তাঁর মজ্জাগত। বিলাতে স্কুলে থাক] কালেই তার 
মনে দেশগ্রীতি জেগেছিল॥ কেন্বি,জে যাঁবার পর তার এই দেশগ্রীতি দৃঢ় 
ও অচল হয; এবং শ্রীঅরবিন্দের বিশ্বাঘ জন্মে যে ভারতকে স্বাধীন করা, 
পতিত ভারতকে উদ্ধার করা, তার ঈশ্বর-দত ব্রত । 


৪৪ শ্রীঅরবিন্দের জীবন-কথ! 


প্রীঅরবিঙ্দের মতে স্বাধীনতালাত সম্ভব 

সেকালের কংগ্রেসের লক্ষ্য ছিল শীসন-সংস্কার, কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের লক্ষ্য 
স্বাধীনতা । শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন ১৯*৩ সন থেকে ১৯১* সন পর্যস্ত যখন তিনি 
বাংলার রাঁজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন তখন তাঁর একমাত্র লক্ষ্য 
ছিল দেশের লোকের মনে স্বাধীন হবার আকাজ্ষা জাগানে!। তার মত ছিল 
এই যে কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদন নীতির দ্বারা দেশের স্বাধীনতা আসবে 
না, স্বাধীন হতে হলে দেশকে একদিন বিদেশীয় সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র 
বিরোধের জন্যও প্রস্তত হতে হবে। প্রবল ব্রিটিশ সাআ্াজোর বিরুদ্ধে ছুর্বল 
নিরস্ব ভারতবাপীর সশস্ত্র বিরোধ । এ-ও কী সম্ভব? অনেক “ন্থবুদ্ধি” 
লোক মনে করতেন ইহ] ভাঁবাও পাগলামি । কিন্তু প্রীমরবিন্দ তা মনে করতেন 
'না। তিনি জানতেন ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ কর। সহজ নয়, 
এবং দীর্ঘকাঁলের জন্য প্রস্তুত হতে না পারলে তা কখনও সম্ভব হবে না । কিন্তু 
তার আশ! ছিল অন্তত ত্রিশ বছর ধরে প্রস্তুত হবার পর ভারতের স্বাধীনতা- 
অর্জন সম্ভব হবে। আঁজ ভারতের স্বাধীনতা 'লাভের স্বপ্ন বাস্তব হয়েছে; 
কিন্ত তা হয়েছে ত্রিশ বছরের নয়, প্রায় পঞ্চাশ বছরের আন্দৌলনের পর | 
ইংরেজের হাত থেকে স্বাধীনতা আদায় করা ভারতবাসীর পক্ষে সম্ভব হবে 
শ্রীঅরবিন্দের এই বিশ্বামের মূলে ছিল তাঁর এলব ধারণা £ 

প্রথমত সেকালের অস্ত্রশস্ত্র আজকের অস্ত্শস্ত্রের ন্বায় মারাত্মক ও 
সর্ববিধ্বংদী ছিল না। বিমান তখনও আবিষ্কৃত হয় নি এবং বিশাঁনযুদ্ধ তখন 
ছিল কল্পনাতীত । ন্মরণীয় যে বিমান আবিষ্কৃত হয় ১৯০৮ সনে এবং ১৯১৪ 
সনের পরে এ্রথম বিশ্বযুদ্ধে বিমানযুদ্ধের প্রচলন হয়। এটম্‌ বোমার কথা 
ছেড়েই দেওয়া যাঁক। স্থলযুদ্ধে রাইফেলই ছিল সেকালে যুদ্ধে প্রধান অস্ত্র; 
এবং রাইফেলের ব্যবহার শেখা খুবই সহজ । 

দ্বিতীয়ত ভারতবাঁসী সহযোগিতা করে বলেই মুষ্টিমেয় ইংরেজের পক্ষে 
ত্রিশকোটা ভারতবাসীকে শাসন করা সম্ভব হয়। দ্বেশে স্বাধীনতার 
আকাজ্ষা! জাগলে পরাধীন ভারতবাসী ইংরেজ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা 
করতে নারাঁজ হবে, এবং ইংরেজের পক্ষে দেশ শাসন কর। অমভ্ভব হবে । 

তৃতীয়ত ভারতীয় সিপাহীদের তুলনায় গোরা! সৈনিক সংখ্যায় ল্প। 
জনসাধারণের মনে স্বাধীনতার আকাজ্ষ। জাগালে সিপাহী যোদ্ধাদের অনেকে 
দেশবাসীর স্বীধীনতালাভের প্রচেষ্টায় যোগ দেবে, এই আশা! অমূলক নয়। 
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মোটকথ! স্থাধীনতালাভের পক্ষে যথেষ্ট বাধা আছে সত্য) কিন্ত ্ীঅপসবিদ্দ 
বলতেন 4177001065 2: 20806 00 6৫ ০%6:০079৫-বাঁধার কৃষি তো 
বাধাকে অতিক্রম করবারই জন্ত। 
ভ্রীঅরবিদ্দের কর্মপস্থার পর্বায়সমূহ 

ভারতের স্বাধীনতা-অর্জনের জন্য শ্ীঅরবিন্দের কর্মপন্থা ছিল কংগ্রেসের 
কর্মপন্থা থেকে সম্পূর্ণ স্বতত্ত্র_-আবেদন-নিবেদনের পরিবর্তে আত্মনির্ভর, 
সরকারের সঙ্গে অসহযোগ এবং দূর ভবিষ্যতে সশস্ত্র বিরোধের জন্য দেশের 
প্রস্ততি । এই কর্মপস্থার পরপর অনুষ্ঠেয় কয়েকটি সুনির্দিষ্ট ধাপ ছিল। 
প্রথম ধাপ হবে গ্রপ্তমমিতি গঠন কর! এবং যেসব যুবক স্বাধীনতার আদর্শ 
গ্রহণ করবে তার্দের সংঘবদ্ধ করাঁ।. এইরূপে ভবিষ্যতে সশস্ত্র অভিযানের জন্ত- 
স্স্থসবল এবং স্শৃঙ্খলভাবে কাজ করতে অভ্যস্ত একদল যুবক প্রস্তুত হবে। 
অবশ্ত গভর্নমেণ্টের দৃষ্টি এড়াবার জঙ্ত গ্রপ্তসমিতিগুলির প্রকাশ্য উদ্দেশ্ট হবে 
নির্দোষ কোন কাজ; যথ] শরীর-চর্চ| ও ব্যায়াম, সমাঁজ-সেবা, কিংবা সাহিত্য- 
সংস্কৃতি আলোচনার জন্য সভা-সমিতি। কোন কোন সমিতির সভ্যগণ 
লাঠিখেল। কুস্তি ব্যাক্লাম প্রভৃতি শিখবে । অন্য কোন সমিতির সভ্যর। প্রধানত 
সমাজ-সেবা এবং বিপদে-আপর্দে লোকের উপকার নিয়ে ব্যাপৃত থাকবে। 
গুপ্তনমিতির সভ্যদদের মধ্যে বাছা বাছা যুবকদের ম্যাটপসিনি, গ্যারিবন্ডি, 
শিবাজী, প্রতাপসিংহ, প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি বিখ্যাত বীর ও বিপ্রবীদের 
চরিতালোচনায় উৎসাহ দেওয়া হবে। 

গুধধনমিতিগুলির লক্ষ্য হবে কেবল যুবকর্দের আন্গুকুল্য লাভ নয়; দেশের, 
শিক্ষিত লোক মাত্রেরই এবং শেষে জনসাধারণের সহান্ভূতি লাভ ভাদের 
লক্ষ্য হবে। আর জনসাধারণের ভয়-ভাঙানোর ব্যবস্থাও দরকার । তাই 
পত্রিকা-প্রচার ও বক্তৃতাদির ব্যবস্থা হবে কর্মপন্থার দ্বিতীয় ধাপ।' 

কর্মপন্থা তৃতীয় ধাপ হবে সরকারের মঙ্গে অসহষে!গ স্থুরু করা। দেশের 
বর্তমান অবস্থায় নিরস্ত্র ভারতবালীর পক্ষে নিক্ষিয় প্রতিরোধ ( 85515৫ 
ঢ.651508006 ) প্রকৃষ্ট পন্থ। | * অবশ্য শ্রীঅরবিন্দ গান্ধীজ্জীর ন্যায় পুরোপুরি 
অহিংসবাদী ছিলেন ন|। স্বাঁধীনতালাভের জন্যও কোন অবস্থায়ই সশস্ 
বিরোধ সংগত নয়-_-এই হলো গান্ধীজীর মত। শ্রঅরবিন্দ তা বলতেন না। 
(এ বিষয়ে পরে আমাদের আরে! আলোচন। করতে হবে। ) অসহযোগ সুরু 
করবেন প্রথমে অল্লসংখ্যক এমন একদল লোক যাদের লরকারের হাতে 


৪৬ শ্রীমরবিন্দের জীবন-কথ! 


নিষাতন ভোগ করবাব সাহস ও সামর্থ্য থাকবে। কিন্তু এই অনহযোগীদের 
ৃটান্তে এবং শিদেশীয সবকাঁবেব শির্মম নিধাতনেব বিকদ্ধে গুতিক্রিযাঁব ফলে, 
ক্রামই অধিকতব সংখ্যাঘ ভাবতনাপী স্বকাবেব সঙ্গে অহযোগিত। কববাৰ 
জন্য গ্রপ্তত হতে থাকবে, স্বাধীনত।-আন্দালনেব প্রতিত সহাম্ুভৃতি-সম্পন্ন 
লোকেব সংখ্য। ক্রমেই বাডাত থাকবে । এইবপে বিদেশী শীদনেব ভিত্তি 
ছুধল হত থাকবে। 

এইবপে বিদেশীয় শাঁদনেব ভিন্ভতি ঢুবল হলে এবং দেশ প্রস্তুত হলে 
কমপখ্াপ পবা বা" চতুর্থ ধাপ হবে দেশে গ্যাবিলা যুদ্ধ সক কবা। তখনও 
অবগ্ত “দশ শক্তিশাশী ইশলেজ সৈম্তালেব সপ্দে সম্মুখ যুদ্ধ বপ্বাব মত 
শি অগ্জণ করবে ন।, কিন্তু সফতাধ সঙ্গে অতকিত আত মণ দ্বাব! 
এক্রপন্মে বল ক্বশ কব] দেশের গঠাঁটিলাবাচ্নীব পক্ষে সম্ভব হাব । গ্যািলা 
যুদ্ধ যে কী পধিমাঁণে * ব্রাক ঝাবু কবে স্বাধীনতা -যুদ্ধেগ ইতিহাস তাস দৃষাস্তে 
অভ।ব নেই। আম।দধব "পণেব হ তশাসেও তার প্রমাণ পাওনা যায। 
হুলাখাটেব 4 পব।ভ ঘণ পব ঘকাল গ্রতাপাসংহ এভাবেই প্রবল মোগলেব 
বলক্ষষ কবেছি শন । 

শ্রআাবিশিব পবিকণ্দি৬ বমগঞ্ছ।ব পক বা শষ ধাপ হবে টিছেশীয 
দখকী,বব বিক্ছে গকাশ্টে সশগ্র অভিবান এ+" বলপুবক খ্ব।খানত। আদাষ। 
ইন্ল্য।গ্ডেব ভাতঙহাঁস ও ঠশাবম চধন্র শ্রীঅবধিন্দ ভাশভাবেই জনা তন। 
নিঙ।স্ত বধ। ন| হবে ই*বেগজাত স্বেচ্ছাঁষ পিছুমাত্র অধিকার ত্য।গ কবে ন।, 
ভাঁথতবাঁপীকে শাসন অধিকাঁব দেবে না এই ছিল শ্রঅববিন্দের বিশ্বাস। এক 
সময়ে এদেশে কাবো কাঁবে। বিশ্বাস ছিল €ৰ স্ব।ধীণত।-াগ্রথ ই'বেছজাতি 
স্বেচ্ছায াবঙবাসীব স্বাধীনতা আকাজ্ষা পুবণ কৰবে ১ শ্রামববিন্দ তাদেব 
ভ্রান্ত মনে কগতেণ। বুপুর্বেশ ১৮৯৩ সনে ইন্ুপ্রকাঁশে তাব “ও 15 803 
£01: 019" পয7যর পঞ্চম প্রবন্ধে তিনি একখ। বলেছিলেন । তবে ইংন্যাণ্ডের 
ইতিহাস থেকে এবং ইধবধজ চখিত্রেব প্রত্যক্ষ অঠিজ্ঞতা থেকে তিনি জেনে- 
ছিন (য ই*বেজ যখন দেখবে শাসন-ব্য।পাবে অধিকাংশ ভ।বভবাসীর 
সহযে!গিতা-নাভ আব সম্ভব নষ এবং ভ।বশুবাসী স্বাধীনতা অর্জনে কৃতসংকল্প, 
তখন ইণবেজ ভারতবাঁপীর সর্জে আপস রফ। করতে প্রস্তুত হবে। 
শ্রীঅরবিন্দেব মতে ১৯১৮ সানব মণ্টেগু-চেল্ম্সফৌড শাসন-সংস্কীর প্রস্তাবে 
ইংরেজদের এই মনোভাবেব কিছুটা প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল, এবং দ্বিতীয় 


প্রীঅরবিন্দের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ৪৭ 


মহাযুদ্ধের সময় ক্রিপ্‌ প্রস্তাবে ইংয়েজের ভারতবাসীর সঙ্গে আপসের 
প্রস্তাবের মধ্যে এই মনোভাবের আরো পরিচয় পায়! গিয়েছিল। অবশ্য 
শ্রীঅরবিন্দ তাঁর বহু আগেই ভারতের রাগুনৈতিক আন্দোলন থেকে যে সরে 
ধাড়িয়েছেন, একথা স্মরণ রাখতে হবে । মোটকথা শ্রীঅরবিন্দ বিশ্বাস করতেন 
শেষ পর্স্ত ভারতবাঁসীকে বলপুবক স্বাধীনতা আদায় করতে দেওয়া হয়ত 
ইংরেছ ভ্রান্ত নীতি মনে করবে; বরং ভারতবাসীর বন্ধুতা চিরদিনের জন্য না 
হারিয়ে ভারতের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের বাণিজ্য অক্ষ রাখাই সমীচীন মনে করবে 
এবং হয়ত ন্বাধীনতাঁলাভের জন্য ভারতবাপীর পক্ষে সশস্ত্র অভিযানের 
প্রয়োজন হবে ন।। ইংরেজ স্বেচ্ছায় সরে দাড়াবে । ইংধেজের শাঁসন-সংস্কার 
্রস্তাবমমূহ এবং শেষে ভারতের শাসন-ভার ভারতবাসীর হস্তে অর্পণ 
শ্রীঅরবিন্দের এই বিশ্বাসকে সত্য প্রমাণ করেছে । 
বাংলায় গ্রীঅরবিন্দের গুগু সমিতি প্রতিষ্ঠ! 

ভারতের স্বাধীনতালাঁভের প্রচেষ্টার প্রথম ধাঁপ হিসাবে ১৯০২ সনে 
(অর্থাৎ দেশে ফেরার প্রায় দশ বছর পরে এবং বরোদ] ত্যাগের চার বছর 
আগে) শ্রঅরবিন্দ বাংলায় গুপ্শমিতি প্রতিষ্ঠ। করেছিলেন। ইতিপূর্বে 
উনিশ শতকের শেষ দশকে ইউরোপের দৃষ্টান্তে পশ্চিম ভারতের বোস্বাই 
অঞ্চলে এবং বাংল! দেশে কতকগুলি গুপ্তসমিতি ও আধা-গুপুসমিতির প্রতিষ্ঠ। 
হয়েছিল। এঅরবিন্দ পশ্চিম ভারতের গুঞুস।মতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত 
ছিলেন, এবং পশ্চিম ভারতের ও পুর্ব ভারতের গুগ্তণমি(তির মধ্যে যোগস্থাপনে 
সচেষ্ট হন। এই সমিতিগ্ুলির ইতিহাস একটু আলে।চন। দরকার । 

পশ্চিম ভারতে মহারাষ্ট্র ও গুজরাট অঞ্চলে যে গ্রপ্তনমিতি প্রতিষ্িত হয় 
ঠাকুর রামসিংহ নামক উদ্নয়পুরের এক সর্দার ছিলেন তাঁর নেতা। এই 
সমিতির লক্ষ্য ছিল উপধুক্ত সময়ে ইংরেজ সরকারের বিরুদে সশস্ত্র অভিযানের 
জন্ত প্রস্তুত হওয়া। এই উদ্দেশে ঠাকুরসাহেব ভারতের মিপাহী সৈম্তদের 
মধ্যে প্রচারকার্ধ চালাতেন । তার প্রচারের ফলে কয়েকটি সৈন্দলের দেশীয় 
সেনানায়কগণ স্বাধীনত।-যুদ্ধ বাধলে সাহায্য করতে রাজী হন। শ্রীঅরবিন্দও 
নাকি কোন কোন সেনানায়কের সঙ্গে দেখ।-পাক্ষাৎ ও গোপনে আলাপ- 
আলোচন! করেন। শ্রীমরবিন্দ পশ্চিম ভারতের গুপ্তসমিতির শপথ গ্রহণ 
করেছিলেন ; এবং এক সময় ঠাকুর রামপিং বিদেশে গেলে তিনি পশ্চিম 
ভাক্গুতের গুধ্ধনমিতির নেত৷ অর্থাৎ পরিচালকসভাঁর প্রেনিভেণ্ট হয়েছিলেন। 


৪৮ শ্রীঅরবিন্দের জীবন-কথ 


বাংলায় প্রীঅরবিন্দের গুপ্তসমিতি প্রতিষ্ঠার পুর্বে রবীন্দ্রনাথের ভাগিনেয়ী 
সরল] দেবী একটি এবং ব্যারিস্টার পি. মিজ্র অপর একটি সমিতি কলকাতায় 
প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সরল! দেবীর প্রতিষ্ঠিত সমিতির উদ্দেশ্ত ছিল দেশের 
যুবকদের বলশালী ও আত্মরক্ষায় সক্ষম করে তোলা। দেশের তখনকার 
অবস্থায় তার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। উনিশ শতকের শেষের দিকে, বিশ 
শতকের প্রথম দিকে স্বদ্দেশী-আন্দৌলন আরম হবার আগে পথে-ঘাটে, 
রেলে-্িমারে সাম্রাজ্য-গবিত গোরাদের অত্যাচার ছিল সাধারণ ঘটন|। 
স্বাধীনতা-আন্দোলন তখনও গড়ে ওঠে নি; কিন্তু গোরাদের অত্যাচারে দেশের 
লোকের জাতীয় মধাদা-বোধে আঘাত লাগতো! | দেশের লোকদের ব্যায়াম, 
কুস্তি শিক্ষা দিয়ে তাদের আত্মরক্ষায় সক্ষম করে তোলবার জন্য দামোদর ও 
বালকৃষ্ণ চাঁপেকার নামক ছুই মহারাষ্ট্র ত্রান্ষণযুবক পুণীতে এক ব্যায়াম- 
সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। রবীন্দ্রনাথের মেজদাঁদা সত্যেন্ত্রনাথ ছিলেন 
বোশ্বাইয্বের একজন জেলা-জঙ্গ। তাঁর ভাগিনেয়ী সরলা দেবী তাঁর নিকট 
বেড়াতে গিয়ে মহারাষ্ট্রের ব্যায়াম-সমিতির পরিকল্পনা দ্বারা বিশেষ ভাবে 
আকৃষ্ট হন, দেশে ফিরে এসে তিনি তার বালিগঞ্জের পিতৃগৃহে এক ব্যায়ামাগার 
প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে বাংলার বাঁলক ও যুবকেরা উৎসাহের সঙ্গে লাঠি 
খেলতো।, কুস্তি করতো৷ ও ছোর।-তলোয়ারের ব্যবহার শিখতো৷ | সরল] দেবী 
ছিলেন বিছৃধী এবং ভারতী পত্রিকার সম্পাদদিকা। এই সময় তাঁর লেখ? 
একটি. প্রবন্ধ বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে; এবং প্রবন্ধটির নাম থেকেই তীর 
ব্যায়াম-সমিতি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্ঠট বোঝা যায়। প্রবন্ধটির নাম ছিল “বিলাতী 
ঘুষি বনাম দেশী কিল”__বিন1 প্রতিবাদে গোরার অত্যাচার-অপমান লহ 
না করে অপমানের পরিবর্তে অপমান ফিরিয়ে দিতে হবে, এই ছিল প্রবন্ধটি 
প্রতিপাগ্চ। এই প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ যা বলেছিলেন 
তা স্মরণীয়। শ্বামীজী তার এক লেখায় বলেছিলেন ঃ “তোমাকে কেহ 
এক চড় মারলে তুমি যদি ছুই চড় ফিরিয়ে ন। দাও তবে তুমি কিসের 
মান্য?” আর রবীন্দ্রনাথের কথা “মার খাইয়া বিন! প্রতিবাদে ত্রন্দন কর! 
কাগুরুষের দুর্বলতা ।” তীর একটি কবিতার প্রসিদ্ধ অংশ ঃ 
রঃ ৬ন্থায় ষে করে আর অন্যায় যে সহ 

তব স্বণা যেন তারে তৃণসম দহে ॥ 
সরল! দেবীর আর একটি কাজও উল্লেখযোগ্য । মহারাষ্ট্রে গরচলিত “বীরাষ্রমী” 
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ব্রতের অনুরূপ. একটি প্রথার প্রচলন তিনি-এদেশে করেছিলেন । ছুর্গ৷ পুজার 
সময় অষ্টমী তিথিতে অস্ত্রপুজার অনুষ্ঠান সরল! দেবীর উৎসাহে কয়েক 
বছর কলকাতায় পালিত হয়েছিল। স্বদেশীযুগে বাংলাদেশ সারা ভারতকে 
জাতীয়তাঁবোধ শিথিয়েছিল ; কিন্ত এ ধরনের জাতীয়ভাবোধের প্রথম উন্মেষ হয় 
মহারাষ্ট্রে। জাতীয়তাবোধের দ্বারা প্রণোর্দিত তিলক মহারাষ্ট্রে শিবাঁজী- 
উৎসবের প্রবর্তন করেছিলেন। তার অনুকরণে বাংলাদেশেও সরলা 
দেবী প্রমুখ অনেকের উৎসাহে শিবাঁজী-উৎসব প্রবতিত হয়েছিল। কয়েক 
বছর খুব উৎসাহ ও সমারোহের সঙ্গেই শিবাজী-উৎসব পালিত হয়। এক 
শিবাজী-উৎসবে রবীন্দ্রনাথ টাউনু হলে তীর “শিবাজী” নামক বিখ্যাত 
কবিতাটি প্রডেছিলেন। বাংলার বার প্রতাপাদিত্য ও তার পুত্র উদয়াদিত্যের 
স্মরণেও উৎসব কয়েকবার পালিত হয়। দেশের যুবকের! বীর ও বলশালী 
হয়ে উঠুক, তাদের মনে স্বর্দেশ-গ্রীতি জাগ্ডক, এই ছিল সরল! দেবীর কাম্য । 
দেশের স্বাধীনতা অর্জন সরল। দেবীর কর্মপন্থার অন্তর্গত ছিল ন1? বস্তত সে 
সময়ও তখন হয় নি। আর সরল] দেবাঁর ব্যায়াম-সমিতিকে শ্রীঅরবিন্দের 
প্রতিষিত গুপ্তসমিতির অনুরূপ একটি গুপ্ বিপ্লবী সমিতি বলা চলে না। তার 
মধ্যে গোপন করবার কিছু ছিল না৷ 

১৯০২ সনে শ্রমরবিন্দের গুধসমিতি প্রতিষ্ঠার পুর্বে ১৮৯৭ সনে ব্যারিস্টার 
পি. মিত্র মশাই একটি সমিতি স্থাপন করেন। তা-ই ছিল পরব্তীকালের 
প্রসিদ্ধ অনুশীলন সমিতির স্চনা। পি. মিত্র মশাই বিলাতে ্যারিস্টারি 
পড়ার সময় ম্যাটলিনি, গ্যারিবন্ডির আদর্শ ছার! অন্থপ্রাণিত হয়েছিলেন।, 
কিন্তু একথা ঠিক ষে শ্রীঅরবিন্দই প্রথম ভারতের স্বাধীনতা -অর্জনকেই স্থির 
লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করে গুপ্তনমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯০৬ সনে বরোদা ত্যাগ 
করে কলকাতায় নিজ কর্মক্ষেত্র স্থাপন করবার পুর্বে পুজার ছুটিতে প্রতি বছর 
শ্রীঅরবিন্দ কলকাতায় আনতেন। তিনি পি. মিত্র মশায়ের সঙ্গে পরিচিত 
হন এবং পশ্চিম ভারতের গুপ্ুসমিতির সংবাদ তাকে দেন। পশ্চিম ও পুর্ব 
ভারতের ছুই দলের একযোগে কাঁজ করারও চেষ্টা হয় এবং পি. মিত্র মশাই হন 
পুর্ব ভারতের গুপ্তনমিতির নেতা! । 
শ্রীঅরবিন্দের প্রথম গুগুসমিতির ইতিহাস 

এইবার বাংলায় প্রীঅরবিন্দের প্রতিষ্ঠিত গুপ্তসমিতিগ ইতিহাস 
প্রতিষ্ঠা, প্রসার ও পতনের কথা৷ আলোচন। করা যাক্‌। ১৯০২ সনে 
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শ্ীঅরবিন্দ যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক যুবককে গপুসমিতি প্রতিষ্ঠার 
জন্য বাংলায় প্রেরণ করেন। ছয় মাস পরে যতীন্দ্রনাথকে সাহায্য 
করবার জন্য শ্রঅরবিন্দ তার কনিষ্ঠ ভ্রাত৷ বারীন্দ্রকুমারকে বরোদা থেকে 
কলকাতায় পাঠান। শ্রীঅরবিন্দের সহযোগী এই যতীন্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
পরিচয় নিম়্রূপ £ 

যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম বর্ধমান জেলার চান্না নামক গ্রামে । 
এলাহাঁবাদ কায়স্থ পাঠশীলা কলেজে খন প্রবাঁসী-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 
মশাই ছিলেন অধ্যক্ষ, তখন ঘতীন্ত্রনাথ তার ছাত্র ছিলেন। রামানন্দবাঁবু 
যতীন্ত্রনাথের দেশপ্রেম ও নিভাঁক চরিত্রের উচ্চ প্রশংসা করেছেন। যুদ্ধবিদ্যা 
শিক্ষা করবেন, বাঙালী যে ভীরু নয় একথা প্রমাণ করবেন, এই ছিল যতীন্ত্র- 
নাথের স্থির সংকল্প। সেকালে বাঙালীদের ইংরেজ সরকারের বা দেশীয় 
রাজ্যের সৈম্তদলে নেওয়া হতে৷ না এই অজুহাতে যে বাঙালী যোদ্ধা-জাত নয়। 
প্রতাপাদিত্য ও চাদ রায়-কেদার রায়ের কাধকলাঁপ এবং স্বদেশীযুগে নির্ভয়ে 
ফাঁসিমঞ্চে জীবন দান এই অপবাদের যখোচিত উত্তর কি দেয়নি? সেকথা 
যাঁক। যতীন্দ্রনাথের সংকল্প ছিল যুদ্ধবিদ্া শেখা । তিনি উত্তর প্রদেশের 
গ্রাম অঞ্চলের লোকদের হালচাল, কথাবার্ত|” নিখু'তভাবে আয়ত্ত করেন। 
নিজের নাম ভাড়িয়ে যতীন্দর উপাধ্যায়, এই নাম গ্রহণ করেন; উত্তর প্রদেশের 
গ্রাম অঞ্চলের একজন অশিক্ষিত ব্রাক্ষণ-যুবক বলে নিজের পরিচয় দেন। কিন্তু 
শত চেষ্টা করেও কোথাও সৈন্তদলে ভতি হতে পারলেন না। শেষে ঘুরতে 
ঘুরতে একদ্দিন একট! লোটা ও লম্বা! লাঠি সম্বল করে যতীন্দ্রনাথ বোদায় 
শ্রীঅরবিন্দের বাসগৃহে উপস্থিত হন। শ্রীঅরবিন্দ যতীন্দত্রনাথের সাহস ও 
অধ্যবসায়ের পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হন। বরোদ| সরকারের সৈনিক 
বিভাগের উচ্চ কর্মচারী মাধবরাও যাদব ছিলেন শ্রীঅরবিন্দের বন্ধু। শেষে 
গ্রঅরবিন্দের অনুরোধে তিনি যতীন্দর উপাধ্যায়কে বরোদার অশ্বারোহী 
সৈম্তদলে ভতি করে নেন। কার্ধদক্ষতাণ্ডণে যতীন্দ্রনাথ গাঁয়কোবাঁড়ের শরীর- 
রক্ষী দলে উন্নীত হন। যতীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন যে অন্ত দেশে 
উপযুক্ত স্থযোগ পেলে যতীন্দ্রনাথ একজন বীর বলে খ্যাত হতেন। 

যতীন্দরনাথ শ্রীঅরবিন্দের চিঠি নিয়ে কলকাতায় আসেন ? পরে বারীন্ত্রকুমার 
এসে তার সঙ্গে যোগ দেন। তীর] কলকাতায় অনেক নৃতন সমিতি গড়ে 
তোলেন। পুরানো সমিতির অনেক সভ্যও এই মৰ নতুন সমিতিতে যোগ 
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দেয়। কলকাতার কয়েকটি স্থানে লাঠিখেলা, ছোরাখেলা, মুষ্টিযুহ্ধ, কুপ্তি, 
ঘোড়ায় চড়া শেখবার জন্য আখড়। স্থাপিত হয়। যুবকদের নিকট স্বাধীনতার 
বাণী প্রচারের ব্যবস্থাও হয়--ম্যাটসিনি গ্যারিবন্ডি প্রতাপসিংহ শিবাজী 
প্রতাঁপাদিত্য প্রভৃতি বীরদের জীবনী আলোচিত হতে।। কেবল তা-ই নয়, 
দেশের ইতিহাস, ইংরেজ শানে দেশের অর্থশোষণ ও তার ফলে ভারতবাসীর 
ক্রমবর্ধমান দারিত্র্য, ইংরেজ কর্তৃক স্থৃচিস্তিত নীতি অন্থুসারে ভারতের বাণিজা- 
ধ্বংস প্রভৃতি ভারতের আঘথিক ইতিহাসের কলঙ্কজনক অধ্যায় প্রভৃতির 
আলোচনা হতে! । উদ্দেশ্য দেশের ইতিহাস ও ইংরেজ শাসনের সঙ্গে 
সুপরিচিত একদল যুবক “মিশনারী” বা প্রচারক স্ষ্টি করা । তাদের 
কাঁজ হবে দেশের কথা সর্বত্র দেশব।সীর নিকট প্রচার করা; এবং ভবিষ্যতে 
সরকারের সঙ্গে বিরোধের ক্ষেত্র এবং বিরোধের জন্য প্রস্তত যূবকদল স্থষ্টি করা । 
এই প্রচারের ভার নেন প্রথমে বারীন্দ্রকুমার ) ক্রমে দেবব্রত বন্ছ্‌, ভূপেন্দ্রনাথ 
দূত (স্বামী_ বিবেকানন্দের কৃনিষ্ঠ ভ্রাতা), হেমচন্ত্র দাস, সত্যেন্্রনাথ বন্ধ 
( সম্পর্কে, বারীব্্কুম়ারের মাতুল) প্রভৃতি অনেকে বারীন্দ্রকুমারের সঙ্গে 
যোগ দেন। 

যতীন্দ্রনাথ ও বারীন্দ্রকুমীর পি. মিত্র ও আরে। কারে কারে। কাছে তাদের 
কাজে সাহাধা পান। তাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্বামী বিবেকানন্দের 
আইরিশ শিষ্তা নিবেদিতা (21155 118:697:56 51158526) [০০16 )। 
ইংল্যাণ্ডে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে পরিচিত হবার পুর্বে নিবেদিত], ছিলেন 
একজন মহাবিদুষী শিক্ষাব্রতী এবং. আয্মারল্যাণ্ডের স্বাধীনতা-আ'ক্ফোলনের 
একজন্‌_ উৎসাহী সমর্থক। নিবেদিতা ছিলেন স্বাধীনতার উপাসিক।; এবং 
ভারতের স্বাধীনতাঁও তিনি মনে প্রাণে কামন। করতেন। একবার আমন্ত্রিত 
হয়ে বরোদায় গিয়ে নিবেদিতা কয়েকটি বক্তৃতা দেন। স্টেশনে নিবেদ্দিতাকে 
অভ্যর্থনার ভার শ্রীঅরবিন্দের উপর অপিত হয়েছিল। শ্রীঅরবিন্দ ও নিবেদিতা 
উভয়েই 811 (06 21100)6. নামে ক্ষুদ্র পুন্তিকা রচনা করেছিলেন। একে 
অন্যের বই পড়ে খুশী হয়েছিলেন। বরোদায় “নিবেদিতা ্রীঅরবিন্দকে 
বলেছিলেন যে তিনি শুনেছেন শ্ীঅরবিন্ন “221:6560 20 570780089০4 
৫9 ৪. জ 091310767০৫ 0£ 7211. ॥ শ্রীঅরবিন্দ নিবেদিতার এই কথার অর্থ 
করেছেন এই বলে যে নিবেদিতা জানতে পেরেছেন শ্রীঅরবিদ্দ একজন 
25৮01000081 অর্থাৎ বিপ্রব-পস্থী। বরোদায় শ্রীঅরবিন্দ ও নিবেদিতা 
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প্রসঙ্গে নান। ভূল কথার প্রচার হয়েছে। নিবেদিতার কাছে নাকি শ্রীঅরবিন্দ 
স্বামী বিবেকানন্দের রাজযোগের বহিখাঁনার কথা প্রথম শোনেন এবং যোগের 
দিকে শ্রীজরবিন্দ আকুষ্ট হন। শ্রীঅরবিন্দের কথা “এগ _16196100 ড/10) 
915061 7২1৮০০16৪ ঘম৪. 2151 118 006 210 ০0৫ মিছির 91১171- 
দারা 51 1080ট23 817 506 জিদ 61100, (911 
£১11101010500 02 10170561620 00 005 70000210115 01 তবে 
একথ। ঠিক যে বরোদায়ই সিস্টার নিবেদিতা ও শ্রীঅরবিন্দ পরস্পর বন্ধুত্ব 
সুত্রে আবদ্ধ হন। ন্বভাবতই ষতীন্দ্রনাথ ও বারীন্দ্রকুমার যখন বাংলায় 
গুধ্ধমিতি গঠন করেন তখন ভারতের স্বাধীনতাকামী নিবেদিতাঁর ' কাঁছে 
তার! যথেষ্ট সাহাঁষা পান। নিবেদিতা তাদের অনেক পুস্তক দিয়ে সাহাধ্য 
করেন, এবং সমিতিগুলির পরিচাঁলনাঁভাঁর যে সমিতির উপর অপিত ছিল 
নিবেদিতা সেই সমিতির অন্যতম সন্ত ছিলেন। 

গুপ্ধনমিতির ক্রত প্রসার হতে থাকে । কলকাতার যুবকের। দলে দলে 
মমিতিতে যোগ দেয়; কেবল তা-ই নয়; বয়স্ক লোকেদের মধ্যেও অনেকের 
সমিতির প্রতি সহানুভূতি ছিল। শ্রীঅরবিন্দ পুজার ছুটিতে বরোদা থেকে 
বাংলায় এসে তাঁর সমিতির খোঁজখবর নিতেন। ১৯০২-১৯০৪ সনের মধ্যে 
পুজার সময় ব্যতীত অন্ত সময়ও তিনি সমিতির কাঁজে দুবার বাংলায় আসেন; 
এবং একবার মেদিনীপুরে হেমচন্দর দাসের গৃহে সন্ধ্যাকালে গ্রীত। ও অসি হাতে 
দিয়ে হেমচত্দ্রকে দীক্ষা দেন। হেমচন্ত্র বলেছেন শ্রীঅরবিন্দের অসাধারণ 
পাঙ্িত্যের জন্য শ্রীঅরবিন্দের প্রতি হেমচন্দ্রের ও মেদিনীপুরের অন্ান্ত অনেক 
যুবকের ভক্তি ছিল অসীম । 

কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের গুপ্তসমিতি দুই বছরের অধিক কাল স্থায়ী হলে! না। 
সমিতির মধ্যে নেতৃত্ব নিয়ে দলা?লি দেখ। দ্দিল। যতীন্দ্রনাথের মেজাজ নাকি 
ছিল একটু “জাদ্রেলী” ধরনের-_সহকর্মীদের নাকি তিনি আমল দিতেন ন]। 
বাৰীন্ত্রকুমার প্রভৃতিও যতীন্দ্নাথের গ্লেভাঁজ বরদস্ত্ করবার লোক ছিলেন 
ন!! একে অন্যের বিরুদ্ধে শ্রীঅববিন্দের নিকট অভিযোগ করতে লাগলো । 
হস্তরদস্ত হয়ে বরোদা থেকে শ্রাঅরবিন্দ এলেন তীর দলের বিরোঁধ মেটাবার জন্য । 
পি. মিত্র, পিস্টার নিবেদিতা প্রভৃতি পাঁচ ব্যক্তিকে নিয়ে এক পরিচালকসভ! 
গঠিত হলো, এবং সমিতির পরিচালনাভার গ্রহণ করলো। কিন্তু শেষ পর্যস্ত 
কোঁন ফল হলো! না। শেষে শ্রীঅরবিন্দের নির্দেশে যৃতান্নাথ ও সত্যেন্্নাথ 
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সমিতি থেকে বৃহিষ্কুত হলেন। এরপ্র_ যতীন্তরনাথ ক্ষোভে সম্্যাম নিলেন এবং 
সমিতির_সঙ্গে তীর সকল সম্পূর্ক ছিন্ন হলো । অঙ্ন্যাস-গ্রহণের পর তিনি 
বিখ্যাত ঘোত্হং স্বামীর সঙ্গে মানায় মগ্ন হলেন। সঙ্্যাস আশ্রমে তীর নাম 
হয়েছিল নিরালকব স্বামী। কিন্তু এরপরেও লমিতিকে রক্ষা! কর! সম্ভব হলে। না। 
বাংল! দেশ তখনও বিপ্লবের জন, স্বাধীনতা -আন্দৌলনের জন গ্রশ্তত নয়, এই 
মনে করে ১৯০৪ সনে অর্থাৎ সমিতি-প্রতিষ্ঠার দুবছর পরেই শ্রীঅরবিন্দ ও 
বারীন্দ্রকুমার বরোদীয় ফিরে গেলেন। বরোদায় এই সময় শ্রীঅরবিন্দ তাঁর 
যোগ-সাঁধনা স্থুরু করেন ; এবং তিনি রইলেন তার অধ্যাপনা ও যোগ-সাধন] 
নিয়ে। বারীন্দ্কুমার দেশের ইতিহ্থাস ও রাজনীতির চর্চায় ডুবে রইলেন। 
কীভাবে ছুবছর পরে আবার শ্রীমরবিন্দ তার গুধসমিতির পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন 
মে কথা পরবতী অধ্যায়ের আলোচ্য । 


চতুর্থ অধ্যায় 
বাংলায় শ্রীঅরবিন্দ 
প্রথম পরিচ্ছেদ 
বঙ্-তজ প্রস্তাব লর্ড কার্জনের জিদ 


১৯০৪ সনে দলাদলির ফলে শ্রীঅরবিন্দের প্রতিষ্ঠিত গুপ্তসমিতি ভেঙ্গে যায়। 
শ্রীঅরবিন্দ ও বারীন্ত্রকুমারের মনে হলে! বাংলাদেশ স্বাধীনতা-আন্দোলনের 
জন্য প্রস্তত নয়। কিন্ত এক বছর পরই ১৯*৫ সনে বাংলায় এমন এক 
পরিস্থিতি দেখা দিল যার ফলে বাংলাই হয়ে উঠল স্বাঁধীনতা-আন্দৌলনের 
প্রধান কেন্দ্র। ঝুনে! সাম্রাজ্যবাদী লর্ড কার্জন তখন ভারতের বড়লাট। 
তিনি লক্ষ্য করলেন ভারতের, বিশেষভাবে বাংলাদেশের শিক্ষিত লোকদের 
মনে ইংরেজ গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে অসন্তোষ দিন দিন বেড়ে উঠছে । তার মনে 
হলো ৫1500136617064 93. /১+৪ অর্থাৎ ইংরেজী শিক্ষিত লোকেরাই ভারতে 
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শাস্তির পক্ষে প্রধান বিদ্ব। তাই উচ্চশিক্ষার প্রসার রোধ 
করা হলো! তার লক্ষ্য। আর তিনি ইহাও লক্ষ্য করেছিলেন যে সেযুগে কী 
শিক্ষায়, কী রাজনৈতিক চেতনায় বাঙালীই ছিল ভারতে অগ্রগামী । আজ 
বাঙালী ভারতে তার শ্রেষ্ঠত্বের আমন হারিয়েছে সত্য, কিন্তু সেকালে বাঁীলীই 
ছিল ভারতের চিস্তানায়ক। মারাঠী নেতা গোপালকষ্ণ গোঁখ'লের একটি 
প্রদিদ্ধ উক্তি: “1050 3677881 01015 0০-25) 10015 আ1]] ৮6 
01010€ 00-00000ত 1০৪,৮  “বাঙীলী আজ ষ চিস্তা করে এক সপ্তাহ 
পরে সমস্ত ভারতবাপী তাই চিন্তা করে।” লর্ড কার্জন বাঙালী জাতির 
এঁক্য নাশ করে বাঙালীকে শক্তিহীন করতে চাইলেন। তাই তিনি প্রস্তাব 
করলেন বাংলাদেশকে দ্বিখগ্তিত করা হোক্‌__পুর্ববাংলা আমামের সঙ্গে যুক্ত 
হোক্‌, আর পশ্চিম বাংলা, বিহার ও উড়িস্ত। নিয়ে একটি নতুন প্রর্দেশ হোক্‌। 
লর্ড কার্জনের বঙ্গ-ভঙ্গের অজুহাত হলো! শাসনকার্ধের স্ৃবিধা) তীর আসল 
উদ্দেশ্য পুর্ববঙ্গে হিন্দু-বিরোধী একটি মুসলমান রাজ্য স্থ্টি করে বাঙালীর এক্য- 
নাশ ও শক্তিনাঁশ। 

বাঙালী লর্ড কার্জনের বঙ্ক-ভঙ্গ প্রস্তাবের ঘোর প্রতিবাদ করে। প্রথম 
বঙ্গ-ভঙ্গ প্রস্তাব করা হয় ১৯০৩ সনে। এ বছরই ডিসেম্বর মাসে মাজ্াজ 
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কংগ্রেসের সভাপতি লালমোহন ঘোষ মশাই বঙ্গ-ভঙ্গ প্রস্তাবের বিয়োধিত। 
করেন। পরের বছর বোম্বাইয়ে কংগ্রেসের অধিবেশন হয় এবং কংগ্রেসের 
সভাপতি হয়েছিলেন আসামের ইংরেজ শাসনকর্তা! ভারতহিতৈষী 91 
০0 09৮০2. তিনি তার সভাপতির ভাষণে বলেন বাংলার জনমত 
উপেক্ষা করে বাংলাকে দ্বিখগ্িত করা গভর্ণমেণ্টের পক্ষে স্বেচ্ছাচারিতা৷ ও 
অবিবেচনার কাজ হবে। দিন যেতে লাগলো, এদিকে গভর্নমে্ট একেবারে 
চুপ; দেশের লোঁক ভাবলো! তবে বুঝি গভর্নমেন্ট দেশবাসীর কাছে অত্যন্ত 
আপত্তিকর বলে বঙ্গ-ভঙ্গ প্রস্তাব ত্যাগ করেছে । কিন্তু নিজের জিদ ত্যাগ 
করা কিংবা বাঙাঁলীকে শক্তিহীন করার সাধু সংকল্প ত্যাগ কনা, কোনটাই 
লর্ড কার্জনের মনঃপুত হলো না। ১৯৫ সনের জুলাই মাসে বিলাতের 
গভবমেণ্ট ঘোষণা করলে বাংলাদেশকে দ্বিখগ্ডিত করার প্রন্তাব চুড়াস্তভাবে 
গৃহীত হয়েছে । শুনে বাঙালীর রোঁষের ও অসস্তোষের সীমা রইল না। 
বঙ্গ-ভঙ্গ মেনে নেওয়া হবে না, এই হলো বাঙালীর স্থির সিদ্ধান্ত। বাঙালী 
কবি গাইলেন £ 
ধির বাঁধন ভাঙ্গবে তুমি, তুমি কি এমনি শক্তিমান । 
আমাদের ভাঙ্গা-গড়া তোমার হাতে, তোমার এমনি অভিমান । 

গভর্নমেণ্টের জুলাই ঘোষণার দিন কয়েকের মধ্যেই অর্থাৎ বঙ্গদেশ 
আইনত ছিখগ্ডিত হবার পূর্বেই ১৯৫ সনের ৭ই আগস্ট কলকাতার টাউন হুলে 
এক বিরাট সভায় বিলাতি পণ্য বর্জন করার অর্থাৎ বয়কট প্রন্ত/ব গৃহীত হয় । 
দেশের সর্বত্র স্থানে স্থানে জনসভায় বাঙালী বয়কট প্রস্তীব গ্রহণ করে। পরে 
এই বয়কট প্রস্তাব গ্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ বল্লেছিলেন, “১৯০৫ সনের ৭ই 
আগস্ট বাঙালীর জীবনে এক নতুন চেতনার জন্ম হয়, বাঁঙালী যেন দেড়শত 
বছরের ঘুম-ঘোঁর থেকে জেগে ওঠে ।” ১৯০৫ সনের ১৬ই অক্টোবর বঙ্গ-ভঙ্গ 
প্রস্তাব কার্ধে পরিণত হয়- পূর্ববঙ্গ ও আসাম এবং পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার-উড়িস্যা 
ছুটি স্বতন্ত্র প্রদেশ হয়। বাঙালী এই ১৬ই অক্টোবর দিবসটি জাতির শোক- 
দিবল হিসাবে পালন করে। সেদিন বাঙালীর ঘরে ঘরে অরন্ধন। আর 
একটি অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে বঙ্গ-ভঙ্গ যে বাঙালী মেনে নেবে না এই সংকল্প 
ব্যক্ত করে। আমাদের দেশে রাখি-বন্ধন প্রথাটি স্থপ্রাচীন ও সুন্দর প্রথা। 
প্রথাটি ভ্রাতৃত্ব-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার প্রতীক। কেউ কারে হাতে রাখি বাধলে 
তার অর্থ হয় এই যে তাদের দুজনের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব-বন্বন স্থাপিত হলো, তার! 


৫৬ প্রীঅরবিন্দের জীবন-কথ! 
ছুজন ভাই ভাই হলো। ১৯০৫ সনের ১৬ই অক্টোবর দিবসটি বাঙালী 


রাখিবন্ধন-দিবুসু রূপে প্ৰলন করলো৷। এদিন স্ানাস্তে বাঙালী একে অন্যের 
হাতে রাখি বেঁধে এই কথাটাই ব্যক্ত করতে চাইলো! যে গভর্নমেন্ট বাংলাদেশকে 
ছিখগ্ডিত করলেও সকল বাঙালী এক, সকল বাঁঙালী ভাই ভাই। 

লর্ড কার্জন বাঙালী বা৷ ভারতীয়দের হিতৈষী ছিলেন না কিন্তু তিনি 
ভারতের হিতকারী হলেন, ভারতের মহা উপকার. করে. গেলেন।' বাংলার 
এক্যবোধ্রে জন্ত বাঁডালীর তথা সমগ্র ভারতবাসীর নতুন জাতীয় চেতন! 
উন্মেষের.জন্ত, লর্ড কার্জনের বঙ্গ-ভঙ্গের ন্যায় একটা প্রচণ্ড আঁঘাতের প্রয়োজন 
ছিল। এঁ আঘাতের ফলে বাংলায় দেশপ্রেমের বন্তা বয়ে গেল; এবং তাঁর 
ঢেউ সর্বভারতে প্রসারিত হতেও বিলম্ব হলে না । বরোঁদায় থেকে প্রীঅরবিন্দ 
বুঝলেন লর্ড কার্জনের আঘাত বাঙালীর পৃক্ষে শাঁপে বর হবে, এবং এইবার 
বাঙালী স্বাধীনতা-আন্দৌলনে বিপুল সাড়া দেবে। তিনি তাঁর কলকাতার 
অনচররধের--হেমুচন্দ্র কাম্থনগো।, দেবব্রত বন্ধ প্রভৃতিকে, নতুন উৎসাহে আবার 
কাজে প্রবৃত্ত হতে বললেন। নিজে বরোদ! ত্যাগের পুর্বে শ্রীঅরবিন্দ গুপ্তসমিতি 
পুনঃ প্রতিষ্ঠা ও পত্রিক। প্রকাশ করে দেশবাসীর নিকট স্বাধীনতার বাণী প্রচারের 
জন্ম বারীন্্কুমারকে কলকাতায় পাঠালেন। ১৯৯৬ সনের মার্চ মাসে বা তাঁর 
কাছাকাছি কোন সময় বারীন্দরকুমার বাংলায় এসে ষুগু্জব্র পৃত্রিক৷ প্রকাশ 
করেন। বারীন্দ্রকুমারের বন্ধু অবিনাশ ভট্টাচার্য, দেবব্রত বন্ধ, ভৃপেন্্রনাথ 
দত, (স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ) উপেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি 
ছিলেন যুগাস্তর পত্রিকা সম্পাদনায় বারীন্দ্রকুমারের যোগ্য সহযোগী । আর 
শ্রীঅরবিন্দও বুঝলেন বাংলাই হবে স্বাধীনতা-আন্দোলনের কেন্দ্র এবং বাংলাই 
এখন তার গ্ররকুত কর্মক্ষেত্র । তিনি বরোদার চাকরি ছেড়ে কলকাতায় 
তার কর্মক্ষেত্র স্থাপন করা স্থির করলেন । 
0 0:072001:020156, ও ভরানী-মন্দির 

শ্রীঅরবিন্দের রচিত 'ভবানী-মন্দির” পুস্তিকাঁর কথা পূর্বেই বল! হয়েছে। 
বরোদায় তিনি এ পুস্তিকাখানা লেখেন। ১৯*৫ সনের শেষভাগে, বরোদ। 
ত্যাগের অল্প আগে শ্রীঅরবিন্দ “০ 0020901015০ নামে এক কষুত্র পুস্তিকাঁও 
লেখেন । টব০ 09120025155 কথাটির অর্থ আপসহীন প্রতিবাদ! এই 
পুস্তিকায় “জাগ্রত বাংলার বিরুদ্ধে লর্ড কার্জনের জঘন্ভা যড়যন্ত্রের শ্বরূপটি 
শ্রীঅরবিন্দ জাতির চক্ষে খুলে ধরেছিলেন।* বাঙালী েন বঙ্গ-ভঙ্ক মেনে না 





বাংলায় শ্রাঅরবিন্ ৫৭ 


নেয় এ পুস্তিকায় শ্রীঅরবিন্দ এই মত দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করেন। পুস্তকখাঁনা ছিল 
বেনামী। গভর্নমেন্টের নির্ধাতনের ভয়ে কোন ছাঁপাখানাই পুস্তকখান। ছাপতে 
রাজী হলো না। শেষে অনেক আয়ামে ১৯০৬ সনের প্রথম ভাগে বারীন্ত্রকুমার 
কলকাতায় পুস্তকখান1 ছাঁপাঁতে সক্ষম হন। কলকাতার গুপ্চপ্রেস পঞ্জিকা! 
গ্রেসে অবশ্ঠ প্রেসের কর্তাদের অনুমতি নিয়ে- গোপনে গভীর রানে 
পুস্তকখানা ছেপে ফেল! হয়। সংবাদপত্রের সম্পাদক ও অন্যান্য বহু বিশিষ্ট 
ব্যক্তির নিকট পুস্তকের কপি প্রেরিত হয়। সেকালে গ্রলিচ্ধ 4967788156১ 
পত্রিকার সম্পাদক বাগী_হুরেন্জনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মশাই ছিলেন-বংলার_ 
'মুকুটহীন রাজা” অর্থাৎ বাংলাদেশে তীর. প্রভাব ছিল অসামান্য । বারীন্্রকুমার 
ও তার সহযোগী অবিনাশচন্ত্ ভট্টাচার্য] 7361088166 অফিসে স্ুরেন্্রনাথের সঙ্গে 
দেখা করেন। তারা স্থরেন্দ্রবাবুকে 0 (501110:017156) 0056-এর একখানা কপি 
দিয়ে_ পুত্তকখানা একটু দেখতে অন্থরোধ ক্রেন। কত পুস্তকই তো 
সাংবাদিকের বিবেচনার জন্য প্রেরিত হয়ে থাকে, কর্মব্যস্ত সম্পাদকের পক্ষে তা 
সব সময় কী দেখা সম্ভব? এবং এই পুস্তকখানার মধ্যেও হয়ত অসাধারণ কিছু 
নেই তাই তীর মুল্যবান সময় নষ্ট করা নিশ্রয়োজন, এই ভেবে স্থ্রেন্দ্রনাথ 
বারীন্ত্কুমারদের পুম্তকথান। রেখে যেতে বলেন। শেষে বারীন্দ্রকুমারের বিশেষ 
অনুরোধে পুস্তকখান! একটু উল্টিয়ে দেখবেন বলে স্ুরেন্ত্রনাথ পুস্তকখান। 
পড়তে স্থুরু করেন। কিন্তুপড়তে আরম্ভ করে পুস্তকখান! শেষ পর্বস্ত না পড়ে 





স্বরেন্্নাথ ক্ষান্ত হতে পারলেন না। স্বরেন্্রনাথ নিজেও ছিলেন ইংরেজী 
ভাষায়_স্বুলেখক ও সবক! এবং ইংরেজী .মাহিত্যের নামজ+দ অধ্যাপক । 


পুস্তকের ভাষা, লেখকের পাগ্িত্যের প্ররিচয় ও অকাট্যযুক্তির বহর 
নুরেজ্রনাথকে একেবারে বিন্ময়ে অভিভূত করে। তিনি বললেন কোন 
বাঙালীর পক্ষে এরূপ হুংরেজী লেখা সম্ভব নয়। তিনি লেখকের নাম জানতে 
চাইলেন। যখন শুনলেন লেখক অরবিন্দ ঘোষ তখন তিনি রললেন_“ঠ্া! তিনিই 
কেবূল এমুন পুস্তক লিখতে পরর্রেল।” এই প্রসঙ্গে একটা কথ! মনে পড়ে । 
হ্বদেশীযুগে বর্তমান পুস্তকের লেখক ছিলেন রিপন কলেজের ( বর্তমান স্থরেন্দ্রনাথ 
কলেজের ) ছাত্র। সেই সময় লেখক দেখেছেন, শ্রীঅরবিন্দ 'বন্দেমাতরম্ঃ 
পত্রিকায় ঘে সব প্রবন্ধ লিখতেন তা স্থরেন্দ্রনাথ ও কলেজের অন্থান্ 
অধ্যাপকদের বিশ্মিত করতো৷। স্থরেন্দ্রনাথ বলতেন “দৈনিক বন্দেমাতরম্”-এ 
যে সমস্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত হুয় তা এতই চিস্তাশীলতা ও পাগ্ডিত্যের 


৫৮ প্রীঅরবিন্দের জীবন-কথা 


পরিচায়ক ঘে উচ্চ প্রেণীর মাসিক পত্রিকার "ধীরে সুস্থেগ লেখ প্রবন্ধের সঙ্গেই 
কেবল তার তৃলন। হতে পারে ; দিনের পর দিন এরূপ বের কর! এক বিন্বয়কর 
ব্যাপার ।” 

এখানে “ভবানী-মন্দির পুস্তকখানার বিষয়-বস্ত সম্বন্ধে দু একটি কথ বলা 
দরকার। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ভারতের বিপ্লবীদের ক্রিয়াকলাপ এবং ভবিষ্যুতে 
ভারতে বিজ্রোছের সম্ভাবন! দূর করবার জন্য গভর্নমেণ্টের পক্ষে কী কর! দরকার . 
সেই বিষয়ে পরামর্শ দেবার জন্য বিলাতের এক জজ. রাউলাট সাহেবের 
সভাপতিত্বে এক কমিটি নিযুক্ত হয়েছিল। এই রাউলাট কমিটি ভবানী-মন্দির 
পুস্তকখানাকে গুরুত্বপুর্ণ বলে উল্লেখ করেছে। এই পুস্তকে শ্রীঅরবিন্দ 
বলেছিলেন যে রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভ করতে হলে শক্তির সাধনাই 
সর্বাগ্রে প্রয়োজন । ব্রদ্বচর্য-্রত নিয়ে বিশ্বজননী ভবানীর পুজ! ঘার! কী করে 
স্বাধীনতা! লাভ করতে হবে, বে, প্রীঅরবিন্দ বিন্দ এই পুস্তকে তা দেখিয়েছেন। স্মরণ 
রাখতে হবে মারাঠা জাতির স্বাধীনতার টা শিবাজীও ছিলেন তবানীর 
উপাঁসক ; আর শ্রীঅরবিন্দ “ধর্ম ও জাতীয়তা” নামক পুস্তকে বলেছেন, “প্রায়ই 
ধাহারা জাতি-রক্ষার্থে যুদ্ধ করিয়াছেন, প্রতাঁপ দিংহ, শিবাঁজী, প্রতাপাদিত্য, 
টা্দ রায় প্রভৃতি সকলেই শক্তি-উপাঁসক বা তাস্ত্রিক-যোগীর শিষ্য ছিলেন ।” 
আনন্দমঠের সন্তানদের ম্যায় দেশসেবার জন্য একদল সর্বত্যাগী যুবক তৈয়ার 
করার কথাই ভবানী-মন্দিরে বলা হয়েছিল। যুবকের] দেশের ্বাধীনতা- -যুছ্ের 

প্রস্তুত হবে এই ছিল শ্রীঅরবিন্দের লক্ষ্য । 
বরিশাল কন্ফারেন্স 

১৯*৬ সনের মার্চ মাসে বরোদা কলেজের গ্রীষ্মের ছুটির সময় খ্ীঅরবিন্দ 
বাংলায় এলেন। এপ্রিল মাসের ১৪ই তারিখে বরিশালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক 
কন্ফারেম্দ আহ্‌ৃত হয়েছিল। বরিশালের এঁ কন্ফারেন্সটি বিশেষ স্মরণীয় । 
বাংলাদেশে তখন মহ! উন্মাদনা দেখ! দিয়েছিল-_বাঁঙালী যেন তখন দেশপ্রেমে 
একেবারে মাতোয়ারা । দেশপ্রেমের মন্ত্র বন্দেমাতরমূ। সকলের মুখেই 
বন্দেমাতরম্। বন্দেমাতরম্‌ মন্ত্র বাঙালীর জীবনে যেন এক নতুন প্রাণসঞ্চার 
করেছিল। সভাসমিতিতে, ধর্মকর্মের স্থলে, এমন কি শ্বশান-যাত্রায়ও শোনা 
যেত বন্দেমাতরম্‌। বন্দেমাঁতরম্‌ মন্ত্রের প্রভ 
গভর্নমেন্ট ইতিপূর্বেই প্রকাশ্তে পরথেঘাটে গজ নিষিদ্ধ -করেছিল। 
বিনা অন্থ্মতিতে সভাসমিতি করাঁও ছিল নিষিদ্ধ। এদিকে দেশে তখন 
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বিলাডী ও বিদেশী লবণ, কাপড় ও চিনির বয়কট পুরোদমে চলছিল ; এবং 
বরিশালে বয়কট আন্দোলন আশ্চর্য সফলতা লাভ করেছিল। তার মূলে ছিল 
বরিশালের জননায়ক অশ্বিনীকুমার দুরত্ব মশায়ের গ্রভাব। শ্রীঅরবিন্দের 
ভাষায় বরিশাল ছিল *স্বদ্রেশীর গীঠস্থাঁন।” এই পরিবেশের মধ্যে এপ্রিল মাসে 
বরিশালের কনফারেন্স আহৃত হয়। শ্রীঅরবিন্দ এই কনফারেন্সে যোগ দেন। 
নেতারা স্থির করেছিলেন বিন! অন্থমতিতে সভা করার আদেশ 
অগ্রাহ্থ কর! হবে, ফল যা-ই হোক) অর্থাৎ প্রয়োজন হলে নিরধাতন সহ 
করতে হবে। সভাপতির মিছিল সভামগুপের দিকে চলেছে । মিছিলের 
পুরোভাগে রয়েছেন স্থরেন্্রনাথ” অমৃতবাজারের মতিলাল ঘোষ, ভূপেন্্রনাথ 
বন্ধ প্রমুখ নেতৃস্থানীয় ব্যক্কিগণ। শ্রীঅরবিন্দও তাদের মধ্য ছিলেন। 
নেতাদের পুলিস বিনা বাধায় যেতে দেয়। নেতাদ্দের পেছনে 
আসছিলেন কলকাতা, ঢাক! প্রভৃতি স্থানের ডেলিগেটগণ ( গ্রতিমিধিগণ ) ও 
স্বেচ্ছাসেবকগণ। পুলিস তখন বিনা অপরাধে রেগুলেশন লাঠি দিয়ে ডেলিগেট 
ও স্বেচ্ছাসেবকর্দের প্রহার করতে সুর করে। কয়েকজন ডেলিগেট আহত 
হন। ন্বেচ্ছাঁসেবকর্দের উপরই অত্যাচার বেশী। তারাও যথেষ্ট সাহস এবং 
ধৈর্ধের পরিচয় দেয়। সেকালের গ্রনিদ্ধ সাংবাদিক ও অশ্বিনী দত্ত মশাইদ্নের 
সহযোগী মনোরঞ্চন গুহ ঠাকুরতার পুত্র বালক চিত্বরঞ্জন বাংলার স্বাধীনতার 
ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। পুলিসের আঘাতে অর্জরিত হয়েও রক্তাক্ত 
দেহে বালক চিত্তরপ্নন বন্দেমাতরম্‌ ধ্বনি করতে বিরত হলেন না। সংবাদ 
পেয়ে নেতারা! ব্যন্ত হয়ে সভামণ্ডপ ছেড়ে বেরিয়ে এসে এই দৃশ্য দেখলেন। 
গোলমাল থামলে সভার কাক্জগ আরম্ভ হয়। সভাপতি ছিলেন সেকালের 
প্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার রস্টার আবছুর_রক্থুল। পুলিস সভাপতির কাছে প্রতিশ্রুতি চায় 
সভাশেষে পথে পরে ব্দেমীতরন্‌ মূ ধ্বনি না করার। সভাপতি এরূপ কোন 
প্রতিশ্ররতি দিতে অস্বীকার করেন। তখন পুলিস জোর করে সভা] ভেজে দেয়। 
শ্রীঅরবিন্দের মেসো সঙ্জীবনী পত্রিকার সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র মশাই পুলিসের 
এই জুলুমের কাছে মাথ! নত করতে রাজী না হয়ে বলেছিলেন, পুলিস যদি 
গুলি চালায় চালাক্‌, ভিনি সভামগ্ডপ ত্যাগ করবেন না। নেতার] অনেক 
অন্থরোধ করে শেষে তাকে সভা! ত্যাগ করতে রাঁজী করান। সভাভঙ্নের পুর্বে 
সেকালের অন্ততম নেত। ভূপেন্দ্রনাথ বন্থু মশাই বললেন, “আজ থেকে ভারতে 
ইংরেজ-শাসনের অবসানের বৃচেনা হলে!।” বাঁংলার ম্বদেশী আন্দোলন 


৬০ প্রীঅরবিন্দের জীবন-কথা 


ভারতের স্বাধীনতা-অর্জনের এবং ইংরেজ রাজত্বের অবসানের হৃচনা থে 
৮৯৪ তাতে সন্দেহ রর 





মের সঙ্গে পূর্ব সফরে যাঁন।_ দেশের অবস্থার রা হওয়! 
রি শ্রীঅরবিন্দের উদ্দেশ্ট । তারপর দিনকয়েকের জন্য প্রীঅরবিন্দ বরোদায় 
ফিরে যান, এবং ১৯৯৬ সনের ১২ই জুন থেকে ১৯০৭ সনের ১১ই জুন পর্যস্ত 
বিনা! বেতনে একবছরের ছুটি নিয়ে কলকাতায় আ্মেন। কলকাতায়ই তাঁর 
স্থায়িভাবে থাকবার ব্যবস্থা হয়। পরবতা চার বছর কাল কলকাতাই ছিল 
তাঁর প্রধান কর্মকেন্দ্র। এখন থেকে তিনি স্বাধীনতা-আন্দোলনে সম্পূর্ণরূপে 
আত্মনিয়োগ করেন। তবে আড়াল থেকে কাজ করাই তিনি পছন্দ করতেন ) 
অন্যকে সম্মুখে রেখে কাজ করতেন, নিক্কে নেতৃত্ব করতেন না। 
জাতীয় শিক্ষা-পরিষণৎ 
প্রধানত বাংলার ছাত্রগণের উৎসাহেই বয়কট ও স্বদেশী আন্দৌলন সফল 
হয়; ইংল্যাণ্ডের কাপড়ের কলওয়ালাদের অবস্থা কাহিল হয়। ইংরেজের 
পকেটে হাত পড়াতে ভারত গভর্মেণ্টের টনক নড়ে ; এবং গভর্নমেন্ট রাজনৈতিক 
সভামমিতিতে ছাত্রদের যোগদান নিষিদ্ধ করে সাকু'লার জারী” করে। 
জাতীয় আন্দোলনের এঁ উত্তেজনার ক্ষণে বহু স্কুল ও কলেজের ছাত্র এই নিষেধ 
অমান্য করে, ফলে তারা স্কুল কলেজ থেকে বিতাড়িত হয় । বিদেশী সরকারের 
নায় তে৷ কেবল দেশে আইন শৃঙ্খল! রক্ষা, বিতাড়িত ছাত্রদের ভবিম্যতের কথা 
ভাবা তার প্রয়োজন মনে করল না; কিন্তু দেশের নেতার এ সব ছাত্রের 
ভবিষ্যৎ ভেবে উদ্ধিগ্ন হলেন। স্কুল কলেজ থেকে বিতাড়িত ছাত্রদের শিক্ষার 
কী ব্যবস্থা হওয়া উচিত তা নিয়ে আলোচনার জন্য ১৯০৫ সনের »ই নভেম্বর 
কলকাতায় এক বিরাট সভা হয়। সভায় সভাপতি হন হ্বনামধন্য জাতীয়বা্দী 
নেতা জমিদার সবোধচন্্র মল্লিক মশাই । সভায় এক জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ 
প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গৃহীত হয়। স্থবোৌধবাঁবু জাতীদ্ম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য 
১ লক্ষ টাক! দানের প্রতিশ্রুতি দেন। সভায় মহা উৎসাহের সঞ্চার হয়। 
ক্থবোৌধবাবুর এই রাঁজোচিত দানের জন্য দেশের লোক তাকে পরু!জা” উপাধি 
দেয়, এবং এর পর থেকে সরকারের দেওয়া রাজ! খেতাব ন1 থাকলেও তিনি 
রাজ স্থবোধ মল্লিক নামেই পরিচিত হন। বক্োদ। থাকাকালে শ্রীঅররিন্দ তীর 


এক অস্তরক্গ বন্ধু স্বর্গীয় চারুচন্্_ দত্ত মশায়ের বাসগৃহে মাঝে মাঝে যেতেন 
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দত্ত মশাই ছিলেন একজন উচ্চ সরকারী কর্মচারী_ুজেলার জজ । তিনি ছিলেন 
“রাজ!” সুবোধচন্দ্র মজিকের ভমীপতি ; এবং দুত্ব মশায়ের গৃহে সুবোধ মল্লিকের 
সহিত শ্রঅপবিন্দের প্রথুমু পরিচয় হয়। শ্রীঅরবিন্দের পাণ্ডিত্য ও স্বদেশগ্রীতি 
স্থবোধবাবুকে মুগ্ধ করেছিল এবং তিনি ক্রমে শ্রীঅরবিন্দের একজন অকুত্রিম 
বন্ধু এবং দেশের কাজে তার সহযোগী হয়ে ওঠেন। স্থবোধবাবুর অভিপ্রায় 
ছিল শ্রীঅরবিন্দকে বরোদা থেকে কলকাতায় আনা এবং বিষ্ভালয়ের অধ্যক্ষের 
পদে অধিষ্ঠিত করা। 

১৯*৬ সনের ১১ই মার্চ তারিখে বাংলার জননায়কেরা কলকাতায় [,80৫- 
71010515 4550০120102 বা “জমিদারী সভাশ্র গৃহে সমবেত হয়ে 
আহুষ্ঠীনিকভাবে জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ প্রতিষ্ঠা করেন। পরিষৎ প্রতিষ্ঠার 
জন্য বাংলার জমিদারদের কেউ কেউ অকুন্ঠিতভাঁবে অর্থনাহাধ্য করেছিলেন । 
রাজা স্বোধ মল্লিকের দানের কথা ইতিপুর্বেই বল! হয়েছে। আর যে ছজন 
জমিদারের দান বিশেষ উল্লেখযোগ্য তাঁরা হলেন ময়মনসিংহ-গৌরীপুরের 
ব্রজেন্্রকিশোর রায়চৌধুরী মশাই ও মুক্তাগাছার স্বনামধন্য মহারাজা সৃর্ঘকাস্ত 
আচার্ধচৌধুরী। ব্রজেন্দরবাবু পাঁচ লক্ষ টাকা আর মহারাজা সৃর্যকাস্ত নগদ 
আড়াই লক্ষ ও একখান] জমিদারি শিক্ষা-পরিষৎকে দীন করে দেশের লোকের 
অশেষ প্রশংস। অর্জন করেন। 

জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ যে কেবল দেশের লোকের শুভকামনা! আর জমিদান্ব 
ও ধনীদের নিকট অর্থ সাহায্য করেছিল তা নয়; বহু কৃতবিদ্য ব্যক্তিও বিপুল 
ত্যাগ-স্বীকার করে শিক্ষা-পরিষর্দের কাঁজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাদের 
মধ্যে প্রথমেই নাম উল্লেখ করতে হয় শ্রীঅরবিন্দের। শ্রঅরবিন্দ ৭৫১ টাঁকা 


বেতনের বরোদ! কলেজের সহকারী অধ্যক্ষের পূ তাগ করে মাত্র ১৫*১ টাকা! 
বেতনে শিক্ষা-পরিষদেরে অধ্যক্ষ পৃ গ্রহণ করেন। শ্রীঅরবিন্দের পরেই দ্ধে 


ত্যাগী কর্মীর নাম করতে হয় তিনি ছিলেন সেকালের প্রসিদ্ধ [085 


পপি 


9০৭৩ে-র প্রতিষ্ঠাতা ও [02স্থ পত্রিকার সম্পাদক স্বর্গীয় সতীশচন্দ্ 
মুখোপাধ্যায় মশাই । এই চিরকুমার ত্যাগীপুরুষ ছিলেন একজন আদর্শ চরিত্র 
শিক্ষক। বাঙালী যুবকদের হিতসাধনকেই তিনি তাঁর জীবনের ব্রত বলে 
গ্রহণ করেছিলেন ; এবং শিক্ষা-পরিষৎ প্রতিষ্ঠার পুর্বেই তীর [0৪া। 5০০1 
ও [9851 পত্রিকার দ্বারা বাংলার বহু যুবক বিশেষ উপরুত হয়েছিল। শিক্ষা- 
পরিষৎ প্রতিষ্ঠার পর মুখোপাধ্যায় মশাই পরিষদের কাজে সম্পূর্ণভাবে 


৬২ শ্রীঅরবিন্দের জীবন-কথা 


আত্মনিয়োগ করেন। ক্রমে পরিষদের পরিচালনা ব্যাপারে তাঁকেই প্রধান অংশ 
গ্রহণ করতে হয়। পরিষদের অন্য কর্মীদের মধ্যে বিনয়কুমার সরকার, 
রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, হারাণচন্দ্র চাকলাদার প্রমুখ কলকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ের 
কৃতী ছাত্র ও পরবর্তীকালের যশম্বী লেখকগণ পরিষর্দের ছাত্রদের অধ্যাপনার 
ভাঁর গ্রহণ করেন। শ্রীঅরবিন্দ ও তার এইসব সহকর্মী ছাত্রদের সম্মুখে ত্যাগের 
ও মহান-চরিত্রের আদর্শ স্থাপন করেছিলেন । 

বিপুল উৎসাহের মধ্যে জাতীয় পরিষদের কাজ আরম হয়। রবীন্দ্রনাথ 
প্রমুখ বাংলার অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি জাতীয় শিক্ষা-পরিষর্দের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে 
যুক্ত ছিলেন। কলকাতায় এবং কলকাতার বাইরে বাংলার বিভিন্ন জেলায় বনু 
জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলো । ছাত্রসংখ্যাও প্রথমে বনু হিল। ক্রমে 
আদর্শ নিয়ে মতভেদ দেখা দ্িল। রবীন্দ্রনাথ বলতেন যে রাতারাতি একটা 
বড় গাছ জন্মান যায় না_গাছকে তার স্বাভাবিক নিয়মে ছোট থেকে বড় হতে 
দিতে হয়। কিন্তু জাতীয় শিক্ষা-পরিষর্দের কর্তৃপক্ষ রাতারাতি কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়েরই অনুরূপ একট সর্ব-অঙ্গ-সম্পন্ন বৃহৎ শিক্ষা-গ্রতিষ্ঠান গড়বার 
চেষ্টা করে তুল করলেন। তার প্রমাণ এই যে কিছুকাল পরেই কলকাতার 
বাইরের জাতীয় বিগ্ভালয়গুলি একে একে লোপ পেতে লাগল । দেশের অন্তরের 
সঙ্গে যদি এই বিদ্যালয় গুলির সত্যিকার যোগ থাকত এবং তাদের ছারা যদ্দি 
দেশের প্রকৃত কোন প্রয়োজন সাধিত হতো৷ তবে গভর্নমেন্টের বিরূপ দৃষ্টি বা অন্য 
কোন বাঁধাই তাদের অস্তিত্ব লোপ করতে পারত ন1। ছাত্রাভাবে কলকাতার 
মুল প্রতিষ্ঠানটির “কলাবিভাগ+ (4:05 [0618:01)67)0) উঠে গেল ; কিন্তু বিজ্ঞান 
বিভাগটি অর্থাৎ ইপ্িনিয়ারিং ও কারিগরি বিভাগটি টিকে রইল--কারণ 
তা দেশের একটি সত্যকার প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হয়েছিল। এ বিভাগের 
অধ্যাপকগণ__-তাদের অনেকেই পরিষদের প্রাক্তন ছাত্র-_বিদেশে বিজ্ঞানে ও 
ফলিত বিজ্ঞানে উচ্চতম শিক্ষা! লাভ করে পরিষদের অবশিষ্ট এই বিভাগটিকে 
যথার্থ ই সফল করে তোলেন । সর্বভাঁরতে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে । পরে স্বাধীন 
ভারত জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের এই বিভাগটিকে প্রথমে একটি ই্রিনিয়ারিং ও 
কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রূপে স্বীকৃতি নেয়। শেষে ভারত সরকার 
কয়েক বছর আগে যাদবপুর বিশ্ববিষ্তালয় প্রতিষ্ঠা করেন ১ জাতীয় [শক্ষা- 
পরিষৎ দেশে এক গৌরবময় স্থান লাভ করেছে ; বোধহয় শিক্ষা-পরিষদের 
গ্রতিষ্ঠাতাদের কল্পনারও অতীত ছিল। জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের প্রথম অবস্থায় 


বাংলায় শ্রীঅরবিন্দ ৬৩ 


ধারা শিক্ষা-পরিষৎ গড়ে তোলেন তাদ্দের মধো শ্রীঅরবিন্দের অব্দান সামান্ঠ 
ছিল না। সেকালে যেসব ছাত্র পরিষদে যোগ দেয় তাঁদের অনেকেই থে 
শ্রীঅরবিন্দের চরিত্র-মাহাত্ম্য এবং গভীর পাগ্ডডত্যের দ্বারা আরুষ্ট হয়েছিল 
সেকথা সত্য। কিন্ত মাত্র এক বৎসর কাল শ্রীঅরবিন্দ পরিষদের অধ্যক্ষ পদে 
অধিষ্ঠিত ছিলেন। তারপর কেন তিনি পরিষদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন তা 
বুঝতে হলে কলকাতায় তার অন্তান্ত কার্যকলাপের কথা জানতে হবে। 
বন্দেমাতরম্‌ পত্রিক। 

আমরা দেখেছি শ্রীঅরবিন্দের কর্মপস্থার প্রথম ধাপ ছিল গুপ্তসমিতি প্রতিষ্ঠ। 
করে দেশের যুবকর্দের সংঘবদ্ধ করা । আর শ্রীঅরবিন্দের কর্মপস্থার দ্বিতীয় ধাপ 
ছিল পত্রিকা প্রকাশ করে দেশের জনসাধারণের মনে স্বাধীনতার আকাক্া 
জাগান ও তাদের মনের ভয় ভাঙান। ১৯০৬ সনের মার্চ মাসে শ্রীঅরবিন্দের 
নির্দেশে বারীন্দ্রকুমার বরোদ| থেকে কলকাতায় আসেন | কলকাতায় এসে 
বাৰীন্দ্রকুমার দ্বিতীয়ুক্সর ঞধমযিত্তি-প্রতিষ্জ] করেন এবং যুগ্রজ্তর নামক একখান 
বাংল! পত্রিক! প্রকাশ করে, খোলাখুলিভাবে স্বাধীনতার বাণী, গ্যারিল1-যুদ্ধের 
নিয়ম-কাহ্ুন প্রভৃতি প্রচার করতে থাকেন। যুগাস্তরে শ্রীঅরবিন্দের কয়েকটি 
প্রবন্ধ নাকি বের হয়। অল্প পরেই প্রীঅরবিন্দ কলকাতি। এসে ইংরেজী পত্রিকার 
সাহায্যে স্বাধীনতার বাণী প্রচারের পুর্ণ স্থযোগ লাভ করেন। ১৯০৬ সনের 
আগস্ট মাসে, অর্থাৎ শ্রীৰরবিন্দের কলকাত। আসার অল্প পরেই প্রসিদ্ধ 
জাতীয়তাবাদী নেতা বিপিনচন্দ্র পাল মশাই বন্দ্মোতরম্‌ নামক একখানা 
ইংরেজী সুপ্তাহিক বের করেন_.এবং এ পত্রিকা পরিচালনায় শ্রীঅরবিন্দের 
সাহায্য প্রার্থনা! করেন। শ্রীমরবিন্দও রাঁজী হন। 

এখানে প্রসঙ্গক্রমে বিপিনবাবুর জীবনের একটি অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করা 
দ্রকার। এক সময় তিনি ত্রাঙ্গ সমাজের সভ্য হিসেবে এবং ব্রাহ্ম সমাজেরই 
002098150156 [২611810) বা তুলনামূলক ধর্ম সম্বন্ধে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্ত 
বিলাতে গিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন একজন স্থবৃক্তা। তিনি বিলাতে, 
আমেরিকায় ভারতের ধর্ম সম্বদ্ধে কয়েকটি বক্তৃতা দেন। কথিত আছে 
আমেরিকায় তাঁর যে অভিজ্ঞত। হয় তার ফলে বিপিনবাবুর আদর্শ ও কর্মপন্থা 
সম্পূর্ণ পরিবতিন্ত হয়। আমেরিকায় একদিন বক্তৃতা-অস্তে আমেরিকার এক 
ভদ্রলোক নাকি তাক্স করমর্দন করে তাঁকে বলেন যে যতর্দিন না ভারত 
পরাধীনতার পাশ কাটিয়ে জগতের উন্নত দেশগুলির মধ্যে সম্মানের আঁসন লাত 


৬৪ শ্রঅরবিন্দের জীবন-কথ 


করবে, :ততদ্দিন সভ্যদেশে ভারতের ধর্মের বাণী কেউ গ্রহণযোগ্য মনে করবে 
না। কথাগুলি বিপিনচন্দ্রের মর্ম স্পর্শ করে এবং পরাধীনতার গ্লানি তিনি মনে 
প্রাণে উপলব্ধি করেন। তিনি বুঝলেন বিদেশে ভারতের ধর্মপ্রচার অপেক্ষা 
দেশে জাতীয়তাবাদ ও স্বাধীনতার বাণী প্রচারের প্রয়োজন অধিক। তাই 
দেশে ফিরে ১৯০২ সনে তিনি 16০7 118018 নামক একখানি ইংরেজী 
সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করেন। পত্রিকাখানা ১৯০৭ সন পর্যস্ত প্রকাশিত 
হয়েছিল। তার এ পত্রিকায় তিনি কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদন নীতির 
তীব্র প্রতিবাদ করতেন এবং আত্মনির্ভরতা ও জাতীয়তাবাদ প্রচার ছিল তার 
লক্ষ্য। 

কিছুকাল পরে স্বদেশীযুগে দেশে এল বন্দেমাতরম্‌ মন্ত্র ও দেশপ্রেমের বন্যা । 
বারীন্দ্রকুমার ও তীর সহযোগীদের বুগাস্তর* আর ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের “সন্ধ্যা” 
নামক পত্রিকা ছুটি বাংলায় এবং বিপিনচন্ত্র ও শ্রীঅরবিন্দের 'বন্দেমাতরমূ” পত্রিকা 
ইংরেজীতে প্রচার করতে লাগল যে স্বাধীনতাই ভারতের জাতীয় আন্দোলনের 
লক্ষ্য। অল্পদ্দিন পরেই বন্দেমীতরমূ পত্রিকাটি “রাজা” স্থবোধচন্র মল্লিক ও 
নীরদচন্্র মল্লিকের অর্থসাহায্যে, একটি যৌথ _ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। 
বন্দেমাতরম্‌ তখন...থেকে দৈত্রিকূপে_বের.হতে থাকে। বিপিনবাবু, রইলেন 
সম্পাদক আর শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন পত্রিকার একজন ..্রথম. প্রবন্ধ-লেখক। 
শ্রীঅরবিন্দ ব্াতীত আরো কয়েকজন স্থুলেখক বন্দেমাতরম্‌ সম্পাদক-সংঘে 
যোগ দেন; তারা হলেন পণ্ডিত শ্যামনুন্দর চক্রবর্তাঁ, ব্যারিস্টার ব্জিয়চন্ত্ 
চ্যাটাজি (বিখ্যাত ভাওয়াল সন্ন্যামীর মামলার সৃযোগ্য কৌন্সিলী বি. সি. 
চ্যাটাঞ্জি ) ও বাংলার স্থপরিচিত সাংবাদিক হেমেক্দ্প্রসাদ ঘোষ মশাই । 

কী উদ্দেশ্ঠ নিয়ে বন্দেমাতরম্‌ পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল, ত1 জানা যায় 
পত্রিকার বর্ষপুতি দিবসে লিখিত শ্রীঅরবিন্দের একটি প্রবন্ধ থেকে। এ প্রবন্ধে 
প্রীঅরবিন্দ যা বলেছিলেন তার মর্ম এই-_দেশের এক সংকট মৃহূর্তে দেশের একান্ত 
প্রয়োজন মেটাবার জন্যই এই পত্রিক! প্রকাশ করা হয়েছিল। দেশবাসীর 
নিকট বন্দেমাতরম্‌ পত্রিক একটি নতুন পথের সন্ধান দিতে চায়--কোন বাঁধাই 
তাকে একাজ থেকে নিবৃত্ত করতে পারবে না। বন্দেমাতরম্‌ পত্রিকার দাবি 
যে এ পত্রিক! দেশবাসীর প্রকৃত আশা ও আকাঙ্ষাকেই ভাষ! দিয়েছে। 

পত্রিকা প্রকাশের কয়েকমান পরে পত্রিকা পরিচালন! ব্যাপারে আর 
পঞ্জিকার ০1০5 বা লক্ষ্য সম্বন্ধে মতভেদ হওয়ায় বিপিনচন্ত্র সম্পাদক-পদ 


বাংলায় শ্রঅরবিদ্দ ৬৫ 


ত্যাগ করেন। শ্রীঅরবিদ্দ তখন অনুস্থ এবং শ্রীঅরবিন্দ.চান নি যে 
বিপিনচন্ত্র পত্রিকার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। কিন্তু প্অরবিন্দের অগোচরেই 
বন্দেমাতরমের পরিচালক ও সংঘ কর্তৃক বিপিনচন্ত্রের পদত্যাগপত্র গৃহীত হয় 
এবং পরদিন পত্রিকার সম্পা্দকরূপে শ্রীঅরবিন্দের নামও বের হয়। শ্রীঅরবিন্দ 
তখনও বরোদা কলেজ থেকে পদত্যাগ করেন নি, বিনাবেতনে ছুটি 
নিয়েছেন মান্র। বিশেষত তিনি কোন গ্রকাশ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ না৷ করে আড়াল 
থেকেই কাজ করাই পছন্দ করতেন। তাই তিনি বন্দেমাতরম্‌ পত্রিকার 
সম্পার্দনাভার গ্রহণ করেছেন, এই মর্মের বিজ্ঞপ্তি তাঁর বিশেষ বিরক্তির কারণ হয়; 
এবং তার নির্দেশে বন্দেমাতরম্‌ পত্রিকার সম্পাদকরূপে তার নাম আর দ্বিতীয়বার 
বের হতে পারে নি। তবে একথ! কারে। অজ্ঞাত ছিল না বিজলি ছিরে 
বন্দেমাতরম্‌ পত্রিকার প্রকৃত কর্ণধার। 

এই সময় প্রীঅরবিন্দ বাংলার যুবকসম্পরদায়ের মধ্যে নতুন গ্রাণসঞ্চার 
করেন। কিছুদিন যাবত কংগ্রেসের ভিতরে ও বাইরে অনেকে, বিশেষত যুবক- 
সম্প্রদীয়ের অনেকে, কংগ্রেসের প্রবীণ নেতাদের কর্মপস্থার উপর বাতশ্রদ্ধ হয়ে 
উঠছিলেন। কিন্তু তখনও তারা একটি স্ুসন্বদ্ধ দলরূপে গড়ে ওঠেন নি; 
বিচ্ছিন্নভাবে তাঁর] নেতাদের বিরোধিতা করতেন। কলকাত। এসে শ্রীঅরবিন্দের 
একটি প্রথম ও প্রধান কাজ হলে দেশের যুবকদের সংঘবদ্ধ করা। তিনি 
কলকাতার যুবকদের এক সভায় আহ্বান করেন এবং এই পরামর্শ দেন 
যে তাদের উচিত একটি স্বতন্ত্র দল গঠন কর! এবং মহা রাষ্ট্রের জাঁতীয়তাবাদীদের 
সহযোগে ও তিলকের নেতৃত্বে কংগ্রেসের ভিতরে থেকেই কংগ্রেসের প্রবীণ 
নেতার্দের বিরোধিতা! করা। বাংলার যুবকগণ উৎসাহের সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের 
এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং বন্দেমাতরম্‌ পত্রিকা! তাদের দলের মুখপাত্র 
হিসেবে গৃহীত হয়। 

বন্দেমাতরমের জনপ্রিয়তা দিন দিন বাড়তে থাকে, এই দেখে পত্রিকার 
পরিচালক-সংঘ ১৯৭ সনের ২র1! জুন তারিখ থেকে বন্দেমাতরমের একটি 
সাধচাহিক সংস্করণ বের করতে থাকেন। এই সাঞ্চাহিক সংস্করণে বন্দেমাতরমের 
মূল প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হওয়ায় সর্বভারত বন্দেমাতরমের বাণীর সঙ্গে পরিচিত 
হয়। ফলে ভারতের সর্বজ্র বন্দেমাতরম্‌ একটি প্রধান জাতীয়তাবাদী পত্রিকা 
হিসেবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, আর ম্বভাবতই বন্দেমাতরম্‌ পত্রিকা গভনমেন্টের 
চ্ুশূল হয়ে ওঠে। 


৬৬ শ্রীঅরবিন্দের জীবন-কথা 


লরম-গরম দল 

ইতিমধ্যে দেশে রাজনীতির লক্ষ্য ও কর্মপন্থা! নিয়ে ছুই দল দেখা দিয়েছে । 
একদলকে বলা! হতো! মডারেট ব1 নরম দল; গরম দূল বা জাতীয়তাবাদী বা 
ম্তাশানেলিস্ট বলে অপর দল পরিচিত হয়। বাংলুর্‌ স্ুুরেন্ নাথ বন্দোপাধ্যায়, 
বোশ্বাইয়ের ফিরোছগ শা মেহতা, পুণার গোপালরুষ্ণ গোখলে প্রভৃতি 
কংগ্রেসের প্রাচীন সেবকগণ ছিলেন ম্ারেট দলের বিশিষ্ট লোক. পুণার 
বালগাধর _তিলক্‌. পঞ্জাবের লাল! লাজপৎ রায়, বাংলার বিপিনচন্ 
পাল ও শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন. জাতীয়তাবাদীদের নেতা । অবস্ত স্মরণ রাখতে 
হবে শ্রীঅরবিন্দ তখনও প্রকাশ্তে নেতৃত্ব গ্রহণ করেন নি। হুই দলের মধ্যে 
মতভেদ ছিল বিগুল। প্রথমে মডাঁরেটগণের লক্ষ্য ছিল দেশের শাসন-ব্যবস্থার 
সংস্কার-সাঁধন__-ছেটিখাট রাঁজনৈতিক অধিকার লাভ। পরে তীর৷ ক্যানেডা, 
অষ্ট্রেলিয় প্রভৃতি উপনিবেশের লোকের! যে প্রকার স্বাঁয়ত্শীসন ভোগ করে 
তাকেই তাদের চরম লক্ষ্য বলে গ্রহণ করেন। স্মরণ রাখতে হবে বিশ শতকের 
প্রথম দশকে ক্যানেড। প্রভৃতি উপনিবেশ যে স্বায়তুশাসন ভোগ করতো, তা ছিল 
সীমাবদ্ধ। কিন্তু বিশ শতকের তৃতীয় দশকে 55506 ০1 ৬765 2501)15ত 
াঁস হবার পর সেই স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার অনেক প্রপার হয়_উপনিবেশগুলি 
কার্ধত স্বাধীন হয়। কিন্তু আমর এখন বিশ শতকের প্রথম দশকের কথা 
ব্লছি। তখন ভারতের মডারেট নেতাগণ-_সেই সময়ে প্রচলিত ও্পনিবেশিক 
্বায়ত্তশাননকেই তীদের রাজনৈতিক আঁশা-আঁকাজ্ষার চরম আদর্শ বলে 
গ্রহণ করতেন। অপরপক্ষে জাঁতীয়তাবাদীগণ মভারেটদের ন্যায় শাঁসন- 
সংস্কার, কিংবা! ওপনিবেশিক ন্বাঁয়ত্বশীসন নিয়ে সন্তুষ্ট থাকলেন না। তার! 
শুধু শাসন-সংস্কার চান না, তারা চান দেশের শাসন-ব্যবস্থার পুনর্গঠন-_আমুল 
পরিবর্তন অর্থাৎ দেশের শাঁসন-ব্যবস্থার উপর পুর্ণ কর্তৃত্ব। শ্রীঅরবিন্ন 
বনমাতরম্‌ পত্রিকার মারফত দেশের লৌকের কাছে পূর্ণ স্বাধীনতার বাণীই 
গ্রচার করতেন। দ্বিতীয়ত মডারেটদ্দের কর্মপন্থা ছিল বৈধ আন্দোলন, অর্থাৎ 
আইন ভঙ্গ না করে গভর্নমেণ্টের নিকট আবেদন। ইংরেজ সরকারের গ্ায়- 
পরায়ণতায় এবং আব্দেন-নিবেদনের সার্থকতায় মভারেটদের আস্থা ছিল 
অসীম। বন্দেমাতরম্‌ পত্রিকায় শ্রঅরবিন্দের কতকগুলি প্রবন্ধের লক্ষ্যই ছিল 
মডারেটদের এই আস্থা যে ভ্রান্ত তা গ্রতিপন্ন করা। অপরদিকে জাঁতীয়তা- 
বাদীগণ বৈধ আন্দোলনের মধ্যেই তাঁদের কর্মপন্থা সীমাবদ্ধ রাখতে চাইতেন ন।। 


বাংলায় শ্রীঅরবিন্দ ৬৭ 


প্রয়োজন হলে আইন ভঙ্গ করাই উচিত, এই ছিল জাতীয়তাবাদীদের মত-_ 
যথা বিদেশী সরকার যদি স্বাধীনতালাভের বিশ্বন্বপ্ূপ কোন আইন প্রণয়ন করে 
মে ক্ষেত্রে বিবেকের অনুরোধে সেই আইন ভঙ্গ করাই উচিত। শ্রীঅরবিন্দ 
তার নান! বক্তৃতায়, বিশেষভাবে দেশবাসীর নিকট তাঁর খোল। চিঠিতে 
জাতীয়তাবাদীর্দের কর্মপন্থা বিবৃত করেছেন। (শ্রীঅরবিন্দের বিখ্যাত্ত খোল। 
চিঠিখানার আলোচন। এই অধ্যায়ের সপ্তম পরিচ্ছেদে করা হবে।) এই 
খোলা চিঠিতে জাতীয়তাবাদীরদের কর্মপন্থার বৈশিষ্ট্য হিসাবে 7855/56 
ঢ৫91508006 বা নিক্ষিয় অহিংস প্রতিরোধ কথাটির উল্লেখ কর। হয়েছে। পাঠক 
তার ব্যাখ্যা যথাস্থানে পাবেন । মোট্ট কথ। রাজনৈতিক আদর্শ আর কর্মপন্থা 
ছুই দলের ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন , এবং শেষে দেশ মডারেটদের আদর্শ ও কর্মপন্থার 
উপর বাতশ্রদ্ধ হয়ে উঠে; কিন্তু সে অনেক পরের কথ।। দেশকে নিজেদের 
আদর্শে অনুপ্রাণিত করতে জাতীয়তাবাঁদীদের অনেক দুঃখ বরণ করতে 
হয়েছিল। 
কলকাত। কংগ্রেস__ চারটি দাবি 

১৯০৬ সনের ডিসেম্বর মাসের কলকাত। কংগ্রেস বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ । আগের 
বছর বেনারস্‌ কংগ্রেসেই বোঝ। গিয়েছিল কংগ্রেসের মধ্যে মডারেট ও 
জ।তীয়তাবাদী এই দুই দলের প্রতিদ্বন্বিতা আশন্ন হয়ে আসছে । ১৯৯৬ সনের 
কংগ্রেসে কাকে প্রেসিডেন্ট কর। যায় এই হলে। মডারেটদের সমস্1!। শেষে 
মডারেটগণ 30899 01479. ০£ 19119? নামে সম্মনিত প্রবীণ পাঁ্শী 
র।জনীতিক দাদ|ভাই নৌরজীকে কলকাতা কংগ্রেসে * প্রেসিডেন্ট হুব|র জন্ত 
আমন্ত্রণ করেন । দাঁদ|ভাই নৌরজী ছিলেন দেশের সর্বজনমান্য কংগ্রেসকর্খী-_ 
তিনি তখন বিলাঁতে ছিলেন। গরম ব|নরম কোন দলের সঙ্গেই তিনি যুক্ত 
ছিলেন না। তার প্রেসিডেণ্ট হওয়া নিয়ে কোন দল থেকেই আপত্তি উঠল না, 
তিনিও আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। ১৯৯৬ সনের কংগ্রেসের সভাপতিরূপে তিনি 
দুই দলের মধ্যে একটা রফার ব্যবস্থ! করতে চেষ্টা করেন। ইতিমধ্যে দেশে 
একট! নতুন কথার প্রচলন হয়েছে-_্বরা্ঞ_বা৷ স্বায়ত্রুশ;সন। স্রাজ কথাটির 
একটি ইতিহাস আছে তা। এখানে উল্লেখ করা দরকার । সখারাম গণশে দ্েউ্বর 
নামে বাংলা-প্রবামী এক মারাঠা ব্রাহ্মণ ছিলেন বাংল! ভাষায় একজন স্থলেখ 
এবং বাংল! হিতবাঁদী সংবাদপত্রের ম্পার্ক। তিনি তাঁর বিখ্যাত শিবাঁজী- 
চরিত নামক বাংলা বইখানাতে “হ্বরাজ' কথাটি প্রথয় র্যবহীর করেন $ এবং 








৬৮ শ্রীঅরবিন্দের জীবন-কথা' 


জাতীয়তাবাদীগণ আগ্রহের সঙ্গে এই স্বরাজ কথাটিকে তীার্দের রাজনৈতিক 
আন্দোলনের লক্ষ্য বলে গ্রহণ করেন। ব্রদ্ষবাদ্ধব উপাধ্যায়ের বাংলা দৈনিক 
“সন্ধা” পত্রিকা ন্বদেশীযুগে “ম্বরাজ” কথাটিকে খুব জনপ্রিয় করে তুলতে সাহায্য 
করে। দ্াদীভাই নৌরজীর পরামর্শে মডারেটগণও স্বরাজ ও স্বায়ত্বশামনকেই 
তদের লক্ষ্য বলে গ্রহণ করেন। কলকাতা কংগ্রেসেই প্রথম কংগ্রেসের তরফ 
থেকে স্বরাজ বা স্বায়ত্শীলন দাবি কর! হয়; আর স্বরাজ, স্বদেশী, বয়কট ও 
জাতীয়শিক্ষা এই চাঁরিটিকে কংগ্রেসের মূলনীতি বলে গ্রহণ কর! হয়। এইখানেই 
কলকাতা কংগ্রেসের গুরুত্ব । 

স্বরাজ, স্বদেশী প্রভৃতি মূলনীতির ব্যাখ্য। 

স্বরাজ, স্বদেশী, বয়কট ও জাতীয়শিক্ষা। প্রভৃতি নীতি হিসেবে কংগ্রেসে 
গৃহীত হবার মূলে ছিল তিলক, বিপিনচন্ত্র ও শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতি জাতীয়তাবাদী 
নেতাদের প্রচেষ্টা । অবশ্য শ্রীঅরবিন্দ কংগ্রেসের প্রকাশ অধিবেশনে কোন অংশ 
গ্রহণ করেন নি; বিষয় নির্বাচনী কমিটিতে গুরুত্বপুর্ণ অংশগ্রহণ করেছিলেন । 
স্বরাজ কথার অর্থ এবং স্বদেশী ও বয়কটের প্রসার ও দৌড় কতদূর তা নিষ্বে 
মডারেট ও জাতীয়তাবাঁদীগণের মধ্যে মূলগত মতভেদ ছিল। আমর! এখানে 
প্রীঅরবিন্দের লেখা ও বক্তৃতার্দি থেকে এসব কথার তিনি কী অর্থ করেছিলেন 
তা বুঝতে চেষ্টা করবো । 

(১) স্বরাজ 

স্বরাজ বলতে দাদাভাই নৌরজী বুঝেছিলেন এবং মডারেটগণ বুঝতেন 
ক্যানেডা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি ইংল্যাণ্ডের উপনিবেশগুলির ন্যায় স্বায়ত্বশাসন ; 
কিন্ত শ্রীঅররিন্দের নিকট স্বরাজ কথাটির অর্থ ছিল পূর্ণ-স্বাধীনতা-ইংল্যাণ্ডের 
ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রজার যেরূপ স্বাধীনতা ভোগ করে সেরূপ 
স্বাধীনতা । 
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£:9900100) 805016806 21360150105 7:০6 £010 13110151) (0070:01) ০৫1৫ 
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অতি উচ্চভূমি থেকে শ্রীঅরবিন্দ ম্বরাজ কথাটির ব্যাখ্যা করেছেন। প্রথমত 
ইংরেজশাসন কুশাসন, ইংরেজের শাননাধীনে শোধিত ভারত দিন দিন দরিক্র 
হচ্ছে ( কথাটা সত্য হলেও ), এটাই শ্রীঅরবিন্দের স্বরাজদাবির হেতু নন্ব-তার 


বাংলায় শ্রীঅরবিন্ব 


শ্বরাজদাঁবির মূল আরো গভীর । প্রত্যেক ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য যেমন সত্য, গ্রত্যেক 
জাতিরও বৈশিষ্ট্য তেমনি সত্য--কোন ছুই ব্যক্তি ব কোন ছুই জাতি হুবহু 
এক নয়। নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য ও চিরদিনের আদর্শ রক্ষা করে বাঁচবার অধিকার 
এবং নিজের আদর্শ অনুসারে দেশের শাঁসন-ব্াবস্থা। ও সমাজ-ব্যবস্থা৷ গঠন করবার 
অধিকার প্রত্যেক জাতির জন্মগত অধিকার-_তাতেই তারও কলাণ এবং 
সর্বজাতিরও কল্যাণ। সংক্ষেপে এই ছিল শ্রীঅরবিন্দের স্বরাজ্জদাবির পক্ষে 
একটি প্রধান যুক্তি। 

. দ্বিতীয়ত বিদেশীয় শাসন যত তাঁলই হোক না কেন তা কখনও শ্থায়ত- 
শাসনের স্থান গ্রহণ করতে পাঁরে ন। একথাট। তিনি নানাস্থানে নানাভাবে 
বলেছেন তার নিজের কথা £ পডা। 16 20 71161) 1016 216 1206৮0162 
200 02026016176) 1১৪৮ ০০1৫ 00012 ৪, 51105616066 00: 2. 06৫ 9150 
16010) 1782.0101058] 1166” (501 £0101500--০00 [71095615, 0.-54 ) 
ভারতীয় সরকার বিদেশীয় সরকার, এদেশের প্রজাদের সম্মতি নিয়ে তা গঠিত 
হয় নি) কিংবা এদেশের প্রজাদের সম্মতির উপরও তা নির্ভর করে না। ভারতের 
শাসন-বাবস্থ। রচনায় ভারতবাসীর কোন হাত নেই। ভারতবাসীর নিকট 
নিরস্কৃশ ক্ষমতার অধিকারী ইংরেজ শাসকদের কোন দায়িত্বও নেই। তাই 
এই দায়িত্বহীন শাসন-ব্যবস্থার পরিবর্তে ভারতের দাবি স্বরাজ; কেননা কেবল 
স্বরাজলাভের ছ্বারাই ভাঁরতবাসীর জাতীয় জীবনের সার্থকতা সম্ভব হতে পারে। 
গুঁপনিবেশিক স্বামত্ুশাসনের আদর্শ গ্রহণ করার অর্থ ভারতের স্বাধীনতার 
লক্ষ্যকে খর্ব করা। আর একথাও ঠিক ভারতবাসীর পক্ষে গুপনিবেশিক 
স্বায়ত্তশীসনের অনুরাগী হওয়া অবাস্তব, কেননা ইংল্যাপ্ডের সঙ্গে 
উপনিবেশগুলির যে সম্পর্ক ইংল্যাগ্ডের সঙ্গে ভারতবামীর তা নয়। 
ইংল্যাণ্ডের লোকেরা উপনিবেশে গিয়ে নতুন বাসভৃমি কৃষ্টি করেছে এবং 
উপনিবেশেই তারা স্থায়িভীবে বসবাঁস করেছে; কিস্কু ইংরেজ বাইরের থেকে 
এসে ভারত জয় করেছে ; এবং তাদের লক্ষ্য ভারত শাসন ও শোষণ কর] এবং 
দেশে ফিরে গিয়ে ভারতে লব্ব অর্থ ভোগ করা । উপনিবেশের লোকদের 
উপনিবেশগুলির প্রতি যে দরদ-বোধ, ইংরেজের ভারতের প্রতি সেই দরদ- 
বোধের অভাব। | 

তৃতীয়ত প্রীঅরবিন্দের শ্বরাজের আদর্শে কেবল ভারতের শ্বাধীনতা৷ ও 
কল্যাণের স্থান ছিল না, সর্বজাতির স্বাধীনতা ও কল্যাণও তার অস্তরগত ছিল । 


৭ শ্রীঅরবিন্বের জীবন-কথ! 


ভারতের জাতীয়তাবাদীদের তখনকার লক্ষ্য অবশ্ঠ পরাধীনতার পাশ থেকে 
মুক্তি; তাদের শেষ লক্ষ্য সর্বজাঁতির এক্য ও সম্মেলন। সর্ব জগতের মিলন- 
প্রতিষ্ঠা হবে ভারতের চরম লক্ষ্য । সমানে সমানেই মিলন মম্তব। যতদ্দিন 
পৃথিবীর জাতিগুলি শাসক ও শাসিত, স্বাধীন ও পরাধীন, প্রভূ ও তাবেদার ! 
এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত থাকবে ততদিন পৃথিবীতে সর্বমানবের একর আশা, 
পৃথিবীতে সর্বজগত্ব্যাপী এক বিশ্বরাষ্ট্র সংঘ-গঠনের আশা আকাশকুস্থম মাত্র । 
তাই ভারতকে প্রথমে জগৎ-সভায় তার উপযুক্ত আঁসন লাভ করতে হবে-_ 
স্বাধীন হতে হবে। তবে স্বরাঁজলাভের পর ছুর্ধল রাষ্ট্রগুলির উপর ভারত 
সামাজ্যবাদীদের ন্যায় ভার প্রতৃত্ব কায়েম করতে চেষ্টা করবে না। তাঁরপর 
তিনি এ প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলেছেন তা-ও উল্লেখোগ্য। তিনি বলতেন 
ভারতের স্বরাজলাঁভ অবশ্তভাবী ও ভগবানের অভিপ্রেত। এ বিষয়ে 
শ্রীঅরবিন্দের মনে কোন সংশয় ছিল না। ত্তার বোম্বাইয়ের বক্তৃতায় তিনি 
বলেছিলেন ৫090 17100561615 1901১190 05+ এবং ঈশ্বরের অভিগ্রায়েই এই 
জাতীয় আন্দোলন চলছে; আর সেই আন্দোলনের বিরুদ্ধে যে ভারত 
গভর্নমেন্টের আপ্রাণ চেষ্টা তা-ও ঈশ্বরেরই অভিপ্রায়, কারণ তাঁর মতে ছুঃখের 
দাহন ব্যতীত শক্তির বিকাশ হয় না। এই প্রসঙ্গে তিনি ভারতীয় পুরাণের 
ৃষ্টান্তের উল্লেখ করেছেন। তীর কথা : “1160 00০ £58219 09009) 00016 
০1০ 2190 7010 0106 10161701650 10510985 2190 90125 €0 80০ 
00০ £১5%80205, 0300. 1010 05 ০20006 £:0 চ/10700 5112211061, 
(২) স্বদেশী 

শ্রীঅরবিনের স্বদেশী কথাটির ব্যাখ্যাও অনুধাবনযোগ্য। তিনি বলেন 
ভাঁরতবাঁসীকে যে শ্বদ্দেশীব্রত গ্রহণ করতে হবে একথাটি'র অর্থ এই নয় যে 
কেবল স্বদেশী পণ্য ব্যবহার করলেই কিংবা দেশে প্রচুর পণ্য-উৎপাঁদন ছার! 
দেশের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করলেই ভারতবাসীর শ্বরদেশীব্রত সাঙ্গ হবে। সর্ব বিষয়ে, 
দেশ-শীসনের সফল ব্যাপারেও ভারতবাঁসীকে স্বদেশী হতে হবে। বিদেশী 
সরকার তাদের মতে চলতে চায় তে! চলুক; ভারতবাসীকে সরকারের 
মুখাপেক্ষী না হয়ে নিজের পায়ে দাড়াতে হবে, নিজের ভাল-মন্দের দায় গ্রহণ 
করতে হবে। দেশের আিক উন্নতির জন্য ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যথাসম্ভব 
নিজশ্ব নীতি গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বদেশীর উপযোগী শিক্ষা- 
পদ্ধতির প্রবর্তন করতে হবে। সরকারের বিচারালয়ে ন গিয়ে সালিসির দ্বার! 


বাংলায় শ্রীঅরবিন্দ . 


মামলা-মোকদ্মমার নিষ্পত্তি করতে হবে। তবেই ভারতবাসীর স্বদেঈব্রত 
সার্থক হবে। 
রবীন্রনাথের স্বদেশী অমাজ ও পাবনার বক্তৃতা 

এখানে স্মরণীয় ঘষে এরই অনুরূপ কথা ইতিপুর্বেই রবীন্দ্রনাথ তার "স্বদেশী 
সমাজ” প্রবন্ধে ১৯০৪ সনে বলেছিলেন এবং পরে ১৯*৮ সনে পাবনার বঙ্গীয় 
প্রাদদেখিক কনফারেন্দের সভাপতির ভাষণেও বলেন। রবীন্দ্রনাথের বথ। £ 
“আমরা সমাজে আত্মনির্ভরশীল হইব। ইংরেজ গভর্নযেণ্টের অধিকাংশ কাজ 
আমর] গভন্নমেন্ট-নিরপেক্ষ হইয়া নিজেরাই করিব। ইংরেজ গভর্নমেন্ট একঘরে 
হইয়া যাইবে। যাহার! স্বদেশী সমাজের অবাধ্য হইয়া গভর্নমেন্টের দিকে 
যাইবে আমর1 সেই সকল দেশদ্রোহীর হুকা-নাপিত-ধোবা বন্ধ করিয়া 
সামাজিক বয়কট দ্বার শান্তি দিব। ইংরেজ গভর্নমেন্ট থাকে থাকুক, আমরা 
সমাজ গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠা করবো ।” ১৯৯৮ সনের ১১ই ফেব্রুয়ারী পাবনাক্স 
রবীন্দ্রনাথ একথাই আরে! পরিষ্কার করে বলেন। আমর! দেখবে পাবনার 
বক্তৃতার দুই মান পরে ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জেও আমাদের পল্লীম্মাজ আমর! 
কীভাবে গঠন করতে পারি সেকথা বলতে গে শ্রীঅরবিন্দও প্রায় রবীন্দ্রনাথের 
অনুরূপ কথাই বলেছিলেন। 
(৩) বয়কট 

“বয়কট” কথাটির একটু ইতিহাদ আছে। আয়ারল্যাণ্ডের 08701. 
7০১০০৮চ নামক একব্যক্তি আয়ার্যাপ্ডের রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের 
জন্য শাসক ইংরেক্জ জাতির বিরুদ্ধে বয়কট নীতি প্রচলনের পরামর্শ প্রথমে 
দিয়েছিলেন ; তাই তাঁর নামানুসারে এই নীতি বয়কট নামে প্রচলিত হয়ে 
আসছে । এই নীতির অর্থ বিরোধীদের সাথে সকল প্রকার সম্পর্ক _সামাঙ্গিক 
ও বাণিজ্যিক__বর্জন। সারা দেশের ঘোর আপত্তি সত্বেও লর্ড কার্জনের জিদের 
ফলে বঙ্গ-ভঙ্গ হলো; তাতে ক্ষুণ্ন হয়ে বাঙালী ১৯*৫ সনের ৭ই আগস্ট তারিখে 
ইংরেজের পণ্য-বর্জনের নীতি গ্রহণ করে। ভারতে নিজের বাণিজ্যের স্বার্থ- 
রক্ষাই ইংরেজের প্রথম ভাবনা । বাঙালী ভাবলে ইংরেজের পকেটে হাত পড়লে 
অর্থাৎ বাণিজ্যের ক্ষতি হুলে ইংরেজের টনক নড়বে। তাই বাঙালী বিলেতী 
কাপড়, লবণ ও যথাসম্ভব অন্তান্ত পণ্য বর্জনের নীতি গ্রহণ করে। আর স্বদেশে 
পণ্য উৎপাদনের নীতিও এই অঙ্গে গৃহীত হয়; এবং দেশে শ্বদেশী পণা উৎপাদন 
করতে হলে বিদ্দেশী গণ্য বর্জন ষে প্রয়োজন তা-ও বাঙালী উপলদ্ধি করলে! । 


২ শ্রঅরবিন্দের জীবন-কথা 


বয়কটের প্রসার কতদূর পর্বস্ত হওয়৷ উচিত সে-সত্বন্ধেও শ্রীঅরবিন্দ তাঁর মত 
স্পষ্ট করে বলেছেন। তিনি বলেছেন সকল প্রকার বিদেশী বিলাসের ত্রব্য 
'অবশ্ঠই বর্জন করতে হবে। তবে একথ| ঠিক যে এমন অনেক জিনিস আছে 
যা না হলে চলে না, কিন্তু দেশেও তার উৎপাদন সম্ভব নয়_-যথ! প্রয়োজনীয় 
ওঁধধাদি। সেক্ষেত্রে শ্রীঅরবিন্দের অভিমত সম্ভব হুলে ইংল্যাণ্ড থেকে এসব 
জিনিসের আমদানি না করে যেসব বিদেশীয় রাজা ভারতের প্রতি সহামভৃতি- 
সম্পন্ন, সেইসব দেশ থেকে এঁধব প্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ করা। তার 
বক্তব্য বয়কট এমনভাবে প্রয়োগ করতে হবে যাতে ইংরেজের বাণিজ্যের উপর 
সত্যিকার চাপ পড়ে । তবে কেউ কেউ যথাসম্ভব ইংরেজী পণ্য বর্জন করার 
নীতির পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের মতে “যথাসভ্ভব” কথাটি বয়কট 
নীতির সঙ্গে যুক্ত থাকলে নীতিটি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে। 

দ্বরাজের ম্যায় বয়কটের ব্যাখ্যাও তিনি উচ্চভূমি থেকেই করেছিলেন । 
১৯*৭ সনের ৭ই আগস্ট তারিখে বয়কটের তৃতীয় বাধিক অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে 
বন্দেমাতরম্‌ পত্রিকায় তার মতে বয়কট কথাটির প্রকৃত অর্থ কী তা তিনি 
এভাবে ব্যক্ত করেছিলেন “১৯০৫ সনের ৭ই আগস্ট বয়কট ঘোষণার দ্বারা এ 
কথাটাই বল! হয় যে ভারতবাসী এক পৃথক জাতি; এবং ভাঁরতবাসী তাদের 
এই পৃথকত্ব ও ম্বাধীনতার আদর্শ বজায় রাখার সংকল্পই গ্রহণ করে। 
এ প্রণঙ্গে তিনি ইংরেজ জাতির উদ্দেশ্তে বলেন, “আমর] পুনঃ পুনঃ বলেছি বয়কট 
দ্বারা আমরা ইংরেজকে বা অপর কাউকেও দ্বণা করছি না; আমরা শুধু 
আমাদের স্বাধীনতা ও পৃথক জাতীয়তা ঘোষণা! করছি।” 

বয়কটের পেছনে ষে মূলনীতি ছিল ইতিহাস থেকে দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করে 
শ্রীঅরবিন্দ তার ব্যাখ্যা করেছেন। আমেরিকার স্বাধীনতা-মমরে আমেরিকা- 
: বামীগণ ইংল্যাণ্ডের শাসন-পদ্ধতির একটি মূলনীতি ইংরেজের বিরুদ্ধে ব্যবহার 
করেছিলেন। এই মূলনীতিটি হলে। ০ 083:80100 অ10)0116 1615961১- 
901017+, অর্থাৎ দেশবাসীদের প্রতিনিধিদের সম্মতি নিয়ে কর ধার্য করা 
ইংল্যাণ্ডের একটি মূলনীতি । স্বাধীনতা-সমরে আমেরিকাবাসীদের যুক্তি এই 
যে ইংল্যাগ্ডের পাঁলামেপ্টে যখন আমেরিকার প্রতিনিধি নেই, তখন এ পার্লামেপ্টের 
আমেরিকাবাসীদের উপর কর ধার্ধেরও কোন ন্তায়-দঙ্গত অধিকার নেই। 
শ্রঅরবিন্দের মতে বয়কট প্রস্তাব গ্রহণ করে ভাঁরতবাসী বলতে চেয়েছিল 
“০ 50780:০1১ 150 ০০-00:86100. ১ অর্থাৎ যতদিন ইংরেজ শাসন-ব্যাপারে 


বাংলায় প্রীঅরবিন্দ ণ্৩ 


দেশবাসীদের সত্যকার অধিকার না দেবে ততদিন ভারতবাসী ইংরেজ 
সরকারের সঙ্গে কোন প্রকারের সহযোগিতা করবে না; অর্থাৎ ইংরেজ 
সরকারকে বয়কট করবে। বিলেতী পণ্য বর্জন করে ইংরেজকে ভারতে 
অর্থ উপার্জন করতে সাহাষ্য করবে না; ইংরেজ সরকারের বিচারালয় ও 
বিদ্যালয় বর্জন করেও সরকারের সঙ্গে অসহযোগিত করবে । 
€8) জাতীয় শিক্ষা-_ 

দেশের প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার ক্রটি ও জাতীয় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা! 
সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ নিঃসন্দেহ ছিলেন। অধ্যাপকরূপে বছু বছরের অভিজ্ঞতা থেকে 
তিনি বুঝেছিলেন ষে প্রচলিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভারতীয় ছাত্রগণ প্রকৃত শিক্ষা 
লাভ করে না-_ তাদের বুদ্ধির প্রকৃত বিকাশ হয় না, তাদের চিন্তার দৈন্যেরই 
পরিচয় পাওয়া যায়। তার বিশ্বাস প্রচলিত শিক্ষার ফলে ভারতীয় ছাত্রগণ 
তাঁদের স্বাভাবিক চিস্তাশক্তি ও উদ্ভাবনী শক্তি হারিয়ে ফেলে। আমর। দেখব 
তিনি এক পত্রে লিখেছিলেন ভারতের দুর্বলতার প্রধান কারণ পরাধীনত! নয়, 
দারিপ্র্য নয়, চিস্তাশীলতার হ্রাস। এর প্রতিকারের জন্ত শ্রীঅরবিন্দ মনে 
করতেন জাতির শিক্ষার ব্যবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন । প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার 
বিরুদ্ধে-তীর অপর অভিযোগ ছিল এই যে এই শিক্ষার উদ্দেশ্য যুবকদের 
মনে দেশগ্রীতির পরিবর্তে সরকারের প্রতি আম্থগত্য জন্মানো, দাস-নুলভ 
মনোভাবের হৃষ্টি। তাঁর মতে জাতীয় শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত 4০0 ৮৪110 
০ 50193 001 0106 20001১21121 00 আ01] 2190 51661 0: 1১27) 
অর্থাৎ ছাত্রদের এই শিক্ষা দেওয়া যে তাদের কর্তব্য দেশমাতার জন্য কাঁজ 
করা, প্রয়োজন হলে দেশের জন্য ছুঃখবরণ কর।। 

স্বরাজ, স্বদেশী, বয়কট ও জাতীয় শিক্ষা কলকাতা! কংগ্রেসে গৃহীত এই 
চারটি মূলনীতির শ্রীঅরবিন্দ কী ব্যাখ্য। দিয়েছেন তা আমরা দেখলাম । তার 
এই ব্যাখ্যা যে অতি উচ্চভূমি থেকে ব্যাখ্যা তা আমর! দেখলাম । এই ব্যাখ্যায় 
তিনি যেমন জাতীয় আদর্শ একটুও ক্কুম করেন নি; তেমনি একথাটাও স্পষ্ট 
করে জোর দিয়ে বলেছেন যে ভারতবাপীর লক্ষ্য জাতীয় উল্লাস এবং তার 
মধ্যে ইংরেজ-বিছেষের কোন স্থান নেই। এই প্রসঙ্গে শ্রাঅরবিন্দ তার 
“জাতীয় উন্নয়ন" বিষয়ক প্রবন্ধে (ধর্ম ও জাতীয়তা ৭৩ পৃষ্ঠা) যা বলেছেন 
তান্মরণীয়। সেখানে তিনি দেখিয়েছেন “আধশিক্ষার মধ্যে বিদ্বেষ বা ঘ্বণার 
কোন স্থান নাই। নায়ায়ণ সর্বজ। কাহাঁকে বিদ্বেষ করিব, কাহাকে ঘ্বণ। 


৭৪ শ্রীঅরবিদ্দের জীবন-কখা 


করিব ...ইত্যাদি।” এনসপ উচ্চ আদর্শের কখাঁই বলেছেন মহাত্মা গান্ধী 
তার অসহযোগ ও সত্যাগ্রহ কথ। ছুটির ব্যাখ্য। প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন ষে 
ইংরেজ তার মিত্র, শক্র নয়, যদিও তিনি ইংরেজ সাাজ্যবাদের ঘোর বিরোধী; 
কারণ সত্যাগ্রহী কাউকেও দ্বণ1 বা বিদ্বেষ করেন না। এখানে গান্বীজী ও 
শ্রীঅরবিন্দের মধ্যে মিল। তবে ছুয়ের মধ্যে কর্মপস্থার মধ্যে যে গ্রভ্দে তা 
তুললে চলবে না। গর্ধীজী অহিংসগন্থী__কোন অবস্থায়ই তিনি অহিংনীতি 
ত্যাগ করতে নারাজ; কিন্তু প্রয়োজন হলে দেশের স্বাধীনতার জন্ত অহিংস- 
নীতিতে স্থির ন৷ থেকে সশস্ত্র যুদ্ধই কর্তব্য__এই হলো! শ্রীঅরবিন্দের মত। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
বদ্দেমাতন্ম্‌ পত্তিকান্র মামলান্ন পটভূুমিক। 

বন্দেমাতরম্, যুগান্তর, সন্ধ্যা প্রভৃতি জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলির 
জনপ্রিয়তা স্বভাবতই গভর্নমেণ্টের নিকট অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছিল। গভর্নমেন্ট 
পর পর জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলির বিরুদ্ধে রাঁজদ্রোহের অভিযোগে মামল। 
দায়ের করে। সন্ধ্যা পত্রিকার ভাষা ছিল অতি জোরালো । ১৯৫ সনে 
প্রথমে সন্ধ্যার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ আন! হয়। ১৯০৬ সনের মার্চ 
মাসে যুগাস্তরের বিরুদ্ধে এবং আগস্ট মাসে বন্দেমাতরমের বিরুদ্ধে রাজপ্রোহের 
মামল। দায়ের করা হয়। বঙ্গ-ভঙ্গের পর দেশে আন্দোলন যখন তীত্র হয়ে 
উঠলে! তখন বিশেষ ভাবে এদেশের গ্রাংলো ইত্ডিয়ান বা ইংরেজ-পরিচালিত 
পত্রিকাগুলির উস্কানিতে গভর্নমেন্ট ষে প্রকারেই হউক আন্দোলন দমন করতে 
কৃতসংকল্প হলে! । গভনমেণ্ট তার লক্ষ্য স্থির করলো, এবং একটি সুনির্দিষ্ট 
কর্মপন্থা গৃহীত হলো । এই কর্মপস্থার একটি অঙ্গ হলে। ছাত্রদলন; কারণ 
আন্দোলনের সফলতার মুলে ছিল ছাত্রদের উৎসাহ। আর গভর্ণমেণ্টের 
দমন-নীতির দ্বিতীয় অঙ্গ ছিল আন্দোলনের নেতৃ-স্থানীয় ব্যক্তিদ্বের বিনা 
বিচারে নির্বাঘন। তাঁর সুচনা এসময়েই হয়; এবং একদিন দেশবাসী 
সকালবেলা পত্রিকাঁয় পড়লো পঞ্জাবের জনপ্রিয় নেত। লজপৎ্ রায় ও তাঁর এক 
সহযোগী অজিত সিংকে গভর্নমেন্ট ধিনা বিচারে নির্বাসন দিয়েছে। 
আগের দিন মধ্য রাত্রে গ্রীঅরবিন্দ যখন নিদ্রিত তখন তাঁর ঘুম ভাঙিয়ে এক 


বন্দেমাতরম্‌ পত্রিকার মামলার পটভূমিক। ণ৫ 


টেলিগ্রাম তার হাতে দেওয়। হলে।--টেলিগ্রামে লাল! লঙ্পৎ রায়ের নির্বামনের 
খবর ছিল। প্রীঅরবিন্দ এক টুকর। কাগজ টেনে নিয়ে এক মহা উদ্দীপনা-পুর্ণ 
আবেদন পঞ্জাব তথা সমস্ত দেশের লোকদের উদ্দেশে ছাঁপাঁবার জন্য কয়েক 
মিনিটের মধ্যে লিখে দিলেন। এ আবেদনে তিনি পঞ্জাবের লোকদের 
বললেন £ “কাজের সময় এসেছে, গভর্নমেণ্টের অবিচার অত্যাচার নতশিরে 
মেনে নেবার সময় আর নেই। এখন পঞ্জাববাঁসীদের দেখতে হবে এক লজপণ্ 
রায়ের স্থলে শত শত লজপৎ রায়ের উদ্ভব হবে; পগ্রাবের লোকের! থে 
সিংহ তার প্রমাঁণ দিতে হবে ।” 

গভর্নমেণ্টের নির্যাতন-নীত্বির তৃতীয় অঙ্গ জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রের 
দলন। নতুন আইন করে পত্রিকাগুলির নিকট অতি উচ্চহারে জাঁমিন চাওয়া, 
পত্রিকায় প্রকাশিত কোন প্রবন্ধ রাঁজছোহকর মনে হলে যে প্রেসে পত্রিকা 
ছাঁপা৷ হতো তা বাজেয়াধ কর! হলে গভর্নমেণ্টের স্থনির্দিষ্ট নীতি । 
গভর্নমেন্টের ভেদনীতি ; মোল্লেম লীগের প্রতিষ্ঠ। 

সবচেয়ে দেশের পক্ষে অনিষ্টকর হলো গভর্নমেন্টের প্রবতিত ভেদনীতি ॥ 
এবং তার ফল অতি সুদুরপ্রসা্দী হলো । গভরমেণ্টের একটি সুনির্দিষ্ট পন্থা 
হলো হিন্দুমুসলমানের মধ্যে বিভেদ-স্প্টি, আর ছিটেফোটা৷ শাসন-সংস্কার দিয়ে 
মডারেট ব। নরম দলকে খুশী করে দেশের এক্যনাশ ও জাতীয়তাবাদী বা গরম 
দলের উচ্ছেদ । স্বদেশী আন্দোলনে প্রধান অংশ গ্রহণ করে হিন্দুগণ, অবশ্ঠ 
অনেক শিক্ষিত মুসলমান জাতীয় আন্দোলনে যোগ দেন এবং শেষ পর্বস্ত অল্প- 
সংখ্যক মুসলমান আন্দৌলনের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। মুসলমানদ্বিগকে জাতীয় 
আন্দোলন থেকে দূরে রাখবার জন্যে মোল্লেম লীগ নামক একটি নতুন 
প্রতিষ্ঠানকে কংগ্রেসের প্রতিঘন্দী হিসাবে গভর্নমেন্ট ড় করায়। ১৯৬ সনে 
যেসময় কল্পকাতার গুরুত্বপূর্ণ কংগ্রেস-অধিরেশন চলতে থাকে  সেই-সময় 
ঢাকার ন্বাঁব সলিমুন্লার নেতৃত্বে ঢাকা নগরীতে আস্সেম লীগের, প্রতিষ্ঠা 
হলে]- রাজনীতির ক্ষেত্রে হিন্দু-মুমলমানের প্রতিদ্বন্দিতার স্চনা হলো। 
পূর্ববঙ্গ ও আসাম নিয়ে যুক্ত এক নতুন গ্রদেশ-স্য্ি ঘষে মুমলমানদের স্বার্থের 
অনুকুল হবে, অনেক মুসলমানের মনে এই ধারণা জন্মে। 

ভারতে এই নতুন আন্দোপনের প্রতি বিলাতের পত্রিকাগুলির দৃষ্টি আকৃষ্ট 
হয়। বিলাতের বিখ্যাত 109001755051 0810181% নামক উদারনৈতিক 
পঞ্জিকার প্রতিনিধি হিসাবে 21138510509 নীযরু-এক সাংবাদিক ভারতের 


প৬ শ্রীঅরবিন্দের জীবন-কথা 


জাতীয় আন্দোলনের অবস্থা স্বচক্ষে দেখবার জন্তে ১৯*৭ সনের অক্টোবর মাসে 
এদেশে আসেন, এবং দেশে ফিরে গিয়ে “06 ০৬ 991016 10 10019) নামক 
একখান] উৎকৃষ্ট পুস্তক লেখেন। ইংল্যাণ্ডের শ্রমিকদলের তখনকার নেতা! 
€917 772101৩ এপময় এদেশে আসেন । তিনি শ্রীমরবিন্দের সঙ্গে দেখা 
করার অভিপ্রায় প্রকাশ করায় শ্রীঅরবিন্দ নাকি 9221১০5 চ7০061-এ তার 
সঙ্গে দেখা! করতে যান। কিন্ত দেশী পোশাকে কারো চ1০:৪-এ প্রবেশের 
অধিকার নেই শুনে তিনি ফিরে আসেন। পরে 081: 779:৭19 নাকি নিজে 
সপ্ভীবনী পত্রিকা অফিসে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। 

মোল্পেম লীগ প্রতিষ্ঠার অল্প পরে ১৯০৭ সনের মার্চ মাঁসে কুমিল্লায় এবং 
এপ্রিল মাসে ময়মনসিংহের জামালপুর শহরে সুরু হয় হিন্দুর্দের উপর মুসলমানদের 
আক্রমণ। দেশের ইতিহাসের এই অধ্যায় ভুলে যাওয়াই ভাল; কিন্ত 
বন্দেমাতরম্‌ পত্রিকার মামলা! এবং শ্রীঅরবিন্দের জীবন-কথা বলতে হলে 
ইতিহাসের এই অধ্যায়েরও একটু আলোচন। না করলে চলে না। একজন 
নিরপেক্ষ ইংরেজ সাংবাদিক 2] 13০৮1050 তার 70০ ৩ ৩1110 1 
[5019 পুম্তকে কুমিল্লা ও জামালপুরের ঘটন] সম্বন্ধে যা লিখেছেন তা নিয়ে 
দেওয়া! গেল £ 417) 06 756 52০1. 06 708101 (1907 01706 ৪৪ 
981170)0118 0£ 0090০8. ড151050 006 51081] 0 0600101119১"... 
5 01006 2022183 01 81700061006 160০016 583 ০1:0019620 01):0061)- 
006 0০ ০00005 0286 006 1150151) 090৮০000061) 25 18508111006 
00০ 10058110212 00102196101) 210. ভয0110 1180100 170 [011015101061)1 
601 0006 1906106 ০01 [01000 815005 0: ১০ 20156601018 0£ 71000 
01027) 65096018115 10055. £৯০০010105]5  51)0109 ০1৪ 
1002, 171170101 10055 2190700020 2190 0) ০8385 ০ ০000:8£6 
10012 02061) 100162.520 11 120001501: (.-10 ).% 

জামালপুর সম্বন্ধে এ পুস্তকে নেভিনসন সাহেব লিখেছেন £ * 076 
0110 অ০০10 06 4১111 06061: 01560102069 01:01 ০06 ৪ 
191081001, 2000061 5705]] ০2 10 0850 13617881, আ1)61০ 076 
[717005 0101176 ৪ £5301৮৪1 ৮০:৩০ 566 00020 05 191)01017960818 
1:050169 ড150 06562018060 ৪. 0201016 2130 10721121160. 02110 18 
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বন্দেমাতরম্‌ পত্রিকার মামলার পটতুষিক। ৭ 


জামালপুরে বাসস্তীমূতি ভগ্ন হয়। শহরে যখন গুগডার উপজ্রব তখন 
শহরের শান্তিরক্ষা যার দায় সেই ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে 
গিয়ে বিপন্ন হিন্দুরা শুনলে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব শহরে অন্গপস্থিত, সফরে গিয়েছেন । 
পুর্ববঙ্গে অশিক্ষিত গুপ্াপ্রকৃতি মুসলমানদের মধ্যে মুনলমান মৌলবীগণের 
অপপ্রচারে গভনমেণ্টের সহযোগিত। ছিল, এরূপ সন্দেহেরও যথেষ্ট কারণ 
আছে। এখানে স্বভাবতই এঁতিহাসিক নল, 3. ড/611-এর একটি কথা মনে 
পড়ে। তিনি তীর প্রসিদ্ধ “176 08011) ০৫ 7150015" নামক পৃথিবীর 
ইতিহাস-পুস্তকে (0756 ০117৩ 01001) 0.-958) সাআজ্যবাদীদের 
মারাত্মক ভ্রমের কথা “78010 20175911805 ০৪০৪৪) 1৪৬ 21201112891 
৮10151)0০+ উল্লেখ করেছেন। গ্রপ্ডার্দের গোপনে গভনমেণ্টের বিরোধীদের 
শায়েস্তা করতে, উৎসাহ দিয়ে যে সাম্রাজ্যের ধ্বংসের বীজ বপন করে থাকে, 
রাশিয়া গ্রভৃতি দেশের ইতিহাস থেকে ওয়েলস্‌ সাহেব তার প্রমাণ দিয়েছেন । 
আর প্রমাণের জন্য দূরেই বা যেতে হবে কেন? আমর! এক জীবনেই 
গভনমেন্টের প্রতি শ্রদ্ধ! বিদ্বেষে পরিণত হতে কী দেখি নি? হিন্দু-মুসলমানের 
মধ্যে বিভেদ-হৃষ্টির নীতি ভারতের যথেষ্ট অনিষ্ট করেছে সত্য; কিন্তু তাকী 
ভারতে ইংরেজ সাম্রীজা বাঁচিয়ে রাখতে পারলে? এ নীতির ফল ইংরেজের 
পক্ষেও কম ক্ষতিকর হয় নি। ইংরেজ হিন্দুদের শ্রদ্ধা হারায় নিকি? 

কুমিল্লা ও জামালপুরের ঘটনায় সকল দেশীয় পত্রিকায় গভনমেণ্টের 
আচরণের কঠোর সমালোচনা হয়। শ্রীঅরবিন্দও বন্দেমাতরম্‌ পত্রিকায় 
কুমিল্লা ও জামালপুরের ঘটন। নিয়ে জালামম়ী ভাষায় পরপর কয়েকটি প্রবন্ধ 
লেখেন। প্রবন্ধের এক স্থানে তিনি লিখেছিলেন £ “পশু দ্বার৷ আক্রাস্ত হয়ে 
হিন্দুদের উচিত গভর্নমেন্টের নিকট আবেদন-নিবেদন না করে, ভয়-ভীরুতা 
ত্যাগ করে, আত্মরক্ষায় ষত্ববাঁন হওয়া”, অপর এক স্থানে বলেন £ “যদ্দি বাঙালী 
জাতি সত্যিই এমন পক্ষঘাতগ্রন্ত হয়ে থাকে যে দুবৃত্তদের দ্বার তাদের 
দ্রীলোকেদের সতীত্ব নষ্ট হতে দেখেও প্রতিকারের জন্য বাঁধা ন। দেয়, দরকার 
হলে মরতে প্রস্তত ন1 হয়, তবে পৃথিবীকে ভারাক্রান্ত না৷ করে তার! যত শীন্ত 
লুগ্ত হয় ততই মঙ্গল।” পশ্চিম ভারতে তিলক তীর “কেশগী” নামক মারাঠা 
পত্রিকায় এই আশ প্রকাশ করেন যে হিন্দুরা অবশ্তই এ আক্রমণের সমূচিত 
উত্তর দেবে। মোটকথা কুমিল্লা ও জামালপুরের ঘটন। সর্বভারতে নিন্দিত হয়। 
_ ষুগাস্তর পত্জিকায় এই প্রসঙ্গে দুটি প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য । এ প্রবন্ধে স্পষ্ট 


এ৮ শ্রীঅরবিন্দের জীবন-কথা 


ভাষায় একথা বল! হয় ঘে গভর্নমেণ্টই মুসলমানদের হিন্দুদের উপর লেলিয়ে 
দিয়েছে। এদেশের ইংরেজদের সঙ্বন্ধে যুগান্তর পত্রিকা বলে যে তার! মানুষ 
না দানব। যুগান্তরের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ আন] হয়-_গভর্নমেণ্টকে 
লোকচক্ষে হেয় কর! হয়েছে, এই অভিযোগ আঁন। হয়। ্বামী বিবেকানন্দের 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভূপেন্ত্রনাথ দত্ত ছিলেন যুগান্তরের সম্পাদক-নংঘের অন্যতম সভ্য | 
প্রীঅরবিন্দের নির্দেশে তিনি গ্রবন্ধ ছুটি লেখার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আদালতে 
মামল। উঠলে তিনি বলেন এ মোকদ্দমায় তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন করবেন না, 
কারণ তিনি ইংরেজ গভর্নমেণ্টের বিচারালয়কে মানেন না। ১৯*৭ সনের 
২৪শে জুলাই ভূপেন্দ্রনাথের এক বছরের জন্য জেল হয়। 
বঙ্ছেমাতরম্‌ পত্রিকার বিরঃন্ধে অভিযোগ 

যুগান্তর পত্রিকার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হবাঁর অল্প পরে ১৯০৬ সনের ১৬ই 
আগস্ট তারিখে গভর্নমেন্ট বন্দেমীতরম্‌ পত্রিকার বিরুদ্ধে রাঁজন্বোহের অভিযোগ 
আনে, এবং বন্দেমাতরম্‌ পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে শ্রীঅরবিন্দ অভিযুক্ত হন। 
অভিযোগের উপলক্ষ্য বন্দেমাতরম্‌ পত্রিকায় যুগান্তরের ছুটি আপত্তিজনক 
প্রবন্ধের ইংরেজী অন্বাদ গ্রকাশ ; তবে গভর্নমেন্ট শ্রীঅরবিন্দকে দোষী প্রমাণ 
কর!র জন্য এ দুটি প্রবন্ধ কোন কাজে লাগায় নি। শ্রীঅরবিন্দের বিরুদ্ধে প্রধান 
অভিযোগ তিনি বন্দেমাতরম্‌ পত্রিকায় অপরের লিখিত একখান। রাজদ্বোহকর 
চিঠি প্রকাশ করেছেন। চিঠিখাঁনার শিরোনামা ছিল “ভারত ভারতীয়দের 
জন্য”। এই রাঁজদ্রোহকর চিঠি বনেমাতিরম্‌ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, তাই 
পত্রিকার সম্পাদক শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ রাঁজদ্রোহের অপরাধে অপরাধী--এই ছিল 
গভরনমেন্টের প্রধান অভিযোগ । 

এখানে একট কথ বল! দরকাঁর। শ্রীঅরবিন্দ ও তর সহযোগীত্রয় এমন 
সুকৌশলে পত্রিকার প্রধান প্রবন্ধগুলি লিখতেন ষে প্রবন্ধ গুলিতে গভর্নমেণ্টের 
তীব্র সমালোচনা করা হলেও, খোলাখুলি স্বাধীনতাই যে ভারতের লক্ষ্য একথা 
বল৷ হলেও, প্রবন্ধগুলি আইনের চোখে নির্দোষ ছিল এবং প্রবন্ধ গুলির জন্ত 
গভনমেন্টের পক্ষে কাউকেও ধরা-ছ্োয়! সম্ভব হতে] না।. এ প্রসঙ্গে কলকাতার 
95806530081) পত্রিকা ষ। লিখেছিল তা৷ এই ২ “7৫ ৪:০ (0০0 01801158115 
016৮21) 018001060 2011 ০0 56010101) 10০0৮০০ 0106 11765) 00 
1259]]ড 0108200081515 10608856 ০01 01১6 51011 ০৫ 121)80946” অর্থাৎ 
প্রবন্ধগুলি এমন স্থুকৌশলে লিখিত যে তাদের অস্তনিহিত অর্থ সুস্পষ্ট রাজ- 


বন্দেমাতরম্‌ পত্রিকার মামলার পটতৃমিক!] ৭৯ 


প্রোহাত্মক হলেও আইনের চোখে লেখাগুলির বিরুদ্ধে আপত্তি করবার কিছু ছিল 
না। শ্রীঅরবিন্দ ও তীর সহযোগীরা জেলে যেতে চাঁন নি, কিংবা তাদের জেল 
দেবার কোন সুযোগ গভর্নমেণ্টকে দিতে চান নি। শ্রীঅরবিন্দের প্রধান উদেশ্ঠ 
ছিল দেশের লোকদের নিকট ম্বাধীনতার বাণী প্রচার কর1, তাদের মনে 
স্বাধীনতার আকাক্ষা জাগানো ৷ অসাবধানে লিখে আইনের খর্পরে পড়লে, কিংব!. 
গভর্নমেন্ট যদি পত্রিকা বদ্ধ করবার স্থযোগ পাঁয় তা হলে, শ্রীঅরবিন্দের এঁ প্রধান 
উদ্দেশ্তই পণ্ড হবে। শ্রীঅরবিন্দ তা হতে দিতে চান নি। এই মামলার জন্য 
তীর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারী হলো; পুলিসকে তিনি গ্রেণ্ডার 
করবার স্থযোগ দেন নি; তিনি থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করেন এবং 
জামিনের বলে খালাম হয়ে আসেন। মোটকথা তিনি রাঁজ-অতিথি হওয়া 
অর্থাৎ জেলে যাঁওয়! আঁদৌ পছন্দ করতেন না; কারণ ত1 হলে যে তিনি তার 
নির্দিষ্ট কাজ করতে পারবেন ন!। 

শ্রীঅরবিন্দের বিরুদ্ধে রাঁজদ্রোহের মামল। দায়ের হলে দেশে তার কী 
প্রতিক্রিয়া হয় তার একটু উল্লেখ এখানে করা যাক্‌। [06 [310 28010 
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রবীন্দ্রনাথের অরবিন্দ-প্রশস্তি 

বন্দেমাতরম্‌ পত্রিকার বিরুদ্ধে মামলার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রতিক্রিয়। 
.হুলে! রবীন্দ্রনাথের । এই সময় তিনি তার বিখ্যাত অরবিন্দ-প্রণস্তি কবিতাটি 
রচনা করেন। কবিতাটি বাংলা সাহিত্যে অক্ষয় হয়ে রয়েছে । শ্রীঅরবিন্ের 
ত্যাগ, পাত্তিত্য, প্রতিভা ও নিভাঁকতা রবীন্দ্রনাথকে বিন্ময়ে ও শ্রদ্ধায় অভিভূত 
করে। কবিত!র কিছু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল। তিনি শ্রীঅরবিন্দের 
উদ্দেশ্তে রচিত প্রশস্তিটি আর করেন এই বলে £ 

'্অরবিনা, রবীন্দ্র লহ নমস্কার |” 


৮৯ শ্রীঅরবিন্দের জীবন-কথ 


রৰীন্্রনাথ তাঁর কবিদৃষ্টিতে শ্রীঅরবিন্দকে দেখেছিলেন “ন্থদেশ-আত্মার বাণী- 
মৃতি” রূপে। 
এ প্রশস্তিতে শ্রীঅরবিন্দকে উদদস্ত করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন £ 
“তোম] লাগি নহে মান, 
নহে ধন, নহে স্থখঃ” 

রবীন্দ্রনাথের মতে বিধাতার শ্রেষ্ঠ দান হলে। 

“আপনার পুর্ণ-অধিকার-..... 
চিরদিন মহত্বম মানবগণ বিধাতার এই শ্রেষ্ঠ দানের জন্তে তপস্যা করেছেন-- 
ছুঃখ-বরণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 

“যার লাগি কবি বজ্বরবে 


গেয়েছেন মহাগীত, মহাবীর সবে 
গিয়াছেন সঙ্কট-যাঁজায়* 


শ্রীঅরবিন্দ সেই মহৎ অধিকারই চেয়েছেন 
“দেশের হয়ে অকুঠ আশায়, 
সত্যের গৌরব-ৃপ্ত প্রদীপ্ত ভাষায় 
অখণ্ড বিশ্বাসে ।” 


রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন বিধাতা আজ শ্রীঅরবিন্দের প্রার্থনা শুনেছেন, এবং 
শ্রীঅরবিন্দের 


তাই দিলেন আজি কঠোর আদরে 

দুঃখের দীরুণ দীপ ?” 
রবীন্দ্রনাথের মতে শ্রীঅরবিন্দকে বাঁধ! দেবে এমন শক্তিমান কে? 
“দেবতার দীপ হস্তে যে আসল ভবে 
মেই রুত্র দূতে, বলো, কোন্‌ রাজ। কৰে 
পারে শান্তি দিতে ?” 
শাস্তি তো! কেবল সেই ভীরুদের জন্য 

“যে নপুংস কোনোদিন 

চাহিয়। ধর্মের পানে নির্ভীক শ্বাধীন 


সেই ভীরু নতশির, চিরশান্তি তা'রে 
রাজকারা বাহিরেতে নিত্য কারাগারে ।” 


বন্দেমাতরম্‌ পত্রিকার মামলার পটভূমিকা ৮১ 


তাই কৰি খ্রীঅরবিন্দের এই পীড়নে কোন দুঃখের কারণ দেখছেন না) বরং 
“বন্ধন পীড়ন ছুঃখ, অসম্মান মাঝে 
হেরিয়া তোমার মৃতি, কর্ণে মোর বাজে 
আত্মার বন্ধনহীন আনন্দের গান।” 

উপমংহারে কবি সেই বিধাতাকে নমস্কার করছেন 


গড়েন নৃতন স্ষ্টি প্রলয় অনলে, 

মৃত্যু হতে দেন প্রাণ, বিপদের বুকে 

সম্পদেরে করেন লালন, হাসিমুখে 

ভক্তেরে পাঠায়ে দেন কণ্টক কাস্তারে।” 
কবির শেষ কথা এই ষে বিধাতা 

“নান। কে কন নানা ইতিহাসে, 

সকল মহৎ কর্মে পরম প্রয়াসে, 

সকল চরম লাভে, “ছুইখ কিছু নয় 

ক্ষত মিথ্য। ক্ষতি মিথ্যা, মিথ্যা সর্ব ভয় ।” ” 
এই সুন্দর প্রশত্তিটিতে আমর। পেলাম শ্রীঅরবিন্দের প্রতি রবীন্দ্রনাথের গভীর 
শ্রদ্ধার নিদর্শন । আর তাঁর লেখায় নানা স্থানে রবীন্দ্রনাথ যে কথা বলেছেন-__ 
দুঃখ ব্যতীত কোন মহৎ কর্মই কর] যায় ন!, সকল মহা! লাভের জন্যই দাম 
দিতে হয়, এবং নিভীক স্বাধীন আত্মার নিকট কোন দুঃখই অসহনীয় নয়, 
সে কথাগুলিও এখানে সুন্দর ভাবে ব্যক্ত হয়েছে। 
পরিবদের অধ্যক্ষ-পদ ত্যাগ ও ছাত্রঞ্জের অভিনন্দন 

১৯*৭ সনের আগষ্ট মাসে যখন শ্ীঅরবিন্দ রাজভ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত 
হয়ে বিচারের প্রতীক্ষায় জামিনে মুক্ত, তখন তিনি জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের 
অধ্যক্ষপদে ইন্তাঁফা দেন। তার রাজনৈতিক বর্ষের জন্য যেন পরিষদের কোন 
ক্ষতি না হয়-_-এটাই ছিল তার পদত্যাগের কারণ। তবে একথাও ঠিক ষে 
পরিষদের বর্তৃপক্ষের সঙ্গে শিক্ষার আদর্শ নিয়েও তাঁর মতবিরোধ ছিল। 
তাঁর শিক্ষা আদর্শ ছিল এই, জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের ছাত্রগণ জাতীয় 
ভাবের দ্বারা উহ্দ্ধ হবে, দেশের জন্য কাঁজ করবে। কিন্ত রাজনীতিতে 
পরিষদের ছাত্রগণ যোগ দেয়, পরিষদের কর্তৃপক্ষ এট! পছন্দ করতেন ন। তাদের 
ভয় ছিল তাতে গভর্ণমেপ্টের তরফ থেকে পরিষদের উপর নির্যাতনের সন্তাবন! 
তু 


৮২ শ্ীঅরবিন্দের জীবন-কথা 


ঘটবে। তারা! এই বিপদ এড়িয়ে চলতে চাইতেন। শ্রীঅরবিন্দ পরিষদের এই 
নীতি সমর্থন করতে পারতেন ন|। 

শিক্ষা পরিষদের ছান্রগণ যে তাদের ভক্তি-ভাঁজন অধ্যক্ষের পদত্যাগে বিশেষ 
কুন হবে তা বলাই বাহুল্য। তার। ২১শে আগষ্ট তারিখে এক সভায় সমবেত হয়ে 
প্রীঅরবিন্দকে বিদায়-অভিনন্দন জানায়। এই অভিনন্দন পত্রে ছাত্রগণ 
শ্রীঅরবিন্দের ত্যাগ, পাগ্ডিত্য ও প্রতিভার প্রশংসা করে; এবং তার বিপদে 
অর্থাৎ তাঁর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগের জন্য, তার! শ্রাঅরবিন্দের প্রতি 
তার্দের আন্তরিক সমবেদন। জ্ঞাপন করে । অভিনন্দনের উত্তরে তিনি যা! বলেন 
তা ম্মরণীয় হয়ে রয়েছে । তিনি বলেন, তিনি বিপর্দে পড়েছেন একথা বলার 
কোন কারণ নেই, কিংব! তাঁর প্রতি সমবেদনা! প্রকাশ করবারও কোন কারণ 
ঘটে নি। তিনি রাঁজদ্বারে অভিযুক্ত একথা সত্য । কিন্তু ছেলেবেল! থেকেই তিনি 
জীবনে যে ব্রত গ্রহণ করেছেন তার ফল যে এ-ই হবে তা তিনি জানেন; এবং 
প্রসন্নচিত্তেই তিনি তার কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে প্রস্তত আছেন। তবে 
তিনি আশ! করবেন তিনি যে ব্রত গ্রহণ করে, ছাত্রদের ভাষায়, বিপন্ন হয়েছেন 
সেই ত্রতের প্রতি ছাত্রদের চিরদিন সহানুভূতি থাকবে। তারপর ছাত্রদের 
উদ্দেশ করে যেকথা কয়টি তিনি বলেন তা ন্বর্ণাক্ষরে লিখিত হবার যোগ্য । 
তিনি ছাত্রদের বলেছিলেন £ “ভারতকে তোমর। বড় করো । একদিন ভাঁরত 
ছিল জগতের গুরু; তখন জগৎ ভ|রতের জ্ঞানের প্রতীক্ষায় থাকতো! । আবার 
যেন ভারত আগের ন্যায় মাথ। উন্নত করে জগত্-সভায় দ্রাড়াতে পারে। জাতীয় 
বিস্তালয়ের উদ্দেশ্ঠ ছাত্রদের শুধু জ্ঞানদান নয়, কিংবা জীবিকা অর্জনের জন্য 
ছাত্রদের যোগ্য করে তোলা নয়। তার৷ মাতৃভূমির জন্য কাঁজ করবে, 
দরকার হলে দুখ বরণ করবে- এমন সব মায়ের সম্তান তৈরী করাই জাতীয় 
শিক্ষার লক্ষ্য । দেশের ইতিহাসে এমন এক এক সময় আসে যখন দেশের সম্মুখে 
ভগবান একটিমাত্র কর্ষের আদর্শ তুলে ধরেন-_সে হলে! দেশ-সেবার আদর্শ । 
তখন দেশ-সেবাঁর কাছে জীবনের সকল কাজ তুচ্ছ। তোমাদের সম্মুখে আজ 
সেই সময় এসেছে । তোমরা দেশের জন্য কাজ করো; দরকার হলে দুঃখ বরণ 
করো, যেন তোমাদের ছুঃখবরণ দ্বার] তোমাদের জন্মভূমি সুখী হতে পারে । 

প্রসঙ্গত্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে স্বামী বিবেকানন্দও একদিন 
দেশের যুবকদের অনুরূপ কথা শুনিয়েছিলেন। ১৮৯৭ সনে আমেরিক। থেকে 
ফিরে এসে মান্তাজে এক বক্তৃতায় দেশের যুবকদের লক্ষা করে তিনি বলেছিলেন : 


বনেমারম্‌ পত্রিকার মামলার গটডূমিক1 ৮৩ 


"আগামী পঞ্চাশৎ বর্ষ ধরিয়া সেই পরমজননী মাতৃভূমি ষেন তোমাদের আরাধ্য 
দেবী হন। অন্তান্ত অকেজে৷ দেবতাগণকে এই কয়েক বর্ষ তুলিলে কোন ক্ষতি 
নাই।” ১৯*৭ সনে প্রীঅরবিন্দ ষেন শিক্ষা পরিষদের ছাত্রদের কাছে হ্থামী 
বিবেকানন্দের উক্কিরই প্রতিধ্বনি করেন। 
মামলার প্রত্যক্ষ কল 

কলকাতার প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্রেটে কিংদফোর্ড সাহেবের এজলাসে 
বন্দেমাতরম্‌ মামলা ওঠে । বিচার্ধ বিষয় ছুটি__গ্রথমত পঞ্জিকায় আপত্তিজনক 
চিঠি “ভারত ভারতীয়দের জন্ত” প্রকাশের দায়িত্ব কার। দ্বিতীয়ত বন্দেমাতরম 
পত্রিকার সম্পাদকীয় গ্রবন্ধগুলি রাঁজদ্রোহকর কিনা । যদি রাজজ্রোহকর হয়, 
তবে গভর্ণমেন্ট আইনানুসারে বন্দেমাতরম্‌ পত্রিকা বন্ধ করে দিতে পারবেন। 
কিংসফোর্ড সাহেব কড়। বিচারক ) ন্বদ্দেশী মামলায় লঘু পাপে গুরু দণ্ড দেন বলে 
তীর কুখ্যাঁতি ছিল। শ্রীঅরবিন্দ আদালতে এই বলে জবাব দিলেন ষে তিনি 
বন্দেমাতরম্‌ পত্রিকার অন্ততম প্রবন্ধ লেখক মাত্র। পত্রিকার সম্পাদক তিনি 
নন; এবং পত্রিকা সম্পাদনার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। পত্রিকায় কোন্‌ 

» চিঠি প্রকাশিত হতো! বা না-হুতে। সে সম্বদ্ধে তিনি কিছু জানতেন না। তিনি 

নির্দোষ। তখন শ্রীঅরবিন্দই যে বন্দেমাতরম্‌ পত্রিকার সম্পাদক তা প্রমাণ 
করবার ভার পড়লে! সরকার পক্ষের উপর) এবং বন্দেমাতরম্‌ পত্রিকার 
সম্পাদক কে সে সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে বিপিনচন্্ 
পাল মশাইকে তলব কর! হলো । আজকের ন্তায় সেকালে পত্রিকার সম্পার্দক 
কে, ত৷ পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় উল্লেখ থাকতো না। পরে গভর্ণমেপ্ট আইন 
করে এরূপ উল্লেখ আবশ্তিক করেছেন। আমর! দেখেছি বন্দেমাতরম্‌ পত্রিকায় 
মাত্র একদিনের জন্য শ্রীরবিন্দের নাম সম্পাদকরূপে প্রকাশিত হয়েছিল; 
দ্বিতীয় বার আ'র প্রকাশিত হয় দি। 

এই মামলায় বিপিনবাৰু দেশে নতুন ইতিহাস স্থষ্টি করলেন। আদালতের 
আদেশ শিরোধার্ধ করে বিপিনবাৰু আদালতে উপস্থিত হলেন। যখন বিচারক 
তীকে জিজ্ঞাসা করেন বন্দেমাতরম্‌ পত্রিকার সম্পাদক কে, তখন বিপিনবাবু 
বিচারককে যথারীতি অভিবাদন করে বললেন ষে বিবেকের অনুরোধে উপস্থিত 
, মোকদমায় কোন অংশ গ্রহণ করতে, বা কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে তিনি 
* অক্ষম। তিনি আরে। বললেন তার কাজে যদি আদালতের অবমাননা কর! 
হয়ে থাকে-_সাক্ষীর পক্ষে সাক্ষ্য দিতে অসন্মত হওয়া আদালতের অবমাননা 


৮৪ শ্রঅরবিন্দের জীবন-কথ। 


তবে তিনি ছুঃখিত এবং সেজন্ত আদালত তীকে যে শান্তি দেবেন তা 
তিনি মাথায় পেতে নেবেন। আদালত অবমাননার জন্য বিপিনবাবুর ছয় মাস 
জেল হলো । কিন্তু বন্দেমাতরম্‌ পত্রিকার সম্পাদক যে শ্রীঅরবিন্দ সে সম্বন্ধে 
সরকার পক্ষ কোন প্রমাণ উপস্থিত করতে পারলেন না। ফলে শ্রীঅরবিন্দ 
খালাস পেলেন। আর কিংসফোর্ড সাহেবকেও স্বীকার করতে হুলো৷ বন্দেমাতরম্‌ 
পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধগুলি রাজজ্রোহকর নয়। সেগুলি যে অতি ন্থকৌশলে 
লিখিত তা আমরা দেখেছি। বন্দেমাতরম্‌ পত্রিকা আইনের খর্পরে পড়ে বন্ধ 
হলে! না। দেশে বিপিনবাবুর কাজে নতুন নজির সৃষ্টি হলো! । পরে গান্ধীজীর 
আমলে আদীলতের কাজে কোন অংশ গ্রহণ না করার বহু দৃষ্টাস্ত দেখা 
গিয়েছিল। কিন্তু বিপিনবাবুই তার গ্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। 
মামলার পরোক্ষ কল 

একদিক থেকে বন্দেমাতরম্‌' পত্রিকার মামলার ফল বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ । 
প্রীঅরবিনের ত্যাগ ও প্রতিভার কথা ধারা জানতেন তারাই তার গ্রতি অসীম 
শ্রন্ধাবান ছিলেন। কিন্তু এতকাল তিনি সাধারণের নিকট সুপরিচিত ছিলেন 
না; আড়ালে থেকেই তিনি কাজ করতেন। খ্যাতি প্রতিপত্তবির লোভ তাঁর 
কোন দিনই ছিল না। কিন্তু এই মামলার সময় স্বভাবতই সমস্ত দেশের দৃষ্টি 
তীর উপর নিবদ্ধ হয়। আসামীর কাঠগড়ায় তাকে দাড় করিয়ে গভর্ণমে্টই 
তকে সর্বভারতের অন্ততম প্রধান জাতীয়তাবাদী নেতারূপে বিখ্যাত করে 
তোলে। এর পর আর আড়াল থেকে কাজ কর! তার পক্ষে স্ভব রইলে৷ ন|। 
এখন থেকে সভা-সমিতিতে তকে প্রকাশ্তে অংশ গ্রহণ করতে হতো! । তিনি 
স্রেন্ত্রনাথ ব! বিপিনচন্দ্রের স্তায় বাগী ছিলেন না। বাংলায় বক্তৃত। দিতে তিনি 
পারতেন না; এবং বাঙালী শ্রোতাদের নিকট ইংরেজীতে বক্তৃত! করতে হতো 
বলে তার মনে যথেষ্ট কুঠ1৷ ছিল। শান্তভাবে অকাট্য যুক্তির সাহায্যে তিনি 
সভা সমিতিতে ইংরেজীতে যা বলতেন তা শ্রোতাদের একেবারে হায় স্পর্শ 
করতো। বন্তত এই মামলার পর তাঁর রাজনৈতিক জীবনে যেন এক নতুন 
অধ্যায়ের স্থচনা হয়। তিনি গ্রকাশ্টে অন্ততম জাতীয়বাদী নেতার আসন 
গ্রহণ করেন। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
০মদিনীপুন্র প্রাচদশিক কনফাচেরম্স 


আমরা দেখেছি ভারতে রাজনীতিকগণ মডারেট ও জাতীয়তাবাদী এই ছুই 
শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়েছিলেন । ছুই দলের মধ্যে আদর্শ ও কর্মপন্থা নিয়ে 
এত প্রবল মতভেদ দেখা দেয় যে দুদলের পক্ষে একযোগে কাজ কর] অসম্ভব 
হয়ে ওঠে। ১৯*৭ সনের ডিসেম্বর মাসের প্রথম ভাগে মেদিনীপুর বঙ্গীয় 
প্রাদেশিক কনফারেপ্স, এবং ডিসেম্বর মাসের শেষ ভাগে স্থুরাট কংগ্রেসে ছুই 
দলের এই বিরোধ চরমে ওঠে।  মেদিনীপুরে ছুইদল একযোগে কাজ করা 
অসম্ভব দেখে প্রত্যেক দলই স্বতন্ত্র সভায় মিলিত হয়; আর স্ুরাটে দ্বিতীয় 
কংগ্রেস ভেঙে যাঁয়, এবং কয়েক বছরের জন্য সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে 
কংগ্রেসের অস্তিত্ব লোপ পায়। মেদিনীপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কনফারেন্সে 
যে বিরোধ দেখা দেয় তা স্থ্রাট কংগ্রেসের বিরোধেরই যেন পূর্বাভাস । 
মেদিনীপুরে কি ঘটেছিল দেখা যাক্‌। 

কলকাত৷ থেকে মডারেটগণ স্থরেন্্নাথের নেতৃত্বে আর জাতীয়বাদীগণ 
শ্রীঅরবিন্দের নেতৃত্বে মেদিনীপুর কনফারেন্সে যোগ দেন। মেদিনীপুর ছিল 
জাতীয়তাবাদীদের একটি প্রধান কেন্দ্র; তবে সেখানে মডারেটদের সংখ্যাও 
নিতাস্ত সামান্য ছিপ না। কনফারেন্সের অভার্থনা মমিতির সভাপতি হন 
একজন স্থানীয় প্রধান মডারেট নেতা। মেদ্দিনীপুরে মডারেটদের আচরণে 
জাতীয়তাবাদীরা বিশেষ অমন্তষ্ট হন। মডারেট নেতাদের ইঙ্গিতে নাকি 
পুলিস কয়েকজন জাতীয়তাবার্দীর উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে যে তার! সেই 
সময় কোন সভা-সমিতি বা মিছিলে যোগ দিতে পারবেন না। আর 
(কনফারেন্সের প্রকাশ্ঠ অধিবেশনে মভারেটগণের আমন্ত্রণে মের্দিনীপুরের পুলিশ 
স্পার মঞ্চোপরি প্রেসিডেন্ট ও স্থরেন্ত্রনাথের মধ্যস্থলে আসন গ্রহণ করেন। 
সভাতে জনগণের অপ্রিয় বিদেশীয় সরকারের পুলিশের উপস্থিতিতে জাতীয়ত।- 
বাদীদের বিরক্তির সীমা রইলো না । তারপর গোল বাধলে বিষয়-নির্বাচনী 
কমিটির সভ্য-নির্বাচন নিয়ে। জাতীয়তাবাদীগণের প্রস্তাব ছিল সভায় ভোট 
দ্বারা সভাগণ নির্বাচিত হবেন। মডারেট প্রেসিডেন্ট সেই প্রস্তাব অগ্রাহ করে 
'মডারেটদ্বের মনোমত কমিটির সভ্যগণের এক নামের তালিকা সভায় পেশ 
করেন, এবং এ তালিফ! নমগ্রভাবে বিবেচনার জগ্ত জিদ করতে থাকেন। 


৮৬ ্ীঅরবিন্দের জীবন-কথা 


তখন এই কনফারেন্স জাতীয় কনফারেন্সই নয়, পুলিশের দাহায্যে জাতীয়তা- 
বাদীদের ঠেকিয়ে রাখবার জন্য মডারেটদের এক ঘরোয়া সভা মাত্র একথা 
বলে জাতীয়তাবাদীগণ একযোগে সভ। ত্যাগ করেন। এর পর সভামগ্ডপে 
মভারেটগণ বিন! বাধায় তাদের সভার কাজ শেষ করেন। সভায় ১৯৯৫ সনের 
কলকাতা কংগ্রেসের গৃহীত স্বরাজ, স্বদেশী, বয়কট ও জাতীয় শিক্ষা গ্রভৃতি 
প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন কর! হয়; তবে স্বরাঁজের অর্থ পুর্ণ-হ্বাধীনত। 
একথা বলতে শ্রডারেটগণ সাহছম করলেন ন1; ওু্পনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন 
অর্থেই স্বরাজ প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। এদিকে জাতীয়বাদীগণ মেদদিনীপুরে এক 
ভায় তাদের সভাত্যাগের কারণ বিবৃত করেন। এই সভায় পুর্-স্বাধীনতা 
অর্থেই স্বরাঙ্গ প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। এইরূপে মেদিনীপুরে মডারেট ও 
জাতীয়তাবাদীগণের পক্ষে একযোগে কাজ করা সম্ভব হলো না। 
জুরাট কংগ্রেস 

জাতীয়তাঁবাদীগণ ও মভারেটগণ বুঝলেন সুরাট কংগ্রেসে দুই দলের মধ্যে 
শক্তি-পরীক্ষা হবে। দুই দলই শক্তি-পরীক্ষার জন্য গ্রস্ত হলেন। কলকাতা 
কংগ্রেসে গৃহীত স্বরাজ, শ্বদেশী, বয়কট ও জাতীয় শিক্ষ। বিষয়ক গ্রন্তাব- 
গুলির শ্রীঅরবিন্ন প্রমুখ জাতীয়তাবাদীগণের ব্যাখ্যা বোস্বাইয়ের ফিরোজশ! 
মেহতা প্রভৃতি মভারেটদের আদৌ মনঃপুত ছিল না; এবং এই মডারেট 
নেতাদের উদ্দেশ্ত ছিল স্থরাটে কংগ্রেস-অধিবেশনে এ প্রস্তাবগুলির পরিবর্তন- 
সাধন। এজন্তে তার] নানা তোড়জোড় ও নান। কুটপন্থা' অবলম্বন করেছিলেন। 
প্রথমে স্থির ছিল সে বছরের কংগ্রেসের অধিবেশন হবে নাগপুরে । কিন্ত 
নাগপুরে মারাঠা জাতীয়তাঁবাদীর। প্রবল; তাই ফিরোজশা। মেহতা প্রভৃতি 
মডারেট নেতাদের চেষ্টায় স্রাটে কংগ্রেসের অধিবেশন হবে স্থির হয়। 
গান্বীজীর আবিতভাবের পর অবশ্য গুজরাট জাতীয়তাবাদের এক প্রধান কেন্দ্র 
হয়ে ওঠে; কিন্তু সেকালে গুজরাটের একটি অগ্রধান নগরী স্থরাট ছিল 
জাতীয়তা প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত; এবং সেখানে কংগ্রেসের অধিবেশন 
ঘটানোর এই ছিল মডারেটগণের প্রকৃত উদ্দেশ । সুরাট কংগ্রেসের অধিবেশনের 
পুর্বে বোদ্বাইয়ে যে প্রার্দেশিক কনফারেন্স হয়, সেই কনফারেম্সে নিতান্ত 
স্বেচ্ছাঁচারিতাঁর পরিচয় দিয়ে নাকি ফিরোজশা মেহতা কলকাতা কংগ্রেসে 
গৃহীত বয়কট ও জাতীয় শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাব ছুটি ছেটে ফেলেছিলেন ; এবং 
জাতীয়তাবাদীগণ ত1 লক্ষ্য করে স্বতাবতই উদ্বিপ্ন হয়েছিলেন। 


-_স্স্। _ 


মে্গিনীপুরে গ্রাদেশিক কনফারেষ্স ৮ 


বাংল! থেকে ছুই পক্ষই স্দলবলে সরা রশরয়ানা! হলেন। বন্দেমাতরম্‌ 
মামলার ফলে শ্রীঅরবিন্দ তখন সর্ব ভারতে বিখ্যাত। তার হুরাট-যাত্র। যেন 
এক বিজরয়-যাত্র। হয়েছিল। তাঁকে দেখবার জন্য প্রতোক ষ্টেশনেই অসম্ভব 
ভিড় হয়। বারীন্দ্রক্মারও একজন ডেলিগেট হিসাবে শ্রীঅরবিনদের সঙ্গে 
একই গাড়ীতে স্থুরাট যান; এবং বারীন্দ্রকুমারের লেখা ও কথা থেকে স্থুরাট 
কংগ্রেস এবং সেখানে শ্রীঅরবিনের কার্ষকলাঁপ সম্পর্কে অনেক কথা জান! যায়। 
বারীন্দ্রকুমার লিখেছেন স্থরাট যাত্রা-পথে ফুলের মালায় ও নান! প্রকার খান 
দ্রব্যে রেলের কামরা ভতি হয়ে গেল। অনেকে আবার শ্রীঅরবিন্দকে দেখতে 
এসে নিরাশ হয়ে ফিরে যান! জাতীয়তাবাদীদের আধিক স্বচ্ছলতা ছিল না। 
শ্রীঅরবিন্দ কলকাতা থেকে স্থুরাট যান তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় । তার মতন 
বিখ্যাত ব্যক্তি নিশ্চয়ই প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করবেন-_-অনেকেরই 
ছিল এ ধারণা । তাই ষ্টেশনে গাঁড়ী থামলে তার] প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতেই 
শ্রীরবিন্দকে খুঁজতে থাকে । এদিকে গাড়ীর সময় হওয়াতে গাড়ী ছেড়ে দেয়; 
তাদের আর শ্রীঅরবিন্দের দর্শনলাভ হলো না। স্থরাঁটে ফিরোজশ] মেহতা, 
স্থরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি মডারেট নেতাদের জন্ত সকল প্রকার আরামের উপকরণসহ 
স্থসজ্জিত তাবুর ব্যবস্থা ছিল; অপরদিকে তিলক ও অরবিনের স্থ!ন হয়েছিল 
একটি মন্দির-সংলগ্ন ছুটি অনাড়ম্বর গৃহে ; এবং সেখানকার ব্যবস্থাও ছিল 
সাধাসিধ | 
১৯০৬ সনের পুর্ব পর্ধন্ত কংগ্রেসের সভাপতির পর্দের জন্য প্রতিযোগিতা! 
হতে। ন| ; অভ্যর্থনা কমিটি ধাঁকে সভাপতি নির্বাচন করতে। তিনিই কংগ্রেসের 
ভাপতি হতেন। তবে নিয়ম ছিল কংগ্রেসের প্রকাশ অধিবেশনে, অভ্যর্থন। 
কষিটির নির্বাচিত সভাপতির নাম উপস্থিত সভ্যগণের অন্থমতির জন্ত প্রস্তাব 
করা হতো! । স্থরাট কংগ্রেসের প্রেসিডেন্টের পর্দের জন্তে অভ্যর্থনা কমিটি 
কলকাতা হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ আইনজীবী ডাঃ রাঁসবিহারী ঘোষের নাম প্রস্তাব 
করেছিল। জাতীয়তাবার্দীগণের ইচ্ছা লালা লপৎ রায় কিংবা তিলককে 
প্রেমিভেণ্ট করা! হউক । ২৬শে ডিসেম্বর কংগ্রেসের অধিবেশনের দিন স্থির 
হয়েছিল। বাংলার ও মহারাষ্ট্রের জাতীয়তাবাদীগণ কংগ্রেসের নির্দিষ্ট দিনের 
পুর্বেই সুরা উপস্থিত হয়েছিলেন । 
২৪শে ডিসেম্বর তারিখে স্থুরাটের এক জনসভায় শ্ীঅরবিন্দ কলকাতা 
কংগ্রেসে গৃহীত স্বরাজ স্বদেশী প্রভৃতি প্রস্তাব চারটি যাতে অব্যাহত থাকে সে 


৮৮ শ্রীঅরবিদ্দের জীবন-কথা 


বিষয়ে সতর্ক থাকতে জাতীয়তাবার্দীগণকে অনুরোধ করেন। সভাতে খুব 
উৎসাহের সঞ্চার হয়। শ্রীঅরবিন্দ সভার সভাপতিরূপে মডারেট নেতাদের পত্র 
দিয়ে জানালেন কলকাতা কংগ্রেসে গৃহীত এ চারটি প্রস্তাব যদি স্থরাট কংগ্রেসে 
বাদ দেওয়! হয় কিংবা! প্রস্তাবগুলির রদ-বদলের চেষ্ট। হয় তবে গোড়া থেকেই 
অর্থাৎ কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্টের পদের জন্য কংগ্রেসে প্রস্তাব আনয়নের সঙ্গে 
সঙ্গেই জাতীয়তাবাদীগণ বাধা দেবেন। শ্রীঅরবিন্দের এ পত্রের উত্তরে 
মডারেট নেতাদের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে কংগ্রেসের আলোচ্য কর্মস্থচীতে 
এ প্রত্তাবগুলি রয়েছে । পত্র লেখক মোহনদাস করমঠাদ গান্ধি। গান্ধীজীকে 
সেকালে ভারতবর্ষে বেশী লোক জানতো না। তিনি সেবার দক্ষিণ আফ্রিকার 
ভারতীয় আন্দোলনে কংগ্রেসের ও ভারতী নেতাদের সমর্থন লাভের আশায় 
ভারতে এসেছিলেন। ম্থরাট কংগ্রেমে তিনি উপস্থিত ছিলেন। তিনি 
কংগ্রেসের কোন একটি কাজে সাহায্য করবার অধিকার প্রার্থনা করেন ; এবং 
তাঁকে কংগ্রেস সেক্রেটারীর অন্যতম সহকারীরূপে কাজ করতে দেওয়া হয়। 
তাই গান্ধিজী শ্রীঅরবিন্দের উপরোক্ত পত্রের জবাব দেন। জাতীয়তাবারদীগণ 
নাকি কংগ্রেমের তরফে তৎকাঁলে অজ্ঞাত অখ্যাত লোকটির জবাব পেয়ে সম্পুর্ণ 
নিশ্চিস্ত হতে পারেন নি। পরদিন ২৫শে ডিসেম্বর এক জনসভায় তিলক 
বললেন ঘদদি উপরোক্ত প্রস্তাব চারটি অপরিবতিত অবস্থায় কংগ্রেসের কর্মস্চী 
থেকে বাদ দেওয়া ন! হয়, তবে জাতীয়তাঁবাদীগণ ডাঃ রাঁসবিহারী ঘোষের 
কংগ্রেসের সভাপতিরূপে নির্বাচনে বাধা দেবেন না। 


সুরাট কংগ্রেসের দক্ষ-যজ্ঞ 

২৬শে ডিসেম্বর বেল! আড়াইটার সময় কংগ্রেসের প্রথম প্রকাশ্য অধিবেশন 
আরম্ভ হুলেো। অভার্থনা-কমিটির সভাপতি ত্রিভৃবন দাস মালবী তার 
অভিভাষণ পাঠ করতে লাগলেন । সভাতে নেতৃগণ মঞ্চে উপবিষ্ট। গোখলে 
স্বহন্তে তিলকের হাতে কংগ্রেসের আলোচা প্রস্তাব সমূহের তালিকার এক কপি 
দিলেন। দেখা গেল কলকাত। কংগ্রেসের প্রস্তাব চারটি তালিকায় রয়েছে 
রয়েছে সত্য; কিন্ত প্রস্তাবগুলি কলকাতা কংগ্রেসে ষে আকারে পাস হয়েছিল 
তার পরিবর্তন কর! হয়েছে। জাতীয়তাবাদীগণের অসস্তোষের সীম! রইলো! 
না। তিলক ও শ্রীঅরবিন্দ স্থির করেন ডাঃ রামবিহারী ঘোষের সভাপতিপদে 
নির্বাচনে বাধ! দেওয়া হবে। 


মেদ্দিনীপুরে প্রাদেশিক কনফারেন্স ৮ 


যতক্ষণ নির্বাচিত সভাপতি আসন গ্রহণ না৷ করেন ততক্ষণ অভ্যর্থনা- 
কমিটির সভাপতিকেই সভার কান্ধ চলাতে হয়। এইবার ষথাঁবিধি সভাঁপতি 
নির্বাচনের পালা এলো । স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মশাই ডাঃ রাঁসবিহারী ঘোষ 
মশাইয়ের নাম প্রন্তাব করবার জন্য ধীড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে জাতীয়তাবাদী 
ডেলিগেটগণ চারিদিক থেকে চীৎকার করে বলতে লাগলেন £ £67)17)61 
10101782001) [২6706100961 9801 গোলমাল আর থামে না। 
স্থরেন্ত্রনীথের জোরালো কও গোলমালে চাঁপা পড়ে গেল। ত্রিভূবন দাস 
মালবী গোলমাল থামাবার জন্য বারবার ঘণ্টা বাজাতে লাগলেন; কিন্ত 
তা-তেও কোন ফল হলো! না| শেষে মালবী মশাই ঘোগণ! করলেন কংগ্রেসের 
অধিবেশন সেদিনকার মতন ওখানেই শেষ হলো, এবং পরদিনের জন্য অধিবেশন 
স্থগিত রাখ। হলো। 

পরদিন ২৭শে ডিসেম্বর নির্দিষ্ট সময়ে অধিবেশন স্থুরু হলো । ইতিমধ্যে 
তিলক জানিয়েছিলেন তিনি সভাপতি নির্বাচন-প্রস্তাবের এক সংশোধন-প্রস্তাব 
আনয়ন করবেন। কিন্ত মালবী মশাই তা-তে কর্ণপাঁত কর! প্রয়োজন মনে 
করলেন না। তিনি এবং অন্যান্ত মডারেট নেতার] ধরে নিলেন ডাঃ রাঁসবিহারী 
ঘোষ যথাবিধি সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন ; এবং অধিবেশন আর হলে 
ডাঃ ঘোষ তাঁর ছাপানে! সভাপতির অভিভাষণ পাঠ আরস্ভত করলেন? কিন্ত 
বেশীদূর অগ্রনর হবার স্থষোগ তিনি পেলেন না। তিনি সবেমাত্র বলেছেন 
37001)61 61669665, 1801658 2180 £6101610618, এমন সময় তিলক 
গমভভীরমুখে কিছু বলবার জন্য এগিয়ে এলেন। মাঁলবী মশাই তিলককে বললেন, 
1 0601516 5০৩ ০4৫ ০ 01021 ( অর্থা আপনার কাজ অবৈধ )। তিলক 
বললেন, 7 191) 60 200৮০ 210 210061)0286180 00 0০ ০1200019 01 
ঢ15510600 (আমি সভাপতি নির্বাচন সম্বন্ধে এক সংশোধন-প্রস্তাব আনতে 
চাই )। ডাঃ রাঁধবিহাঁরী ঘোষ মশাই বললেন, ৫6০18: 5০০ 006 ০৫ 
0161 | তিলক বললেন, ০ 119 1506 66618 612০660, ][ 21681 
0০ 0০ 061548663 ( আপনি এখনও সভাপতি নির্বাচিত হন নি; আমি 
উপস্থিত ভেলিগেটদের নিকট স্থবিচার প্রার্থনা করি )। তারপর স্থরু হুলে। 
তাগ্ডব। 

গুজরাটী এক ডেলিগেট নাঁকি একট! চেয়ার দ্বারা তিলককে আঘাত করতে 
উদ্ভত হলে একট! মারাঠ। চটি ধা করে ছুটে এলো । চটিট! নাকি সুরেন্রনাথের 
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ঘাড়ের উপর পড়ে ছিটকিয়ে মেহতার গায়ে পড়ে। তখন শ্রীঅরবিন্দের 
ইঙ্গিতে যুবক মারাঠা ডেলিগেটগণ নেতাদের মঞ্চের উপর চড়াও হয়। নেতার! 
সব মঞ্চ থেকে প্রস্থান করলেন-_ন্থুরাট কংগ্রেসের এখানেই শেষ হলে! | স্থুরাটের 
দক্ষ-যজ্ঞ ব্যাপারে প্রীমরবিন্দ কী অংশ গ্রহণ করেছিলেন তা জানা বায় তারই' 
1নজের কথায় “৬65 1০ 7060015 10905 0020 16 আ৪3 ] (71500 
০০005010)6111515) 170 €৪6 0০ 0:06 0720160০006 01:658105 
06 010০ 007761655 2100 725 165001051016 10] 606 1660581 00 10118 
6০ 05-১2176160 7/10021266 007৮01১0107 71101) 61০ 0106 (০ 
060151৬6 18016171065 26 900126৮, ( 911 40101011500 010. [71700561£ 
8170 01 01) 7/000)61 0.-81 ). 
স্থরাটে কংগ্রেস ভেঙে গেলে জাতীয়তাবাদী ও মডারেট উভয় দলই 
নজেদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থ! স্থির করবার জন্য স্বতন্ত্র ভাবে সমবেত হন। পূর্বোক্ত 
নেভিনসন সাহেব স্থ্রাট কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন । জাতীয়বাদীগণ স্থুরাটে ষে 
বৃহৎ সভার সমবেত হন মে সভার সভাপতি হয়েছিলেন ্রীঅরবিন্দ আর তিলক 
ছিলেন বক্তা । দেই সভায়ও নেভিনসন সাহেব উপস্থিত ছিলেন। তিনি 
তার নতুন পুস্তকে (786 ০ 91010 10 [0015 ) সেই সভার যে বিবরণ 
দিয়েছেন প্রত্যক্ষদরশীর বিবরণ হিসাবে তা মূল্যবান। সেই পুস্তকে তিনি 
(লিখেছিলেন £ 0255 820 51167010100 5851086 ৪ 515516 আ০10 
1401. 40৫00011500 (1956 0০০0৮ 072 51181 2170 526 01)1)0% 0 ৩1018 
৪1-0৮ €5৩ ৪3 086 ভা1)0 £5255 2৪6 0000101. [1 ০1921: 51101: 
22006150625 7101)0186 2100061)06 ০1108255101) 10. 11191. 9001: 011 
010০ 51815 518010)9, 2130. 50170601)6 10110190 ৪. 141102118 2% 1085 51৫6. 
সম্পদে বিপদে মকল অবস্থায় এই যে প্রশাস্তি তা-ই প্রঅরবিন্ের চরিত্রের 
অন্ততমূ বৈশিষ্ট্য । স্থরাটের কংগ্রেস সভার এ তাণ্ডবের মধ্যেও শ্রীঅরবিন্দ 
ছিলেন সম্পূর্ণ নিবিকাঁর-_শ্রীঅরবিন্দের এক জন্সদিনে কলকাতা ইউনিভাসিটি 
ইনষ্টিটিউটের সভায় বারীন্্রকুমার একথ। বলেছিলেন। শ্রীঅরবিন্দের মতন 
অল্পভাষী লোক বিরল। কিন্ত বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিতদের সঙ্গে আলাপ- 
আলোচনায় তার কথ ছিল সরস; এবং হু!সি-তামাসাও তিনি বেশ করতেন। 
এদ্দিকে মডারেটগণও তাঁদের ভবিষ্যৎ কর্ষপন্থা! স্থির করেন। তার। মনে 
করলেন কংগ্রেপের লক্ষ্য ও কর্মপন্থা পরিষ্কারভাবে নিণীত হওয়া দরকার । 
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এবং প্রত্যেক সভ্যকে এক অঙ্গীকার-পত্রে মই করে সেই লক্ষ্য ও কর্মপন্থা গ্রহণ 
করতে হবে ; অঙ্গীকার-পত্রে সই না করলে কেউ কংগ্রেসের সভা হতে পারবে 
না। বলা বাহুল্য এ অঙ্গীকার-পত্রে বণিত লক্ষা ও কর্মপন্থা জাতীয়ভাবাদীদের 
লক্ষা ও কর্মপস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত ১ পর্ণ-স্বাধীনতার কথা মুখেও আন চলবে না ; 
ওপনিবেশিক স্বায়ত্ব-শাঁসনই ( তৎকাঁল প্রচলিত ) হবে কংগ্রেসের স্থির লক্ষা; 
আইন অমান্যের কথা ভাঁবাও চলবে না; বৈধ উপায়ে আন্দোলন অর্থাৎ আবেদন 
নিবেদনই হবে কংগ্রেসের একমাত্র কর্মপন্থা । 
গ্ীভর্নমেন্টের দুমুখে! নীতি ও জাতীয়তাবাদীদের সমত্যা 

গভর্নমেন্ট কংখ্রেদ ভেঙে যাওয়াতে বিশেষ খুশী হলো, এবং উগ্র জাতীয়তা- 
বাঁদীদের নিশ্পিষ্ট করার সুবর্ণ সুযোগ পাওয়া গেল ভেবে উল্লসিত হলো । 
গভর্নমেণ্ট এখন দুমুখো নীতি গ্রহণ করা৷ স্থির করলো-_সামান্ত কিছু শাঁসন- 
সংস্কারের প্রলোভন দেখিয়ে মভারেটদের নিজের দূলে টানা, আর জাতীয়তা- 
বাদীদের, ভারতের স্বাধীনতা কর্মীদের, চিরদিনের জন্য বিনাশ কর! । লালা 
লজপৎ রায় নির্বানন থেকে সদ মুক্ত হয়ে স্থরাঁট কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন । 
তিনি তিলক ও শ্রীঅরবিন্দকে বললেন যে নির্ভরযোগ্য স্থত্রে তিনি জানতে 
পেরেছেন জাতীয়তাবারদীদের বিনাশ ও স্বাধীনতা আন্দোলনের বিলোপ 
গভনমেণ্টের স্থির সংকল্প । ইতিপুর্বেই ছাত্রবিতাড়ন, সংবাদপত্র দলন, 
বিনাবিচারে নির্বাসন প্রভৃতি নির্ধাতননীতি গভর্ণমেন্ট গ্রহণ করেছে ; এখন 
কংগ্রেসের এক্যনাশের সুযোগে নির্যাতনের মাত্র! ভীষণভাবে বৃদ্ধি করার নীতিই 
গভনমেণ্ট গ্রহণ করবে । এ অবস্থায় জাতীয়তাবাদীদের কর্তব্য কী, তা ভাল 
করে ভেবে দেখা দরকার । কঠোরতর নিরধাতনের ফল দেশের উপর কী হবে? 
দেশ কী ত1 সহ করতে পারবে, ন! নিরধাতনের ফলে আন্দোলনই দেশ থেকে 
বিলুপ্ত হবে? জাতীয়তাবাদীদের সম্মুখে এই সমস্যা দেখা দিল। 

শ্রীঅরবিন্দ বললেন আম্মক নির্যাতন ; দেশ তা৷ মাথায় পেতে নেবে এবং 
তাঁর ফলে আন্দোলনের শক্তি বুদ্ধি হবে। পরে এক বক্তৃতায় শ্রীঅরবিন্দ বলে- 
ছিলেন, সরকারের নিরধাতন হোল 00৪ 1:2200)67 06 0০- হাতুড়ির ঘায়ে 
ঘেমন নরম লোহাকে শক্ত কর! হয় তেমনি নির্ধাতনের সন্ুধীন করে ভগবান 
দুর্বল মানুষকে পিটিয়ে খু করে তোলেন। তিলক প্রথমে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে 
একমত হতে পারলেন না। তিনি মনে করলেন ছঃসহ নির্যাতন সহা করবার 
মতন মনোবল দেশের লোকের নেই; নির্ধাতনের মাত্রা অতিরিক্ত হলে দেশ 
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থেকে আন্দৌলনই লোপ পাবে। তাই তিলকের প্রস্তাব দেশের এই সংকটে 
দেশের এক্নাশ হতে দেওয়া ঠিক হবে না। তিনি বললেন জাতীয়তাবাদীদের 
উচিত হবে মডারেটদের প্রস্তাবিত অঙ্গীকার-পত্রে সই করে কংগ্রেসে প্রবেশ 
করা, দেশে জাতীয়তাবাদীদের সংখ্যা! দিন দিন বাড়ছে; এবং সংখ্যাধিক্যের 
জোরে ক্রমে জীতীয়তাব।দীর্দের হাতেই কংগ্রেসের কর্তৃত্ব আনতে বাধ্য । কিন্ত 
জাতীয়তা-বিরোঁধী অঙ্গীকার-পত্রে সই করতে শ্রীঅরবিন্দ রাজী হলেন ন1। 
একবার যে আদর্শ__ওপনিবেশিক হ্বায়ত-শাসন নয়, পুর্ণ-স্বাধীনত1-_গ্রহণ কর! 
হয়েছে তার অন্তথা কিছুতেই কর] নয়_-এই হলে! শ্রীঅরবিন্দের বক্তব্য । শেষে 
তিলক শ্রীঅরবিন্দের মতই গ্রহণ করলেন ; এবং জাতীয়তাবাদীরা মভারেটদের 
থেকে পৃথক পথে চলাই স্থির করলেন। 

এখানে একটা কথ। বল। অপ্রাসঙ্গিক হবে না। নেভিনসন সাহেব বলেছেন 
তিলকের বৈশিষ্ট্য তাঁর রাঁজনৈতিক চাতুর্ধ, আর শ্রীঅরবিন্দের বৈশিষ্ট্য তার 
ঈশ্বরে দৃঢ় বিশ্বাস। কথাট। ঠিকই, ছুই বন্ধুর মধো গভীর মিল থাক! ন্েও 
অমিলও কিছু ছিল। দুজনই অসাধারণ পণ্ডিত) উভয়েই গীতাবাদী। 
তিলকের গীতার ব্যাখ্যাও--শ্রীমস্তগবদগীতা৷ রহস্য অথবা কর্ষযোগশান্ত্র”_ 
গান্ধিজীর মতে জ্ঞানের অনস্ত ভাণ্ডার । শ্রীঅরবিন্দ তাঁর উত্তরপাড়ার বক্তৃতায় 
তিলককে উদ্দেশ করে বলেছিলেন “0706 10 21৪5 586 05 205 510 
॥াণে 85 85509018060. 10) 1705 ৪1] ৮০.৮ | দেশের স্বাধীনতা-আন্দোলনে 
এই ছুই বন্ধুর পুর্ণ সহযোগিত।র পাঁলা সাঙ্গ হয় যখন শ্রীঅরবিন্দ রাজনীতি থেকে 
অবসর গ্রহণ করেন। কিন্তু তারপরও তিলক চেষ্টা করেছিলেন শ্রীঅরবিন্বকে 
রাজনীতিতে ফিরিয়ে আনতে, কিন্ত শ্রীঅরবিন্দ আর ফেরেন নি। ভারতের 
ত্বাধীনতা৷ অপেক্ষা বৃহত্তর ও মহত্বর কর্মের সন্ধান তিনি তখন পেয়ে গেছেন । 
জুনাটের পর কংগ্রেস 

স্থুরাটের বিপর্যয়ের পর কংগ্রেস নামে রইলো! মডারেটদের অধিকার । 
মডারেটগণ আবার কংগ্রেস নাম পরিবর্তন করে 210061505 0072 21002 
এই “6-1)৫150” বা নবকল্পিত অসার নাম চাঁলাবার চেষ্টা করেন, কিন্ত 
কংগ্রেল নামই শেষ পর্যন্ত বহাল থাকে । ১৯*৮ সনের ডিসেম্বরে অর্থাৎ 
স্থরাট বিপর্যয়ের পরের বছর মডারেটগণ লাহোরে কংগ্রেসের অধিবেশন 
আহ্বান করেন। জাতীয়তাবাদীগণ অবশ্য অঙগীকার-পত্রে সই না করাদ্ সেই 
কংগ্রেসে যোগ দিতে পারেন নি। অল্প লোকই লাহোরের এ কংগ্রেষে যোগ 
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দিয়েছিলেন এবং জাতীয়তাবাদীগণ উপহাস করে এ কংগ্রেসের নাম দিয়েছিলেন 
"মেহতা মজলিস”। শ্রীঅরবিন্দ তখন আলিপুর জেলে এবং তিলক রাজরোহের 
অভিযোগে মান্দালয়ের জেলে সাড়ে ছয় বছরের জন্তেক্তারারদ্ধ। কয়েক বছর 
জাতীয়তাবাদীদের কংগ্রেসে স্থান ছিল না। শেষে ১৯১৬ সনে প্রধানত তিলক 
ও থিয়োসফিষ্ট সোসাইটির নেত এনি বেশাস্ত মহাশয়ার চেষ্টায় জাতীয়তাবাদী- 
গণ আবার কংগ্রেমে যোগ দেন। ততদিন দেশের লোক মডারেট আদর্শের 
প্রতি আস্থা হারিয়ে জাতীয়তার আদর্শ ছারা উদ্ধদ্ধ হতে আরম্ভ করেছে। 
মভারেট মতবাদ দেশ থেকে লোপ পেতে থাকে । শেষে আর একবার লাহোরে 
কংগ্রেসে ১৯২৯ সনে স্বাধীনতাই ভারতের লক্ষ্য, কংগ্রেস এই প্রস্তাব গ্রহণ 
করে। বন্দেমাতরম্‌ পত্রিকায় প্রীঅরবিন্দ যে পুর্ণ-ন্বাধীনতার আদর্শ প্রথম 
প্রচার করেন এতদিনে কংগ্রেস তাকেই জাতীয় খান্দে!লনের লক্ষ বলে গ্রহণ 
করে। অবশ্য তখন শ্রীঅরবিন্দ রাজনীতি থেকে অবসর নিয়ে পঞ্ডিচেরীতে 
সাধনায় নিমগ্ন । 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
ষাগী বিষ্ণু ভাক্ষক্স হেলেন নিকট শিক্ষ! 


প্রীঅরবিন্দের রাজনৈতিক কর্ম ও আধ্যাত্মিক সাধন! এক সঙ্গে চলতো। 
এখন শ্রীঅরবিন্দের সাধন] সম্বন্ধে কিছু বল] দরকার । প্রাণায়ামের দ্বারা তার 
সাধন! সরু হয়। কয়েক বছর প্রাণায়াম অভ্যাসের পর শ্রীঅবুবি্ক অনুভ 
করলেন সাধন-পুথে অগ্রসর হওয়ার জন্য. একজন্‌ সাধক গুরুর উপদেশ প্রয়োজন। 
বাৰীন্দ্রকুমার সেকালের একজন গ্রসিদ্ধ যোগীকে জানতেন । এই ঘোঁগীর নাম 
বিষু ভাক্কর লেলে। তিনি ছিলেন গোয়ালিয়রের একজন মারাঠ৷ ত্রাণ । 
লেলে মহারাজ ছিলেন একজন গৃহস্থযোগী অর্থাৎ তিনি সন্্যাসী ছিলেন নাঃ 
তার বিবাহিতা পত্বী ছিলেন। শ্রীঅরবিন্বের নির্দেশে বাঁরীন্দ্রকুমার লেলে 
মহারাজকে বরোদায় শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে দেখ! করতে অঙ্গরোধ করেন। স্থরাঁট 
থেকে শ্রঅরবিন্দ বরোদায় যান) এবং সেখানে ১৯০৭ সনের ডিসেম্বর মাসের 
শেষের দিকে, ২₹৮শে ও ৩০শে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি কোন সময়ে বরোদায় 
লেলে মহারাজের সংগে শ্রীঅরবিন্দের দেখ! হয়। 


৯৪ শ্রীঅরবিন্দের জীবন-কথা 


স্ুরাট কংগ্রেসের পর শ্রীঅরবিন্দের বরোদ। যাওয়া প্রসঙ্গে এই ঘটনাটি 
উল্লেখযোগা । শ্রীমরবিন্দ বরোদ্বায় আসছেন শুনে বরোদ। কলেজের অধ্যক্ষ 
এই হুকুম জারী করেছিলেন যে শ্রীঅরবিন্দ রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে 
যুক্ত; তাই কলেজের ছেলেরা যেন তাঁকে কোন প্রকার সম্বর্ধনা না জানায়। 
অধ্যক্ষের এই আদেশ ছেলের] প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ যে করেনি তার প্রমাণ 
পাওয়া গেল যখন শ্রীঅরবিন্দের গাড়ি কলেজের নিকট পৌছাল। কলেজের 
ছেলের অধ্যক্ষের আদেশ অমান্ত করে কলেজ থেকে বের হয়ে এলো, এবং 
গাড়ির ঘোড়া] খুলে দিয়ে নিজের! তাদের প্রিয় অধ্যাপকের গাড়ি টেনে নিয়ে 
চললো । 

বরোঁদায় শ্রীঅরবিন্দের উপস্থিতি শহরে চাঞ্চল্যের স্থট্টি করে। শহ্র-সুদ্ধ 
লোক তাঁকে দেখবার জন্য, তার মুখের কথা শুনবার জন্য ব্যাকুল হলো । 
শ্রীঅরবিন্দ একরিন মহারাজ গাঁয়কৌয়াড়ের সঙ্গে দেখা করলেন; এক প্রকাশ্ঠ 
সভায় নাকি তাকে একবার দেখ। গেল। তারপর আর কেউ তার খোজ পেল 
না। তিনি তখন বরোদাঁয় এক নির্জন গৃহে যোগী লেলের সংগে ধ্যানে গ্র। 

লেলে মহারাজ জানতে চাইলেন শ্রীঅরবিন্দ কী উদ্দেশ্তে যোগ-পথে অগ্রর 
হতে চান এবং সে পথে তিনি কতদূর অগ্রসর হয়েছেন। শ্রীঅরবিন্দ বলেন, 
“[ €010 1010) 080] ৪1705000৫০0 50928. 100 01], 691 2০01012, 
1506 101 52191558258 ৪00 1ব107159--06 2666 59815 0£ 5011010081] 
৪6০1৮] 17201051160 00 2170 0100 ৮25 2100 10 25001 0086 11080 
85160 00 10660 1)10). [715 91756 2155/61: ৮৮25১ 10 9010 ০০ 2359 
107 500 25 9০0 215 ৪ [909৮ (511 4১010101000 091 [710)5611 
ঢ.-294); এ পুস্তকের ১২৬ পৃষ্ঠায় 'লেলে মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাতের পুর্ব 
পর্যস্ত শ্রীঅরবিন্দ তার সাধনায় কতদূর অগ্রসর হয়েছিলেন সে কথাও বলেছেন। 
তার কথা; “4১6: 600 5815 ০ [18159 8100 8150. 06196] 1918 001০65 
০ 105 05115 আ10) 150 00361 16500160521 810. 10001289601129100) 200 
০০-০ঘ 0৫ 80605 ৪. £76526 ০0০৮70৬ ০ 70096610 0:80) ৪, 
11701060006 01 500016 5181)0 (0001010005 026651005 ৪100 60169 
6০০.) 10050] 100) 006 58101775 ০5০১] 10802 ০0101016606 8৪20651 2130 
ঘা29 ৪ & 1955.” আর লেলে মহারাজার সঙ্গে মাক্ষাতের কয়েক মাস আগে 
১৯*৭ মনের ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে শ্রীঅরবিন্দ মৃণীলিনী দেৰীকে যে প্জ 
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লেখেন তা থেকেও শ্রীঅরবিন্দের তখনকার মনের অবস্থার, সাধনার অবস্থা 
জানতে পারা ষাঁয়। এ পত্রে তিনি লিখেছিলেন, “৮ই জানুয়ারী আমিবার কথা 
ছিল, আমিতে পারি নাই, সে আমার ইচ্ছায় ঘটে নাই। যেখানে ভগবান নিয়া 
গিয়াছেন, সেইখানে যাইতে হুইল। এইবার আমি নিজের কাজে যাই নাই, 
তাহারই কাজে গিয়াছিলাম। আমার এইবার মনের অবস্থা অন্তরূপ হইয়াছে, 
সে কথা এই পত্রে প্রকাশ করিব না। তুমি এখানে এসো, তখন যাহা বলিবার 
আছে তাহা! বলিব; কেবল এই কথাই এখন বলিতে হইল যে, এর পরে আমি 
আর নিজের ইচ্ছাধীন নই, ষেইখানে ভগবান আমাঁকে নিয়া যাইবেন সেইখানেই 
পুতুলের মত যাইতে হবে? যাহা! করাইবেন তাহা পুতুলের মত করিতে হইবে” 
অর্থাৎ শ্রীঅরবিন্দ ভগবানের যস্স্রপ্র হয়ে উঠছিলেন। আমরু] দেখব তার 
সাধনমৃ'্গ হলো৷ আত্মলমর্পণ-মার্গ। সেই পথে ইতিমধ্োই তিনি চল্ছিলেন। 
শ্রীঅরবিন্দের কথ। শুনে লেলে মহারাজ শ্ীঅরবিন্দকে নিজ্জের বিশেষ সাধন- 
মার্গ শিক্ষা দিতে রাজী হলেন, কিন্তু একটি সর্তে। সর্তটি এই যে কিছুকাল 
শ্রীঅরবিন্দকে নির্জনে তার সঙ্গে থাকতে হবে। শ্রীঅরবিন্দ রাজী হলেন। 
লেলে মহারাজ বরোদার একট! বড় নির্জন বাড়িতে শ্রীঅরবিন্দকে নিয়ে গেলেন। 
মেই বাড়িতে রইলেন কেবল লেলে মহারাজ ও তীর স্ত্রী আর শ্রীঅরবিন্দ ও 
বারীন্ত্রকুমার। লেলে মহারাজের শ্রী রান্না করেন। আহ]রাদির জন্য 
প্রয়োজনীয় সময় ব্যতীত অন্ত সব সময় শ্রীঅরবিন্ন লেলে মৃহারাজের_ সম্মুখে বসে 
ধ্যান করেন। বরোদায় লেলে মহারাজের সম্মুখে বসে শ্রীমরবিন্দ কী করতেন 
এবং তার ফল কী হয়েছিল তা জান! যায় দিলীপকুমার রাঁয় মশাইকে লেখা৬ 
শ্রীঅরবিন্দের এক পত্র থেকে । এ পত্রে শ্রীঅরবিন্দ ষা৷ লিখেছিলেন তার মর্ম 
এই £ আমরা দুজনে মুখামুখি বদতাঁম। তিনি আমাকে সে নির্দেশ দিতেন 
তা আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করতাম । তিনি যে আমাকে কোথায় নিয়ে 
যাচ্ছেন, আমি কোথায় যাচ্ছি তা বুঝলাম না। এইরূপে তিন দিন কাটলে]। 
তারপর আমার এক বিচিত্র অভিজ্ঞত। হলো। অদ্বৈত বেদাস্তের দেখকালের 
অতীত নিহিশেষ ( অর্থাৎ ধার কোন গুণ ব। লক্ষণ নাই বলে ধার সম্বন্ধে কিছু 
বলা যায় না ) নিশ্চল, নীরব ব্র্মের অনুভূতি আমার লাভ হলো। আমার 
এই উপলব্ধি হল্লে সে এক অনির্বচনীয় ব্রদ্ষই কেবল আছেন) সমস্ত জগৎ ধেন 
তার অম্পষ্ট ছায়! মাত্র । আমার দেহ তার দর্শন, ম্পর্শন, চলন, বলন প্রভৃতি 
নিয়মিত কর্ম করে যেতো, কিদ্ধু সব কিছুই ঘেন ছিল এক অচেতন মন্ত্রের কাজ। 


৯৬ শ্রীঅরবিন্দের জীবন-কথ! টু 


আর আমার মনও যেন সম্পূর্ণ শূন্য বোধ হলো৷। সঙ্গে সঙ্গে এক বিপুল আনন্দে 
আমার মন ভরে গেল। 

লেলে মহাঁরাঁজের প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ অন্তর (511 4১007919000 
[71005616 0.-132 ) যা বলেছেন তার মর্ম £ লেলের কাছে আমার এই মহা। 


খণ। কী করে মনকে শূন্য ক্রতে হয় চিত্তের সকল বৃত্তি নিরোধ করতে হয় 


তার এক উপ্রান্ব তিনি আমাকে শেখান । তিনি আমাকে ধ্যান করতে বললেন; 
কোন কিছুর চিস্ত| না করে (গীতার ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ২৫শ গ্লোকেবন “ন কিঞ্চিদপি 


চিন্তয়েখ ) মনের দিকে তাকাতে বললেন। তিনি বললেন মনের দিকে 
তাকালে দেখা যাবে বাইরে থেকে চিস্তাগুলি একটার পর একট। মনের ভিতর 
এসে থাকে । সেই চিস্তাগুলিকে আসতে না৷ দিলে এবং এই অভ্যাস দৃঢ় হলে 
মন শুন্ত হয়। সাধারণত ধ্যানযোগে কোন একটি বিষয়ের ধ্যান করতে হয়। 
লেলে মহারাজ শেখালেন কী করে মন শূন্য করতে হয়। শ্রীঅরবিন্দের কথ! ঃ 
“ঢু 080 15656 06810 966015 0£ 05088105০০2 ৮1510151700 
006 10150 1107) 0005106 3) ০80 010 10090 (10118156100 ০0৫ 
003650101311)6 0002 0000 01 002 00955101115 ) 1 51031915580 00 1 
৪0 010 16."-709 10150 0208006 51160: 3 [588৬ 026 00000 
৪170 0061 81001)061 501071005 11) 2. 501/0:506 025 £:000 0005106 ) হু 
70176 0186109 ৮৪5 10260:6 01065 ০০010 2161) 10 010166৫8255 
[ ৪9166. (511 £১0:0170 00 17100561£ 0.-133 )1 শীঅরবিন্দ 
অবশ্য এ কথাও বলেন, 1€ 15 700 00 52 0086 %০1:500905 ০828 00 16 
1) 0১৪ ৪5 [ 010. যাক লেলে মহারাজের প্রদ্শিত উপায়ে শ্রীঅরবিনের 
অন শূন্য হলে! এবং তীর প্রথম অন্থৃভৃতি--নিবিশেষ ব্রন্মের অনুভূতি লান্দ 
হলো। শ্রীঅরবিন্দম বলেন আকম্মিক ভাবে এবং অনুভিপ্রেত ভাবেই তার এই 
অনুভূতি হয়-_অর্থাৎ এই অনুভূতির জন্ত তিনি প্রস্তত ছিলেন না তবু তার 
এই অনুভূতি হয়েছিল। এই অনুভূতির অস্তিত্ব কিছুকাল ধরেই ছিল। লেলে 
মহারাজ ছিলেন_ভক্তিপন্থী; শ্রীঅরবিন্দের এই অৈতান্থভূতি তার নিকট 
দুর্বোধ্য ছিল। 

শ্রীঅরবিন্দ গৌড়াতেই লেলে মহারাঁজকে বলেছিলেন তার যোঁগ সাধনার 
লক্ষ্য অধিকতর কর্মশক্তি লাভ করে কর্ম করা। কিন্তু শূন্ত মন নিয়ে তো কোন 
কাজ করা যায় না। অথচ ইতিপুর্বেই স্থির হয়ে আছে কলকাতায় ফেরবার 


যোগী বিষু ভাস্কর লেলের নিকট শিক্ষা ৯৭ 


পথে শ্ীঅরবিন্দকে পুণা, বোথাই, অমরাবতী প্রভৃতি স্থানে বক্তৃতা দিতে হবে। 
তার মনের এই শুন্ত অবস্থায় কী করে তার পক্ষে বক্তৃতা দেওয়া সম্ভব হবে-_ 
এই হুল শ্রীঅরবিন্দের সমন্তা । লেলে মহারাজ বরোদ! থেকে পুণায় স্রীঅরবিন্দের 
সঙ্গে বান। শ্রীঅরবিন্দ লেলে মহারাজকে এই সমস্তার কথ! বলে তাঁর পরামশ 
চাইলেন। লেলে মহারাজ শ্রীঅরবিদ্দকে কী করতে হবে সে সম্বদ্ধে কিছু 
বলতে গিয়ে থেমে গেলেন এবং জিজ্ঞাস! করলেন শ্রীঅরবিন্দের মধ্যে য্_বুধুর 
আবির্তাব তিনি অনুভব, করেন-( যার কথ শ্রীঅরবিন্দ মৃণালিনীদেবীর নিকট 
লেখ! পত্রে উল্লেখ করেছেন ) এবং যাঁর নির্দেশে শ্রীঅরবিন্দ পুতুলের মত কাজ 
করে থাকেন, সেই বাণীর উপর শ্রীঅরবিন্দ কি সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারবেন? 
শ্রীঅরবিন্দ বললেন যে তা তিনি পারবেন। তখন লেলে মহারাজ বললেন, 
“তা হলে সভা-সমিতিতে কী বলবে তা নিয়ে ব্যন্ত হতে হবে না। সভাতে 
শ্রোতাতের সম্মুখে নমস্কার করে ধ্রাড়িয়ে অপেক্ষা করো । যখন যা বলতে 
হবে তা আপনিই মনের উর্ধ্ধতর স্তর থেকে তোমার মুখ থেকে বের হয়ে 
আসবে ।” স্বভাবতই এখানে রবীন্দ্রনাথের গানের এই কলিটি মনে পড়ে £ 
“শূন্য করে রাখ তোমার বাশি । 
বাজাবার ধিনি বাঁজাবেন আমি 1" 

এখানে প্রসঙ্গক্রমে একটি কথা উল্লেখ করা গেল। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর 
অব্যবহিত পরে তার সন্বদ্ধে শ্রাঅরবিন্দের একটি মন্তব্য মনে পড়ে। মস্তব্যাটি 
লেখক শ্রনেছিলেন শান্তিনিকেতন আশ্রমের এক শ্রীঅরবিন্বভক্ত কর্মীর 
নিকট। শ্রীঅরবিন্দের মন্তবাটি এই £ “রবীন্দ্রনাথ ছিলেন আমাদেস পথের 
পথিক।” তাই রবীন্দ্রনাথের ও শ্রীঅরবিন্দের অনুভূতি যে অনুরূপ হবে তাতে 
বিশ্মিত হবার কিছু নেই। জড়জগতে যেমন নিম্মমের রাজত্ব, অধ্যাত্মজগতেও 
তেমনি নিয়মের রাজত্ব বিদ্যমান । সকল বৈগ্জানিক একই সত্য সিদ্ধান্তে উপনীত 
হন) অধ্যাত্ম পথেও সকল সাধকের অনুভূতির মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। 

লেলে মহারাজ ঘা বলেছিলেন তা-ই শ্রীঅরবিন্দের কর্ষের মুলস্ুত্র। 
শ্রঅরবিন্দ তার বিখ্যাত উত্তরপাড়ার বক্তৃতার আরম্তে বলেছিলেন যে সেই 
সভায় তিনি সভার পুর্ব-নিরিষ্ট আলোচ্য বিষয় হিন্দুধর্ম সন্বদ্ধে কিছু বলবেন বলে 
গ্রথমে স্থির করেছিলেন $ কিন্তু তা আর হলো না। তার কথা 85 7 5901 
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6০ ০৪ এবং শ্রীঅরবিন্দের ভিতরে যে বাণী এলো তা-ই তাঁর মুখ থেকে বের 


৯৮ প্রীরবিন্দের জীবন-কথা 


হলে । এ হুলে। 17515001 বা অন্থপ্রেরণ। । যা বাইরে থেকে ভিতরে 
এসে থাকে । বস্তত এর পর থেকে শ্রীঅরবিন্দের সমস্ত কাজই যন্ত্ররূপে, 
 পুতুলরূপে, তার দ্বার! সম্পন্ন হতো । ঘবিত্রী কাব্য রচনার সময় তিনি অক্ুভব 
করতেন কবিত।গুলি তিনি রচনা! করেন না, কবিতাগুলি আপনিই আসে। 
কথিত আছে স্বামী বিবেকানন্দ তার বিখ্যাত চিকাগে। বক্তৃতাও এইরূপে 
£2501:50 হয়ে দিয়েছিলেন ।) আর রামকুষ্ণ পরমহংনরদদেব বলতেন যে, মা যা 
বলান তা-ই তিনি বলেন। তার সহজ সরল ভাষায় তিনি এই উপমাটি দিতেন 
যেত্ার দেশে ধান মাঁপবার সময় একজন ধানের রাশি থেকে ঠেলে ঠেলে ধান 
ম1পবার পাত্রে ভরে দেন এবং অপর একজন ধান মাপে । .তার কথা : তেমনি 
যা! বলতে হবে মা-ই ত৷ তাকে যুগিয়ে থাকেন। এব্যাপারের কোন বৈজ্ঞানিক 
ব্যাথা হয়ত নেই; কিন্তু আমাদের বৈজ্ঞানিক জগদীশ চন্দ্র বন্থ মশাই অন্রূপে 
একটি ঘটনার উল্লেখ করেছিলেন ১৯০১ সনে লেখা তাঁর রবীন্দ্রনীথের নিকট এক 
চিঠিতে । ১৯*১ সনের মে মাসে তিনি তাঁর আবিষ্কৃত উত্তিদ, মানব ও জড়ের 
সাড়ার এঁক্য সম্বন্ধে বিলাতের বৈজ্ঞানিকদের নিকট বক্তৃত। দেবার জন্য গ্রস্তত 
হয়েছিলেন। তাঁর কথা £ “বক্তৃতার আগের দিন বৃহস্পতিবার পর্যস্ত কী বলিব 
স্থির করিতে পারি নাই।..****বৃহম্পতিবার দুপ্রহরের সময় একেবারে নিরুগ্যম 
হয়ে শয়ন করিয়াছিলাম'****এমন সময় এক আশ্চর্য 01250160180 ঘটন। 
ঘটিল।.*...তারপর কি হইবে আর কিছুমাত্র ভাবি নাই। কি বলিব তাহাও 
আর ভাঁবিলাম না । তাঁর পরদিন যখন শ্রোতৃমগুলীর মধ্যে উপস্থিত হইলাম 
তখন কিয়ৎক্ষণ মাত্র অনির্বচনীয় ভাবে অভিভূত হুইয়াছিলাম তারপরই যেন 
সমস্ত অন্ধকার কাটিয়। গেল ; কে আমার মুখ দিয়া কথা বলাইল জানি না) 
যাহা পূর্বে ভাবি নাই তাহা মুহূর্তে পরিস্ফূট হইল। (বিশ্বভারতী পত্রিকা, 
কাতিক-পৌষ ১৮৮০ শক )। 
এইরূপে তার জীবনের সাধনার মূলনীতি ষে ভগবানে আত্মসমর্পণ করা, তা৷ 
শ্রীঅরবিন্দ লাভ করেছিলেন। এই মূলনীতি অনুদারেই তিনি চলতেন। 
বন্ধত সাধনপথে অন্তর্যামী ওরুর নির্দেশেই ছিল তার পথ-প্রদর্শক। লেলে 
মহারাজের সঙ্গেও তাঁর গুরু-শিত্য সম্পর্কের অবসান হয়। বন্বোদার নির্জন 
মাধনার মাঁস ছুই পরে ১৯৮ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে বারীন্্কুমারের আহ্বানে 
লেলে মহারাজ কলকাতায় আসেন। শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে দেখা হলো । তিনি 
শ্রীঅরবিন্দকে তাঁর সাধনা মন্বদ্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। শ্রীঅরবিন্দের মনে 


যোগী বিষণ ভাস্কর লেলের নিকট শিক্ষা ৯৯ 
৯5১১1 
সভ্যত! সম্বদ্বে কোন সংশয় ছিল না; কিন্ত ভক্তযোগী লেলে 


মহারাজ উপান্ত ও উপাসকের ভেদ শ্বীকার করতেন; এবং সাধনার তা-ই 
ছিল মূলনীতি । তাই তার মনে হলো শ্ীঅরবিন্ন তুল পথে চলছেন। তিনি 
প্রঅরবিন্দকে বললেন ও পথ ত্যাগ না করলে তিনি আর তার সাধনার কোন 
দায়িত্ব নিতে পারবেন ন! ; শ্রীঅরবিন্দও লেলে মহারাজকে দায়-মুক্ত করলেন। 
কোন মানব-গুরুর, কোন শান্ত্রবাক্যের অনুসরণ না করে শুঅরবিন্দ তার 
অন্তর্ধামীর নির্দেশেই লাধন-পথে অগ্রসর হতেন।- তবে তিত্রিলেলে মহাহাজের 
খণ স্বীকর করতেন এবং শ্রদ্ধার সঙ্ষেই-ীর কথা উল্লেখ করতেন। 
বোম্বাইয়ের বত , 

বরোদ। থেকে কলকাতা ফেরার পথে বিভিন্ন স্থানে শ্রীঅরবিম্দ কয়েকটি 
বক্তৃতা দেন। এই বন্তৃতাগুলির মধ্যে বোদ্বাইয়ে “দেশের বর্তমান অবস্থা 
(70155 0165150 916986109 ) সন্বদ্ধে তিনি যে বক্তৃতা দেন তা নানা কারণে 
উল্লেখযোগ্য । এই বন্কৃতার প্রথমে শ্রীঅরবিন্দ সরকার কর্তৃক জাতীয়তাবাদী 
পত্রিক1 যুগান্তর ও নবশক্তির উপর নির্যাতনের উল্লেখ করে, জাতীয়তা ও 
জাতীয়তাবাদী কথ। ছুটির সুন্দর ব্যাখ্যা করেন। জাতীয়তা কী, এই প্রশ্নের 
উত্তরে তিনি বলেন জাতীয়তাবাদ কেবল একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক কর্মপন্থা 
নয়--কেবল স্বরাজ, স্বদেশী, বয়কট, জাতীয় শিক্ষ! প্রভৃতি কর্মপন্থা গ্রহণই 
জাতীয়তা নয়। “জাতীয়তা তার অপেক্ষ। অনেক বড় জিনিস-_জাতীয়ত] ধর্ম, 
বিধি-নির্দিষ্ট কর্মপন্থা । ঈশ্বরের নিকট থেকে এই ধর্ম এসেছে; এবং ঈশ্বরের 
আদেশ ব'লে ভারতবাীকে এই জাতীয়তাবাদ গ্রহণ করতে হবে। গভনমেন্ট 
নিধাতন দ্বারা জাতীয় আন্দোলন বন্ধ কল্পভৈ চেষ্টা করছে; কিন্ত তা সম্ভব 
হবে না।--+কারণ জাতীয় আন্দোলনের মুলে রয়েছে ঈশ্বরের স্পষ্ট অভিগ্রায়; 
এবং ইশ্বরের অভিপ্রায়কে কে বাধা দিতে পারবে? বাঙালী জাতীয় 
আন্দোলনের নেতা বলে গভর্নমেন্ট বাডীলীর উপর নির্ধাতন স্থরু করেছে। 
কিন্তু বাঙালী যে দমে নাই তার কারণ বাঙালী বিশ্বাস করে জাভীয়- 
আন্দোলনের পিছনে রয়েছে ভগবানের সুস্পষ্ট অভিপ্রায় । 

তারপর শ্রীঅরবিন্দ জাতীয়তাবাদীর লক্ষণ, জাতীয়তাবাদী হতে হলে কী কী 
গু৭ থাক। চাই, তার উল্লেখ করেন। তিনি বলেন এই গুণগুলি হলে। গভীর 
বিশ্বাস, সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থতা ও অটল সাহস । কেবল বুদ্ধির দিক থেকে বিচার 
করলে 'দেখা ঘাঁবে জাতীয়তা আন্দোলনের অবশ্থভ্ভাবী ফল রাজরোধ ও দুঃসহ 
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নির্ধাতন। তাই বুদ্ধির বিচারে মনে হবে জাতীয় আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া 
নির্কুদ্িতা ব্যতীত আর কিছু নয়। ভারতের জাতীয়তাবাদীর এমন 
কী শক্তি আছে ঘা! নিয়ে তিনি ইংরেজ সাত্রাজ্যের প্রচণ্ড বিরুদ্ধ শক্তির সম্মুখে 
দাড়াতে পারেন? এ প্রশ্নের উত্তর শ্রীঅরবিন্দ দিয়েছেন। তিনি বলেন 
জাতীয়তাবাদী তো৷ শুধু বিচার-বুদ্ধির দ্বার! চালিত হয় না) তিনি বলেন 
বিশেভাবে তার হৃদয়ের নির্দেশে, তাঁর বিশ্বাসের জোরে। হৃদয়েই ভগবানের 
বাণী শোন যায়, বোঝা যাঁয়, বুদ্ধিতে নয়। জাতীয়তাবাদী বিশ্বাস করেন 
তার ভিতর দিয়ে ভগবান নিজের কাজ করছেন। তাই ভগবানের অভিপ্রায় 
বলে জাতীয়তাবাদী যা! অস্তরে অন্তরে অন্ুভব করেন তার দ্বারা তিনি চালিত 
হন। সে পথে চলতে গিয়ে তাকে যদি ছুঃখভোগ করতে হয় তবে হাঁসিমুখেই 
তিনি সে দুঃখ বরণ করেন। জাতীয়তাঁবাদীর শক্তি তো এখানেই যে তিনি 
হাসিমুখে দুঃখ সহ করতে প্রত্তত। এখানে তিনি অজেয়, এবং গভর্ণমেন্টের 
সকল বিরুদ্ধশক্তি এখানে ব্যর্থ । 

জাতীয়তাবাদী নি-স্বার্থ ঃ তাই তিনি হাঁসিমূখে দেশের জন্য, দশের জন্ত 
গভর্ণমেন্টের নির্যাতন মাথায় পেতে নেন। আর লাহসে জাতীয়তাবাদী অটল, 
কারণ তিনি জাঁনেন তিনি ভগবানের যন্ত্র; তার ভিতর দিয়ে ভগবান নিজের 
কাজ করছেন। আর একথাও তিনি জানেন যে ভগবানের কাজ রোধ করে 
এমন শক্তি কারো নেই। তাই জাতীয়তাবাদী কখনও ভয়ে অভিভূত 
হন না। ৃ 

শেষে শ্রীঅরবিন্দ ভারতীয় ও ইউরোপের জাতীয়তার মধ্যে পার্থক্যের 
উদ্লেখ করেন। তিনি বলেন ইউরোপীয় জাতীক্ষতাঁর প্রধান লক্ষ্য বৈষয়িক 
উন্নতি; তাই শক্তি লাভ করে পৃথিবীর দুর্বল জাঁতিগুলিকে পদ্ানত করতে 
ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদীর দ্বিধা হয় না! কিন্তু ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের 
লক্ষ্য স্বতন্ত্। আমর শ্রীঅরবিন্দের স্বরাঁজ কথার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে দেখেছি যে 
তার মতে ভারতবাসী স্বাধীন হয়ে ছুর্বলতর জাতিগুলিকে উৎপীড়িত করবে 
না। স্বাধীন ভারতের খধিদের উপলব্ধ সত্য সমূহ অমূল্য ও পরম কল্যাণকর ; 
এবং এ সত্য সমূহের প্রচারের দ্বারা সর্বজগতের কল্যাণ-দাধনের জন্যই 
ভগবান ভারতে জাতীয় আন্দোলন এনেছেন। আজ দেশে ভগবানের শক্তি 
অবতীর্ণ হয়েছে ; এবং সে শক্তিকে কেউ রোধ করতে পারবে না । ভারত- 
বাসীকে বুঝতে হবে যে তার কাছে যে কাজের আহ্বান এসেছে তার 
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লক্ষ্য কেবল ভারতের মুক্তি নয়, সর্বজগতের কল্যাণ। ভগবান ভারতবাসীর 
দ্বারা তার নিজের কাজ করিয়ে নিচ্ছেন; ভারতবাসীকেও তার জীবন 
ভগবানের কাজ করবার উপযুক্ত করে গঠন করতে হবে। শ্রীঅরবিদ্দের 
বোম্বাইয়ের এই বক্তৃতা লোকে মুগ্ধ হয়ে শ্রনেছিল। 

কেউ কেউ হয়ত বলবেন শ্রীঅরবিন্দের এই বক্তৃতা উপাসনা-বেদী 
থেকে কোন ধর্ম-উপদেষ্টার ভাষণের মতন শোনাচ্ছে; রাজনৈতিক বক্তৃতা- 
মঞ্চের উপযোগী অভিভাষণ এ নয়। কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে জীঅরবিন্দ 
একজন 7$155.1০) এবং একজন 15500 জগতের সকল ব্যাপারের মূলে, 
স্থখে-ছুঃখে, মম্পদে-বিপদে ঈশ্বরের হাত দেখতে -প্রথন। তাই শ্রীঅরবিন্বের 
পক্ষে এরূপ বক্তৃতা দেওয়াই স্বাভাবিক। বস্তত তার সকল গ্রধান বক্তৃতারই 
একটি মূল স্থুর ছিল এই যে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের মূলে রয়েছে 
ঈশ্বরের ইচ্ছা, সেই ইচ্ছার জয় হবেই হবে; তবে আন্দোলন সফল হতে 
হলে ভারতবাঁসীকে ছুংখ সইবার জন্য প্রপ্তত থাকতে হবে । আর শ্রীঅরবিন্দের 
রাঁজনৈতিক বক্তৃতাগুলি সম্বন্ধে একথাটাও উল্লেখযোগ্য যে এঁ মব বক্তৃতায় 
শ্রীঅরবিন্দ কেবল ধর্মের কথাই বলেন নি, কাঁজের কথাও বলেছেন। অর্থাৎ 
শ্রীঅরবিন্দের রাজনৈতিক দুরদৃষ্টি ছিল অসামান্য, এবং বক্তৃতাগুলিতে শ্রীঅরবিন্দ 
দেশের সংকটে দেশবাসীর কর্তব্য সম্বদ্ধে যথার্থ পথ নির্দেশও করেছিলেন। 
এঁক্যবন্ধ কংগ্রেস সম্বন্ধে প্রীঅরবিন্দ 

স্থুরাটের বিপর্যয়ের পর দেশের সম্মুখে যে এক সংকট দেখা দিয়েছিল, 
তাতে কোন সন্দেহ নেই। স্িরবুদ্ধি লোকেরা বুঝলেন জাতীয় আন্দোলন 
সফল হতে হলে কংগ্রেসের অনুরূপ কোন জাতীয় প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব প্রয়োজন ; 
কোন দলীয় প্রতিষ্ঠানের দ্বারা! জাতীয় আন্দোলনের সফল পরিণতি সম্ভব নয়। 
নানা সভা-সমিতিতে দেশবাসীর! এই অভিগ্রায়ই ব্যক্ত করে; এবং 
শ্রীঅরবিন্দ৪ জাতীয়তাঁবাদীদের এই পরামর্শ ই দেন যে তাদের কর্তব্য 
নিজেদের মূলনীতিতে ও লক্ষ্যে অটল থেকে সর্বপ্রযত্ে ভাঙ্গা কংগ্রের জোড়! 
দেবার চেষ্টা করা। আমরা দেখবো এই ছিল তাঁর দেশবাসীর প্রতি 
প্রীঅরবিন্দের শেষ নির্দেশ । | 

সথরাট থেকে ফিরে এসে মাত্র ৪ মাস কাল তিনি দেশের কাজে ব্যাপৃত 
থাকেন। তারপর পুরা এক বছর কাল তাঁকে আলিপুর জেলে বন্দীদশায় 
কাটান্তে হয়। সে কথা যথাস্থানে আলোচিত হবে। এই চার মাম কাল 
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উাকে বন্দেমাতরম্‌ পত্রিকার কাজি, প্রকাশ্ঠ সভায় বক্তৃতা শ্রভৃতি নিয়ে সর্বদাই 
বান্ত থাকতে হতো; এক মুহূর্তের জন্য তাঁর বিশ্রাম ছিল না। এই সময়ে 
তার দেওয়া কয়েকটি বক্তৃত। পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে । ১৯০৮ ধনের 
১,ই এপ্রিল তারিখে কলকাতার সেকালে "পাস্তির মাঠ* নামে খ্যাত স্থানে 
কল-ভাব*এ] এক বৃহৎ সভায় সমবেত হয়েছিল । সভার আলোচ্য বিষয় ছিল 
কী করে ভাঙ্গা কংগ্রেম জোড়। দেওয়া সম্ভব হবে। সভায় শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন 
একজন প্রধান বক্তা । এই আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে 
ষে শ্রীঅরবিন্দের মতে জাতীয়তাবাধীগণ নিজেদের নীতি ও লক্ষ্য বিসর্জন না 
দিয়ে সর্বপ্রযত্বে যেন ভাঙ্ক। কংগ্রেস জোড়া দিতে চেষ্টা! করেন অর্থাৎ মডারেটদের 
সঙ্গে যথাঁসভ্ভব একযোগে কাজ করেন। তবে মডাঁরেটদের মতি-গতি দেখে 
ত1 সম্ভব হবে বলে তিনি খুব আশা করেন না। কিন্তু দেশের লোক যখন 
চায় কংগ্রেসের পুনজীবন তখন জাতীয়তাবাদীদেরও জনমতের অনুরোধে 
কংগ্রেসের পুনজীঁবনের জন্তে চেষ্টা কর! উচিত। 
বারুইপুর বক্তুতা_এক গাছে দুই পাখির কথ। 
কলকাতার অদূরে বারুইপুরে এক সভ। হন ; এবং নিমস্ত্রিত হয়ে সে সভায় 
শ্রীঅরবিন্দ, শ্রীযৃত বিপিনচন্দ্র পাল, ও শ্রীযূত শ্ঠামন্ন্দর চক্রবর্তী প্রভৃতি 
জাতীয়তাবাদী নেতৃগণ যোগ দেন। শ্ঠামস্ন্দরবাবু ছিলেন পূর্ববঙ্গের লোক ; 
এবং বক্তৃতা প্রঙ্গে এ কথাটা, একটু ছিধার সঙ্গে বলেছিলেন ষে পশ্চিমবঙ্গ 
অপেক্ষা পূর্ববঙ্গের লোকেরা বেশী স্বদেশীভাবাপন্ন। তারপর শ্রীঅরবিন্দ ব্তৃতা৷ 
| দিতে উঠে বলেন তিনি পশ্চিমবঙ্গের লোক ; এবং তিনি একথ! বিন দ্বিধাঁয়ই 
| স্বীকার করবেন যে পূর্ববঙ্গের লোকের পশ্চিমবঙ্গের লোকের অপেক্ষা বেশী 
“স্বদেশী” ; এবং তার কারণ এই যে পূর্ববঙ্গের লোকদের বেশী নিরধাতন ভোগ 
করতে হয়েছে। পুলিশের রেগুলেশন লাঠির প্রয়োগ পুর্ববঙ্গেই বেশী হয়েছে। 
তারপর তিনি ব্যক্তিগত মুক্তি ও জাতীয় মুক্তি লাভের উপায় কী তা 
শবেতাশ্বত্তর ও মণ্ুক উপনিষদের এক্‌ গাছে ছুই পক্ষীর উপমাটির উল্লেখ করে 
বুঝিয়ে বলেন। আমরা দেখবো উপনিষদের এই উপমাটি তিনি একটু 
অন্তভাবে অন্তস্থানেও ব্যাখা! করেছেন । এখানে তিনি যে ব্যাখ্যা করেছেন 
তা এই: 7 
এক বৃহৎ বৃক্ষ আছে। সেই বৃক্ষে মিষ্ট তিক্ত নানাবিধ ফল ধরে। বৃক্ষের 
উপরের ভালে একটি ও নীচের ডালে আর একটি অতি সুন্দর পাখি রয়েছে। 


যোগী বিফ ভাস্বর লেলের নিকট শিক্ষা ১৪৩ 


উপরের পাখিটি নিরাসক্ত, ফল খায় না, তাই তার সুখ ছুঃখ নেই; নীচের 
পাখিটি উভয়বিধ কলই খাঁয়, ফলে মে কখনে। সুখী কখনো ছুঃখী। নীচের 
ডালের পাখি আর উপরের ডালের পাখি বস্ত অভির; কিন্তু বৃক্ষের 
মিষ্ট ফল খেয়ে সে নিজেকে হীন মনে করে। তারপর যখন তিক্ত ফল খাবার 
অর্থাৎ দুঃখের পাল! আসে তখন তার মায়া, মোহ, ভাঙ্গে ; এবং উপরের পাখিই 
যে তার প্রকৃত আপন তা বুঝে সে মায়া-মূক্ত হয়। এই ছুই পাখি পরমাত্মা! 
ও জীবাত্মার উপমা এবং উপনিষদের শ্লৌকের মর্মার্থ এই যে মুক্তি হয় ছুঃখের 
ভিতর দিয়ে। তারপর শ্রীঅরবিন্দ বলেন £ 7126 021216 35 জিও 
৪0011028915 0০ 11801017791 “1৬0 0100% 7 অর্থাৎ ব্যক্তিগত মুক্তির ক্ষেত্রে 
যেমন জাতীয় মুক্তির ক্ষেত্রেও (শ্বাধীনতালাভের জন্তও) তেমনি ছুঃখ 
আঘাত গ্রয়োজন। বঙ্গ-ভঙ্গের ন্যায় তিক্ত ফুল খাইয়ে লর্ড কার্জন আমাদের 
মোহ-ভঙ্গের ব্যবস্থ করেছিলেন। মোহ-ভঙ্গের পুর্বে ভারতবাসী নিজেকে 
স্বায়ত্-শাসনের অষোগ্য মনে করেছিল ; সেই মোহ ভাঙ্গার ফলে সে শ্বাধীনত। 
লাভের উপযূক্ত হয়েছে । আর মায়া-বদ্ধ পাখি ষেমন নিজের প্রকৃত হ্বরূপকে 
জেনেই মুক্ত হয়, তেমনি ভারতবাসীকেও মুক্তির জন্য যা করতে হুবে তা 
হলো 00 £1)81 ৪218] আ10)10 1)1005616; এবং তাকে স্মরণ রাখতে হবে 
যে 06৩ 10010 35 666 /1017096 অর্থাৎ অন্তরের স্বাধীনত। লাভ হলে 
বাইরের স্বাধীনতা আসে পরাধীনতার পাঁশ কাটে। 
পাবনা কনফারেন্স 

এই সময়কার বাংল! দেশের একটি ন্মরণীয় ঘটনা ফেব্রুয়ারী মাসের (১১ই 
ফেব্রুরারী ১৯*৮ সন) পাঁবনার বঙ্গীয় প্রাদেশিক কনফারেন্স। কনফারেন্দের 
সভাপতি হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ । এবং সভাপতির অভিভাষণে রবীন্দ্রনাথ 
বলেছিলেন যে দ্বেশের এঁ সংকটকালে দেশবানীর প্রথম কর্তব্য গ্রামগুলির 
উন্নয়ন করা, গ্রামগুলিকে সংঘবদ্ধ করা । আমর] দেখেছি ১৯*৪ সনে তার 
“স্বদেশী সমাজ” প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ একথা! বলেছিলেন, এবং তাঁর ১১ বছর আগে 
১৮৭৩ সনে বরোদীয় থাক কালে শ্রীঅরবিন্দ প্রথমে একথা বলেছিলেন। 
সভাতির অভিভাষণে রবীন্দ্রনাথ দেশের যুবকদের উদ্দেশ করে বলেছিলেন 
“তোমরা যে পার এবং যেখানে পার এক একটি গ্রামের ভার গ্রহণ করি 
সেখানে গিয়া আশ্রয় লও। গ্রামগুলিকে ব্যবস্থা-বন্ধ কর শিক্ষা দাও..**. 
গ্রামবাসীদের বাসস্থান যাহাতে পরিচ্ছন্ন স্বাস্থ্যকর ও স্বন্দর হয় তাহাদের মধ্যে 


১৩৪ শ্রঅরবিন্বের জীবন-কথা 


নে উৎসাহের সঞ্চার কর”। এ অভিভাষণে তিনি একথাও বলেছিলেন ঃ 
"বর্তমান কালের বৈশিষ্ট্য 0:48171580101--জোট-বীধা, বাহবন্ধতা; সমস্ত 
মহৎ গণ থাকিলেও “ব্যুহের” নিকট কেবল সমূহ আজ টিকিতে পারে ন1।” 
কিশোরগঞ্জে পল্লীমমিতি সম্বন্ধে বক্তৃতা 

পাঁবনা কনফারেন্সের দুই মাঁস পরে এপ্রিল মাসে ময়মনসিংহ জেলার 
কিশোরগঞ্জে শ্রীঅরবিন্দ তার “পল্লীসমিতি” বিষয়ক প্রসিদ্ধ বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথের 
কথার অন্থরূপ কথ! বলেছিলেন। কিশোরগঞ্জ বক্তৃতায় শ্রীঅরবিন্দ যা 
বলেছিলেন তার সার মর্ম এই £ 

ভারতের অতীত ইতিহাসে দেশের স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামগুলির, দেশের “পল্জী- 
সমিডিগুলির স্থান ছিল গুরুত্বপূর্ণ । বস্তত এ সমিতিগুলিই ছিল, শ্ীঅরবিনদদর 
ভাষায়, 5০০৫ ০1 [7001870 %10811- অর্থাৎ দেশের উপর দিয়ে রাষ্ট্রবিপ্রব ও 
নানাবিধ ঝড়-ঝঞ্ধ। বয়ে গিয়েছে, কিন্ত দেশ ও তার সংস্কৃতি যে টিকে আছে 
তার মূলে ছিল ভারতের পল্লীসমিতিগুলি । দেহের অসংখ্য কোষ সমূহের সঙ্গে 
গ্রামগুলি তুলনীয়। দেহ-কোষগুলি সুস্থ থাকলে দেহের স্বাস্থ্যরক্ষা! হয়; 
তেমনি গ্রামগুলি স্ুব্যবস্থিত থাকলে সমগ্র দেশ নুশাসিত, সুটুভাবে পরিচালিত 
হয়। এ দেশের অতীতের শাঁসন-ব্যবস্থার অঙ্গ হিসেবে এক দিকে ছিল স্বয়ং- 
সম্পূর্ণ অসংখ্য গ্রাম, অপরদিকে ছিল পাটিলিপুত্র, দিলী কেন্দ্রের শাসন-ব্যাবস্থা। 
অতীতে কেন্দ্রীয় শাসন বিদেশীর হস্তগত হলেও সে শাসন বিদেশীয় শাসন ছিল 
ন!) সেই সব বিদেশীয় শাসক ভারতীয় হয়ে পড়তেন; এবং তাদের শাসন 
জাতীয় শাসনই ছিল। শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় সেই শাসনবব্যবস্থায় 026 1১626 
06 0186 796101) 06৪1 গ্রামগুলি ও কেন্দ্রের মধ্যে যোগস্থত্র ছিল জমিদার ; 
এবং শ্রীঅরবিন্দ এই সম্পর্কের একটা দৃষ্টান্ত দিয়েছেন এই যে সেকালে আজকার 
মতন জলকষ্ট কখনও হতো ন1 ; তাঁর কারণ 770) 26001050610 106 585 
02০ 160 1)15 (217121805 2150 00010 106 10501151015 2%15661006 11 
01965 61 91061854. কিন্তু আজ সে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে । দেহের 
মধ্যে যেমন কর্কট বু! 080০9: রোগে এমন্‌.একট] মাংসপিওড জন্মে যা দেহের 
ভিভরু- থেকেও দেহের অঙ্গ নয়। সেই মাংসপিওট] দেহের সকল সার শোষণ 

করে নিজে পুষ্ট হয়, এবং দেহের কোবগুলিকে ধ্বংস করে হৃত্যু ঘটায়। বিদ্রেশীক়্ 
শাসনূ এমন একট! বাইরের জিনিসি। তাই ইউরোপের রাষ্ট্রবিজান ইউ- 
রোপীয়দের এই শিক্ষা দেয় যে £0:6160 1016 15 150188010 অর্থাৎ বিদেশীয় 


যোগী বিষ ভাস্বর লেলের নিকট শিক্ষা ১০৫ 


শাসক ও শীসিতদের মধ্যে যে সম্পর্ক তা৷ একই দেছের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যেকার 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নয়-_ছুয়ের মধ্যে অস্তরের যৌগের অভাব। বিদেশীয় শাসনের 
লক্ষ্য দেশের সকল কর্মের উৎস রুদ্ধ করে দেওয়া । তাই শাসিতদের প্রাণশক্তির 
কেন্্রস্বনপ নিজন্ব প্রতিষ্ঠীনগুলি কাজ করবার স্থযোগের অভাবে ধ্বংস হয়; 
যেমন দেহের কোন একট! অঙ্গ দীর্ঘদিনের অব্যবহারের ফলে ক্রমশ লু হয়ে 
আমে। বিদেশীর শামনাধীনে আমাদের পল্লীঘমিতিগুলি আজ ধ্বংসগ্রাথ 
হয়েছে ; ফলে দেশের লোক আজ সকল ব্যাপারে সরকারের মৃখাপেক্ষী হয়ে 
পড়েছে, এমন কী আত্মরক্ষার ব্যাপারেও সরকারের পুলিশের উপর তাঁকে নির্ভর 
করতে হয়। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ বলেন স্বরাজের অর্থই হলো! 0৫817158001) ০৫ 
27710101781 5616-010) 0801015581  5616-0661706706 3 অর্থাৎ জাতির 
প্রয়োজনীয় কল কাজ, জাতির আত্মরক্ষ। যদি জাতি নিজেই করে তবেই তার 
স্বরাজ আছে বোঝ! যায়। তাই তিনি বলেন, 16 আ ৪72 (0 01087156 
5৬8181 আত 10850 0556 16 020. 006 5111586 অর্থাৎ পল্লীসমিতিগুলি 
পুনজাঁবিত করেই আমাদের স্বরাজের সুচনা করতে হবে। পল্লীতে গিয়ে 
যুবকদের যে সব কাঁজ করতে হবে ত৷ রবীন্দ্রনাথ তার পাবন| কনফারেন্সের 
সভাপতির অভিভাষণে বলেছেন। শ্রীঅরবিন্দ বলেন ৮৮০ 1701151 (16 07617 
৪]] ৪০]. 3000 ০৪: 1১8005._আমাদ্দিগকে আবার পল্লীতে পল্লীতে সেই 
সকল কাজের ভার গ্রহণ করতে হবে। শেষে শ্রীঅরবিন্দ বলেন £ 4১70001161 
০0710201018 06 9819] 15 002 ৮০ 91)00010 ৪ ৬/21618 00০ 60911010591 
56758 ০ 0196 77959 7 অর্থাৎ জনগণের মনে ব্বাধীনতা-বৌধ ন1 জাগালে 
স্বরাজ আসবে না। রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বলেছেন আজিকার যুগ 08819158110) 
বা সংগঠনের যুগঃ আজ বুহের বা 0:£8171560 07835-এর কাছে সমুহ বা 
00168101560 07855 টিকতে পারে না । শ্রীঅরবিন্দও সে কথাই বলেছেন £ 
1015 15 006 282 0£ 006 760010) 0116 10111101006 06101001205. [1 
210 1580101 7151)65 60 501৮152 171 01)6 1000611) 50:06016, 1: 
10 %015063 00. 16500521701 12721151911) ৩5218] 16 10105622061 
1182 0201016 274 01176 00610 1170 0106 60175010115 1166 06 006 
০০০০916. রবীন্দ্রনাথের বাহবদ্ধ জনগণ, শ্রীঅরবিন্দের পল্লীঘমিতির পুনজাঁবন এবং 
পরবর্তী কালের কংগ্রেসের গণ-মংযোগ আন্দোলন এবং গান্ধিজীর পরিকল্পিত 
গ্রামোরয়ন ও সর্বোদয় আন্দোলন, সকলেরই অভিপ্রায় এক-_ন্বরাজ বা! 


১০৬ ঞ্রঅরবিন্দের জীবন-কখ। 


0810791 36141:619. শ্রীঅরবিন্দের এই সব বক্তৃতা থেকে তাঁর রাজনৈতিক 
আদর্শ সম্বন্ধে অনেক কথাই জানা যায়; তাই এখানে বক্তৃতাগুলির সার বথা 
উল্লেখ করা গেল। 


কর্মব্যস্ত জীবন নিয়ে বিব্রত প্রীঅরবিদ্দ 

এইরূপে স্থ্রাট থেকে ফেরার পর চার মাস কাল একদিকে সভা-সমিতিতে 
বক্তৃতা দান, বন্দেমাতরম্‌ পত্রিকার পরিচালন! প্রভৃতি কাজ অপরদিকে নিজের 
সাধন ভজন নিয়ে শ্রীঅরবিন্দ খুবই কর্মব্যস্ত ছিলেন; তিনি মনে মনে বিষম 
বিব্রত হয়ে উঠেছিলেন। স্ুুরাট কংগ্রেসের কয়েক দিন আগে ১৯৭ সনের ৬ই 
ডিসেম্বর তারিখে তিনি তীর স্ত্রী মুণালিনী দেবীকে যে পত্র লিখেছিলেন তা 
থেকে তার তখনকার মানসিক অবস্থার একটা আভাষ পাওয়া যায়। এ পত্রে 
তিনি লিখেছিলেন; “আমার এইখানে এক মুহূর্তও সময় নাই; লেখার ভার 
আমার উপর,কংগ্রেস সংক্রান্ত সকল কাঁজের ভার আমার উপর, “বন্দেমাঁতরমের” 
গোলমাল মিটাইবাঁর ভার আমার উপর। আমি পেরে উঠছি না। তাহা 
ছাড়! আমার নিজের কাঙ্গও আছে। ( নিজের কাজ অর্থাৎ সাধন-তজন ) 
তাহাও ফেলতে পারি ন]1।**.."চারিদিকে যে টান পড়েছে পাগল হইবার 
কথা।”” আমরা দেখবো জেল থেকে বের হয়ে উত্তরপাঁড়ার বক্তৃতায় এই 
সময়কার কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন ম্বে-তিন্রি এ সময় বুঝেছিলেন তাঁর 
পক্ষে নিরিবিলিতে কিছুকাল থাক! প্রয়োজন; কিন্তু কিছুতেই তিনি কাঙ্জ থেকে 
ক্ষান্ত হতে, কর্ম থেকে কিছুকালের জন্তও অবসর নিতে পারছিলেন না। তার 
কারণ কাঁজ ছিল তার অতি গ্রিয়। কিন্তু মে মাসের গ্রথম ভাগে বোমার 
ব্যাপারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সন্দেহ করে পুলিশ তীকে গ্রেপ্তার করে এবং এক 
বছরের জন্ত তাকে আলিপুরের জেলে বন্দীদশায় থাকতে হয়। কিন্তু জেলে 
যাওয়! তাঁর পক্ষে শাগে বর হলো কাজের থেকে সম্পূর্ণ অবসর পেয়ে আত্ম- 
সমাহিত হবার এবং নতুন এক সাধনার রাজ্যে গ্রবেশ করবার সুযোগ তিনি 
লাভ করেন। আলিপুর জেলে বন্দীদশ! ভার জীবনের এক বিশেষ অধ্যায়। 
এই অধ্যায়ের ইতিহাস বলবার আগে আলিপুর বোমার মামলার পটভূমিকা 
সন্বদ্ধে কিছু বল! দরকার 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
আলিপুব্প তোমাক মামলান্ম পটভূমি 


বাংলার বোমার ও বিগ্রাববাদের উৎপত্তি 

১৯*৬ সনের কলকাতা কংগ্রেসে স্বরাজ দাবী কর! হয়। আঁমর1 দেখেছি 
স্বরাজ বলতে মডারেটগণ বুঝতেন ক্যানাডা প্রভৃতি উপরের ম্যায় স্বায়ত- 
শাসন ; আর জাতীয়তাবাদীদের নিকট স্বরাঁজ কথার অর্থ ছিল পূর্ণ-স্বাধীনতা। 
অবশ্ঠ শ্রীঅরবিন্দের ন্তায়* জাতীয়তাবাদীও সগ্য সন্ত স্বাধীনতা প্রাপ্তির আশা 
করতেন না। স্বাধীনতার লক্ষ্যে যথাসময়ে পৌছবার সোপন হিসাবে সরকার 
যদি ভারতবাসীদের সত্যিকার আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার আংশিক ভাবেও দেবার 
প্রস্তাব করতে! তা হলে জাতীয়তাবাদীরাঁও তখনকার মতন সন্তষ্ট হতেন। 
কিন্তু সেকালের ইংরেজ সরকার ভারতের উপর তার নিরঙ্কুশ অধিকার 
বিন্দুযাত্রও ত্যাগ করতে প্রস্তত ছিল না; ত্যাগ করা গ্রয়োজনও মনে করতো 
না। ব্রিটিশ সাম্রাজোর শাসন-ভার তখন পার্লামেন্টের উদ্দার-নৈতিক দলের 
উপরন্থন্ত। উদ্দারনৈতিক দলের এক জন প্রধান ব্যক্তি প্রসিদ্ধ লেখক জন 
মলি তখন ভারত-সচিব, ভারতের হর্তা-কর্তা বিধাতা । জন মলি পার্লামেন্ট 
সভায় এবং পার্পমেণ্টের বাইরেও ভারতে স্বরাজ-্দাবীর বিরুদ্ধে তার মত স্পষ্ঁ 
ব্যক্ত করেন। এক বক্তৃতায় তিনি ভারতের মডারেটদের, ক্যানাডার ম্যায় 
গুপনিবেশিক শাসন দাবী প্রসঙ্গে বলেন £ ক্যাঁনাডা_একটি, শীত প্রধান দেশ; 
সেখানকার লোকদের গায় 63 £০০€ মানায় ভারতের ন্যায় গ্ীগ্রধান-দেওশ 
তা মানায় না। অর্থাৎ তিন্রি স্পষ্ট করেই বললেন যে এর মতে, মভারেটদের 
ওপন্রিবেশিক স্বায়ত-শাসন লাভের আশ] ছুরাশী মাত্র। আর এক বক্তৃতায় 
জাতীয়তাবাদীদের শ্বাধীনতা-দাঁবী প্রসঙ্গে তিনি বলেন £ ভারতের জাতীয়তা- 
বাদীর চ'য় হাতে আকাশের চী্দ ; তার হাতে তো আর চাদ নেই যে তিনি 
জাতীয়তাবাদীদের চাদ দেবেন। আর যদি তার হাতে চাদ থাকতোও তবু 
তিনি তাঁদের টাদ দিতেন না। ভাঁরতবাসীকে ইংরেজ কখনো স্বাধীনতা দেবে 
নাঃ ইংরেজের। এই সংকল্প যে অটল, তা মলিসাহেব ভাল করেই বুঝিয়ে দিলেন। 
বস্তত সেকালের বনদৃ্ ইংরেজ সরকার ভারতবাসীর সঙ্গে কোন প্রকার 
আপগোয-রফ! কর! মোটেই প্রয়োজন মনে করতো না। ছাত্র-নিধাতন, 


১৯৮ শ্রীমরবিন্দের জীবন-কথা 


জাতীষ্বতাঁবাদী পত্রিকা দলন, বিনা বিচারে সরকার-বিরোধী নেতৃস্থানীয় 
বাক্তিদের নির্বাসন, আর বিশেষভাবে হিন্দু-মুসলমাঁনের মধ্যে বিভেদ স্থ্টি-_ 
এই সকল উপায়ের উপরই ছিল সরকারের নির্ভর । তাঁর উপর নাম-মাত্র 
অসার শাসন-সংস্কারের টোপ ফেলে মডারেটদের জাতীয়তাবাদীদের থেকে 
বিচ্ছিন্ন করা ও জাতীয়তাবাদীদের বিনাশ করাও ছিল সরকারের স্থনির্দি্ 
নীতি। 

ভারত-সচিবের বক্তৃতীগুলি এবং সরকারের অঙ্গস্গত নির্ধাতন-নীতি 
ভারতের স্বাধীনতা-কামী যুবকদের মনে নৈরাশ্ের সঞ্চার করে। তারা বুঝলো 
ইংরেজ কখনো স্বেচ্ছায় তার ক্ষমতা বিন্দুমাত্র ত্যাগ করবে না। বাংলাদেশে 
বোঁযার আঁবিভাব এ নৈরাশ্টেরই ফল। তাইতো বারীন্দ্রকুমারের অন্ততম 
সহযোগী ও বোমার মামলায় যাবজ্জীবন নির্বাসন-দণ্ডে দণ্ডিত স্থলেখক 
উপেন্দ্রনাথ বন্দোপাধায় নির্বাসন থেকে ফিরে এসে তার “নির্বাসিতের 
আত্মকথা” নামক পুস্তকের ভূমিকায় ছুঃখ করে লিখেছিলেন £ “ভারতবর্ষে 
বিপ্লববাদের উৎপত্তির জন্য গভর্নমেণ্ট যতট! দ্রায়ী এত আর কেহই নহে । আজ 
ঘে রিফর্মবিল (ভারত শাঁপন-সংস্কার প্রস্তাব ) তাড়াতাড়ি বিধিবন্ধ করিয়। 
ভারতবর্ধকে সন্তুষ্ট করবার চেষ্টা কর! হইতেছে তাহা যদি বিশ বছর পূর্বে স্ষ্ট 
হইত তাহা হইলে বিপ্লববাদের নামটি পর্ষস্ত শোন। যাইত কিন! সন্দেহ । - 
মাণিকতলার বোমার আডা- বারীজ্দকুমারের স্বীকারোক্তি 

১৯০৭ সুনের২৪শে জুলাই যুগাস্তরের মামলায় ভূপেন্্রাথ দত্তের জেল হয় । 
এঁ সনের ২১শে আগষ্ট মলি সাহেব ইংল্যাণ্ডের আরব্রোথ নামক স্থানে যে বক্তৃতা 
দেন তা ছিল বিশেষভাবে নৈরাশ্টজনক। বারীন্দ্রকূমার ও তার সহযোগীগণ 
ভিন্নপন্থা অবলম্বন কর! স্থির করেন। এ বক্তৃতার অল্প পরেই ২৮শে আগষ্ট 
তারিখে বারীন্দ্রকুমার ও তার সহযোগীর! যুগাস্তর পত্রিকার সম্পাদনা-ভাঁর অপর 
লোকের হন্তে অর্পণ করেন। কলকাতার উপকণ্ঠে মানিকতল! অঞ্চলে ৩২নং 
মুরারিপুক্ুর রোডে বারীন্রকুমারের একটি পৈত্রিক বাগানবাড়ি ছিল। 
বারীন্দ্রকুমার ও তাঁর সহযোগী দেবব্রত বস্থ, অবিনাশ ভট্টাচার্য ও উপেক্জনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি মুরারিপুকুরের বাগানবাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং 
একটি বিপ্লবীদল গঠনে প্রবৃত্ত হন। তার] ভাবী গেতিলাৃদ্দের জন্য প্রস্ততি 
হিনাঁবে গোপনে এক দল আদর্শবাদী ত্যাগী যুবক সংগ্রহ করতে থাকেন ; সঙ্গে 
সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র ও অর্থাদি সংগ্রহ চলতে থাকে । 


আলিপুর বোমার মামলার পটভূমি ১০৯ 


ধরা-পড়ার পর বারীন্দ্কুমার এক ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট যে স্বীকারোক্তি 
করেন তা রাউলাট কমিটির রিপোর্টে উদ্ধৃত হয়েছে । কমিটির রিপোর্টের এ 
অংশের মর্ম এই £“১৯*৭ সনের গোড়ার দিক থেকে ১৯৮ সনের এপ্রিল মাস 
পধস্ত ( অর্থাৎ ধরা-পড়ার পুধ পর্যস্ত ) আমি চোদ্দ পনর জন যুবক সংগ্রহ করি। 
তাদের আমর! শাস্ত্র ও রাজনীতি শিক্ষা দিতুম। আমরা দেশে সুদুর ভবিষ্যতে 
এক রাষ্ট্রবিপ্লবের কথা ভাবতৃম এবং সেজন্ত প্রস্তুত হচ্ছিলুম। সবশ্তদ্ধ আমি 
১১টি রিভলভার ৪টি রাইফেল ও ১টি বন্দুক সংগ্রহ করি। যে সবযুবক 
আমাদের দলে যোগ দেয় তাঁদের মধ্যে ছিলে উল্লাসকর দত । তিনি বলেন 
আমাদের দলে যোগ দেবার উদ্দেস্তে এবং আমাদের কাজে লাগবেন বলে তিনি 
বোমা তৈয়ার করতে শিখেছেন। তার পিতা ছিলেন শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং/ 
কলেজের. স্বধ্যক্ষ। উল্লামকর পিতার অগোচরে গৃহে একটি লেবরেটরি তৈরী! 
করেছিলেন এবং বোম! তৈরী নিয়ে পরীক্ষা করতেন। আমর মুরারিপুকুরের 
বাগানবাড়িতে উল্লামকরের সাহায্যে অল্প পরিমাণ বোমা তৈয়ার করতে ্থুরূঃ 
করি। আমাদের অপর এক সহযোগী, মেদিনীপুরের হেমচজ্্রদাস, যস্ত্রবিজ্ঞান 
এবং বোম। তৈয়ার কর! শিখতে প্যারিসে গিয়েছিলেন । ইতিমধ্যে তিনি দেশে 
ফেরেন এবং উল্লাকরের সঙ্গে যোগ দেন । আমর] কখনও বিশ্বাস করতুম ন! 
রাজনৈতিক হত্যা দ্বার! দেশে স্বাধীনতা আসবে । রাজনৈতিক হত্যা আমর! 
করতুম এই জন্ত যে আমাদের বিশ্বাস ছিল দেশের লোক তা চায়।” এইরপে 
দেশে এক নতুন ষুগের প্রবর্তন হয়--বোম! ও রিভলভারের সাহায্যে অবাঞ্ছিত 
লোকের হত্যার ব1 সন্ত্রাসবাদের যুগের স্থচন। হয় । 

বারীন্ত্রকুমারকে জিজ্ঞাস! কর! হয়েছিল তার দলের ছেলের! বাগানে কী 
করতো।। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, “তার উপেন্দ্রনাথ ও আমার নিকট ধর্মগ্রন্থ 
আর রাজনীতি বিষয়ক গ্রস্থাদি পড়তে11” এই প্রসঙ্গে কলকাতা হাইকোর্টের 
বিচারক জঙ্িশ মুখোপাধ্যায় মশাই এক মামলায় বিপ্লবী যুবকদের যে শিক্ষ1 
দেওয়া হতো নে সম্বন্ধে যে মস্তব্য করেন তা উল্লেখষোগ্য । তিনি এই মস্তব্য 
করেছিলেন যে অপরিণতবুদ্ধি যুবকর্দের শেখানে1 হতে! ভগবানের ইচ্ছার নিকট 
নিবিচারে আত্মসমর্পণ হলে! সর্বোচ্চ ধর্ম। যে কাজ করতে এ সব অপরিণত- 
বুদ্ধি যুবকের আতঙ্কে বিমুখ হবার কথা এঁ শিক্ষার ফলে সেই কাঙ্গই তার! 
ঈশ্বরের ইচ্ছা € পরমধর্ষ মনে করে বিনা দ্বিধায়" সম্পন্ন করতো । আর এই 
প্রসঙ্গে আরে! একাটি কথা স্মরণ রাখতে হবে। বারীন্ত্রকুমারের দ্বিতীয় বারের 


১১৬ শ্রীঅরবিদ্দের জীবন-কথা 


গুধধসমিতি ও প্রথমবারের গুধ্সমিতির মধ্যে একট। বড় পার্থক্য এই যে 
দ্বিতীয়বারের গুপ্তসম়িতিতে যুবকদের ধর্মশিক্ষার উপর বিশেষ ঝৌক দেওয়। 
হতো।। ধর্মের নামেই বিপ্লবী যুবকের। প্রাণের ভয় করতো৷ না; এবং নিষ্ষাম 
কর্মের নামে নিষ্ঠ্র কর্ম করতে তাদের কোন দ্বিধা! হতে। না। গীতায় নিষাম 
কর্ষের শিক্ষা দেওয়া! হয়েছে । রিভলভার ও বোমার ব্যবহার শেখার সঙ্গে 
সঙ্গে বিপ্লবী যুবকগণ নিয়মিত গীতা-পাঠে ও গীতার ধর্ম-পালনে- -অর্থাৎ গীতার 
ধর্ম বলতে তার] যা বুঝতো৷ তার পালনে যত্ববান ছিল। এই ছিল বোমার 
মামলার পটভূমি। 

প্রথম বোমার ব্যবহার ও ক্ষুদিরামের ফাসি 

১৯*৭ সনের ৬ই ডিসেম্বর তখনকার বাংলার ছোটলাট এগুফ্রেজার সাহেব 
উড়িস্তা থেকে ট্রেনে ফিরছিলেন। পথে মেদিনীপুরের অদূরে নারায়ণগড় নামক 
স্থানে বারীন্দ্রকুমীরের দলের লোক রেল-লাইনের নীচে একটি বোমা পুঁতে রেখে 
লাটসাহেবের প্রাণনাশের চেষ্টা করে। বোমাটা ফাটে এবং রেললাইনের নীচে 
পাঁচফুট গভীর ও পাচফুটের মতন চওড়। একট! গর্ত হয়। এঞ্জিনটা জখম হয়; 
কিন্তু লাটসাহেবের কোন ক্ষতি হল না। 

১৯*৮ সনের ১২ই এপ্রিল চন্দননগরের মেয়র তাদদিতেল স!হেরের গৃহে 
একটা বোম! শিক্ষিপ্ত- হয় ; কিন্তূমেয়র রক্ষা পান । চনাননগরের ভিতর দিয়ে 
বাইরে থেকে বিপ্রবীরা বে-আইনি অস্ত্র আমদানি করতো । মেয়র অন্ত 
আমদানি বন্ধ করে দিয়েছিলেন, তাই তার উপর এই আক্রমণ 

বিপ্লবীদের নরহত্যার এই ছুই চেষ্টা ব্যর্থ হয়; কিন্তু ১৯০৮ সনের ৩*শে 
এপ্রিল তারিখে বিহারের মজঃফরপুর শহরে তারা যে বোমা ছোড়ে তার 
আঘাতে ছুটি নিরপরাধ ইংরেজ মহিলার প্রাণনাশ হয়। বোমার লক্ষ্য ছিলেন 
কলকাতার প্রাক্তন প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড সাহেব । তিনি মজঃফর- 
পুরের জেলাজজ। কলকাতায় কিংসফোর্ড সাহেব শ্বদেশী মামলায় নিষুর দণ্ড 
দিতেন। একজন ইউরোপীয় সার্জেণ্টের গালে চড়-মারার অপরাধে সথশীলচন্্র 
সেন নামক একজন চোদ্দবছরের বাল্ককে বেত্রদণ্ডের আদেশ দিয়ে কিংসফোর্ড 
বাংলার বিপ্লবীদ্দের বিশেষ বিরাগভাজন হন। ১৯০৮ সনের ৩*শে এপ্রিল 
ক্ষুণিরাম বন ও প্রফুল্প চাঁকি নামক বারীন্দ্রকুমারের দলের ছুটি বালক রাত্রির 
অন্ধকারে কিংমফোর্ড সাহেবের গাড়িভ্রমে অপর একটি গাড়ির উপর বোমা 
ছোড়ে । গাড়িট। কিংসফোর্ড সাহেবের বাঁড়ির ফটকে ঢুকতে যাচ্ছিল। বোমা 


আলিপুর বোমার মামলার পটভূমি ১১১ 


যখন ফাটে তখন গাড়িতে ছিলেন 209. 61১6ট5 ও তার কনা! 2158. 
7:6:)15605 | মহিল। ছুটি বোমার আঘাতে নিহত হন। ক্ষুদিরাম ধরা পড়ে 
এবং তার ফাদি হয়। প্রফুল্ল চাঁকি ধরা পড়ার উপক্রম হলে নিজের 
রিভলভারের গুলিতে আত্মহত্যা করে। এর! দুজন হৃদেশীযুগের প্রথম বলি। 
বোমার দলের গ্রেণ্ডার 

এই শোচনীয় ও অভাবনীয় ঘটনায় দেশে মহা! হৈচৈ পড়ে গেল। পুলিশ 
কিছুদিন যাবৎ মুরারিপুকুরের বাগান বাড়িটির উপর নজর রাখছিল। 
বারীন্ত্রকুমার ও তার সহযোগীদেরও এই সন্দেহ হয়েছিল। তাই দলের সকল 
লোক এঁ বাগান বাড়িতে না থেকে কেউ কেউ বিভিন্ন স্থানে থাকতে 
অজ:ফরপুরের ঘটনার পর পুলিশ আর কালবিলম্ব না! করে ২র। মে ভোর রাত্রে 
বাগাঁন ঘিরে ফেলে এবং বারীন্দ্রফুমার, উল্লাসকর, উপেশ্দরনাথ গ্রভৃতি নেতৃস্থানীয় 
কয়েকজনকে ও দলের কয়েকটি ছেলেকে গ্রেপ্তার করে। বাগানে কিছু বোমা, 
অস্ত্রশস্ত্র ও কাগজপত্র পুলিশের হাতে পড়ে । বারীন্দ্রকুমারের অপর সহযোগীদের 
অনেকে এ দিন ব। দিন কয়েকের মধ্যেই বিভিন্ন স্থানে ধর] পড়ে। যার 
বিরুদ্ধেই পুলিশ বিন্দুমাত্র সন্দেহের কারণ পায়, তাকেই ধরে। এমন কী 
ভাটপাড়ার প্রসিদ্ধপপ্ডিত মহামহোপাধ্যায় পঞ্চানন তর্করত্ব মশাইকেও পুলিশ 
সন্দেছবশে ধরে আলিপুর জেলে পুরেছিল। তার অপরাধ পুলিশ যে সব 
কাগজ পায় তার কোন একট|তে তার নামের উল্লেখ ছিল। এ নিষ্ঠাবান বুদ্ধ 
্রাঙ্মণ জেলে এক ব্রাহ্মণ প্রহরী কর্তৃক আনীত শ্ধু গঙ্গাজল ও বেলপাতা খেয়ে 
কয়েক দিন কাটান। কয়েকদিন পরেই তাকে অবশ্য ছেড়ে দেওয়। হয়েছিল । 
বারীন্দ্রকুমারেরু প্রজজন সহষ্নগ়ী ও বাংলার প্রথম গুপ্তলসিতির প্রতিষ্ঠাতা 
যতীন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তখন কয়েক--রছর. যাবৎ মন্ন্যাসীর জীবন যাপন 
করছিলেন; তিনিও ্রেহাই পেলেন না । অবশ্য দিন কয়েক চ পরেই নিরপরাধ 
বলে তাকেও ছেড়ে দেওয়া হয়। কাগঞ্পত্রে পুলিশ চারুচন্জ্র রায় চৌধুরী 
নামক এক ব্যক্তির নাম পায়। তার সন্ধান করতে গিয়ে পুলিশ চন্দননগরের 
ভূপ্লে কলেজের প্রফেসর চারুচন্ত্র রায় মশাইকে ধরে। তিনি ছিলেন ধৃত 
ব্যক্তিদের মধ্যে চন্দননগরের উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপূধ্যায় ও কানাইলাল দূতের 
শিক্ষক। অতএব তিনি 'রায় চৌধুরী? না হয়ে শুধু রায় হলেও নিশ্চয়ই বিপ্লবী । 
তার নির্দোষিতার একটি প্রমাঁণ পেয়ে গভনযেন্ট তাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য 
হয়; বিদ্ধ তাকে অযথ] বহু হয়রানি সঙ্থ করতে হয়েছিল। মোট কথা 


১১২ প্রীঅরবিষ্বের জীবন-কথা 


বারীন্দ্রকুমারের দলের সন্ধানে পুলিশ কারণে অকারণে যাকেই সন্দেহভাজন 
বলে মনে করে তাকেই ধরে। 
পুলিশের কবলে শ্রীঅরবিজ্দ 
শ্রীঅরবিন্দ তখন বাংল! জাতীয়তাবাদী দৈনিক পত্রিকা নবশক্তির 
সম্পাদনা-ভার গ্রহণ করবার জন্ত প্রস্তত হচ্ছিলেন। তাই তিনি তার স্কট লেনের 
বালা ছেড়ে গ্রে টে নবৃশক্ি প্রতিকার কার্ধালয়ের উপরতলায় তখন বাস 
করছিলেন। তর স্ত্রী ও ভগ্গিনী সরোজিনী দেবী তীর সঙ্গে ছিলেন। ২রা 
মে ভোর রাত্রে গ্রে স্ত্রীটের বাসায় পুলিশ হান। দেয়। শ্রীঅরবিন্দ তখন নিশ্চিন্ত 
মনে নিদ্রিত ছিলেন। তাঁর ভগিনীই প্রথম পুলিশের উপস্থিতি টের পান, এবং 
ব্যস্তলমন্ত হয়ে শ্রীঅরবিন্দকে খবর দিলে তিনি তাঁর ঘরের দরজা খোলেন। 
দরজা খোল। মাত্রই সশস্ত্ব পুলিশ তার ঘরে ঢুকে পড়ে এবং তাঁকে গ্রেপ্তার করে। 
গ্রেপ্তারের পর পুলিশ তাঁর কোমরে দড়ি বেঁধেছিল। পুলিশ কী তার হাতে 
হাতকড়ি দিয়েছিল? এ বিষিয়ে বিভিন্ন মত দেখা যায়। 911 £১:01000 
0 [10956168070 ০0006 14100১6£ পুস্তকে (৮৭ পৃষ্ঠায়) আছে পুলিশ 
হাতকড়ি দেয় নি, কোমরে দড়ি বেধেছিল।” (78770 ০০৫--)০, 
06৫ 5710) 2 70167 0015 5৪28 [81618 0? 08 006 0:05 ০0৫ 
30018 0056) 01১6 001721655 [00061866 1,681) শ্রঅরবিন্দ তখন 
খুবই জনপ্রিয়। তীর গ্রেপ্তারের সংবাদ শুনে বাংলার অন্যতম মডারেট নেতা 
ভূপেঞ্জনাথ বস্থ মশাই গ্রে স্ত্রীটের বাসায় আসেন, এবং শ্রীঅরবিন্দ মতন একজন 
উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির কোমরে দড়ি বাধার প্রতিবাদ করেন। পুলিশ তখন দড়ি 
খুলে নেয়। হাঁতে হাতকড়ির কথ অরবিন্দ তীরু_কলীরংক্রাহিনী পুস্তকে 
উল্লেখ করেছেন। হয়ত প্রথমে হাতকড়ি দেওয়া হয়, এবং পরে হাতকড়ির 
বদলে কোমরে দড়ি বাঁধা হয়; এবং তা-ও ভূপেন বাবুর প্রতিবাদের ফলে খুলে 
নেওয়া হয়। ক্রেগান নামক কলকাতা পুলিশের এক উচ্চপদস্থ কর্মচারীর 
তত্বাবধানে খানাতল্লাসী হয়, এবং তাঁর সহকারী ছিলেন কলকাতা পুলিশের 
নামজাদা ইন্সপেক্টর বিনোদ এপ্ত। ক্রেগানের সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের কিছু কথ! 
কাটাকাটি হয়, এবং তীর হুকুমেই শ্রীঅরবিন্দের হাঁতে হাঁতকড়ি (?) ও কোমরে 
দড়ি দেওয়া হয়। পরে বিনোদ গুপ্তের অনুরোধে নাকি হাঁতকড়ি খুলে নেওয়। 
হয়) এবং ভূপেন বাবুর প্রতিবাদের ফলে দড়িও খুলে নেওয়া হয়। পুলিশ 
* বাড়িতে ঢুকে যখন শ্রীঅরবিন্দকে প্রেধ্ঠার্' করে তখন গোলমাল শুনে পাশের 


আলিপুর বোমার মামলার পটভূমি ১১৩ 


বাড়ির লোকের! জাগে এবং জিজ্ঞাসা করে তার] কী সাহাধ্য করতে পারে। 
সরোজিনী দেবী তার মেশে! কৃষ্ককুমীর মিত্র মুশাইকে খবর দিতে বলেন। 
একটি ছেলে সাইকেলে চড়ে গ্তীবনী অফিসে এসে খানা-তল্লাসের খবর দেয়। 
কষ্ণকুমার মিত্র মশাই গ্রে টের বাড়িতে গিয়ে হাতকড়ি ও দড়ির কথ গুনতে 
পান। তিনি বিনোদবাবুকে বলেন, 'মশাই আপনাদের এ কী রকম ব্যবহার ?” 
বিনোদবাবু নাকি বিনীতভাবে বলেন তার দোষ নাই, তার উপরওয়ালার 
এ-কাজ; তবে তিনিই অনুরোধ করে হাতকড়ি খুলিয়ে দেন। যাক্‌ 
শ্ীঅরবিন্দও প্রথমে একজন সাধারণ কয়েদীর মতন ব্যবহারই পুলিশের হাতে 
পেয়েছিলেন । 

পাঁচ-ছয় ঘণ্টা ধরে পুলিশ শ্রীঅরবিন্দের ঘর তল্লাসী করে। শ্রীঅরাবিন্দ 
তীর “কারাকাহিনী” পুস্তকে তল্লাসের সরস বর্ণন1 দিয়েছেন। থান! তল্লাসের 
সময় মৃণালিশী দেবীকে লেখ! শ্রঅরবিন্দের পত্রগুলি পুলিশের হাতে পড়ে 
বোমার মামল! চলা-কাঁলে বিচারালয়ে পুলিশ সেগুলি দাখিল করে। এইরূপে 
গোপনীয় ও অপ্রকাশ্ঠ এ পত্রগুলি প্রকাশ্য আদালতে দাখিল হওয়ায় সেগুলি 
প্রকশি করার বিপক্ষে আর ন্যায়সঙ্গত কোন কারণ রইলে! না; এবং পত্রগুলি 
পরে পুস্তকাকারে প্রকাখিত হয়। পত্রগুলি থেকে শ্রীঅরবিন্দের জীবনের লক্ষ্য 
ও আদর্শ সম্বন্ধে অনেক কথাই জান] যায়। শ্রীঅরবিন্দের ঘর থেকে পুলিশ 
আরে অনেক চিঠিপত্র, অপ্রকাশিত হাঁতের লেখ প্রবন্ধ প্রভৃতি নিয়ে যায়। 
মামলার বিচারকালে সেগুলি পুলিশ ও নরকার-পক্ষ কী ভাবে ব্যবহার করে তা 
আমর! দেখবে| | 

খান।-তল্লামের পর শ্রঅরবিন্দকে থানায় নেওয়। হয় এবং সেখান থেকে তাঁকে 
লালবাজার হাজতে সেই রাত্রি রাখ! হয়। লালবাজার কলকাতার পুলিশ 
কমিশনার হালিডে সাহেব শ্ীঅরবিন্বকে_ বলেন, “ছুটি নিরপরাধ মহিলার 
শোচনীয় মৃত্যুর কারণ এই কাপুরুষোচিত দুগ্র্ষের সঙ্গে লিপ্ত বলে কী আপনার 
লজ্জ| হয় না?” শ্রীঅরবিন্দ উত্তরে বলেন, “এ কাজের সঙ্গে আমি লিপ্ত ছিলাম 
এই অন্থমান করবার আপনার কী অধিকার আছে?” ততুত্বরে হ্ালিভ সাহেব 
বলেন, “আমি অঙ্গমান করছি না, আমি জানি।” শ্রীঅরবিন্দ বল্লেন, “আপনি 
কী জানেন আর নাঁ-জানেন, তা আপনিই'অবগত আছেন। এই হত্যাকাণ্ডের 
সঙ্গে সকল সম্পর্ক আমি সম্পূর্ণরূপে অর্থীকার করছি।” এর পর হ্যালিডে 
সাহেব আর কিছু বললেন না। 


৮ 


১১৪ শ্রীঅরবিন্দের জীবন-কখা 


লালবাজার থেকে জিজ্ঞাসাবাদের ডন্য +অপবিন্দকে রয়েভ গ্রীটের গোয়েন্দা 
অফিসে নেওয়া হয়। সেখানে কৌশলে তার মুখ থেকে অপগাধের স্বীকারোক্ত 
বের করবার জন্য গোয়েন্দাদের সকল চেষ্ট। বার্থ হয়। শ্রীঅরবিন্দ পুলিশের 
হাল-চাল ভাল করেই জানতেন, এবং তাদের ফাদে পা দিলেন না। একজন 
| গোয়েন্দা মিষ্ট ভাষায় নামা কথার পর তাকে একম্মাৎ বলে, “বারীন্ত্রকুমারকে 
মুরারিপুকুরের বাগানে বোম! তৈরী করতে দিয় আপনি ভাল কাজ করেন 
নি।” শ্রীঅরবিন্দ হেসে বল্লেন, “আমি. বাপ্পীনকে মুরারিপুকুরের বাগানে 
থাকতে দিয়েছিলাম, একথা কে আপনাকে বললে? বাগানে আমার যেমন 
অধিকার বারীনেরও তেমনি অধিকার । আর বোম। তৈরী করবার জন্ত আমি 
বারীনকে বলেছিলাম তা-ও বা আপনি কার কাছে জাঁনলেন।” এর পর 
গোয়েন্দা মশাই এ প্রসঙ্গে আর কোন কথ! বললেন ন।। প্রবর্তক আশ্রমের 
প্রতিষ্ঠাতা মতিলাল রায় মশাই শ্রীঅরবিন্দকে ঘনিষ্ঠ ভাবে জানতেন। তিনি 
বলেছেন শ্রীঅরবিন্দ কুটনীতিতে বিচক্ষণ ছিলেন; এবং ইউরোপের কুটনীতি 
খুব ভাল করেই বুঝতেন। আমর] পরে খন শ্রীঅরবিন্দের বক্তৃতাগুলি আঁলোচন। 
করবে৷ তখন দেখবে! একথ। সত্য। 

লালবাজার থেকে শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতি করেদীদের কলকাতার প্রেসিডেন্দী 
ম্যাজিষ্ট্রেট থর্নহিল সাহেবের কোটে উপস্থিত করা হয়। মামলার আসামীদের 
প্রধান কর্মকেন্দ্র ছিল মুরারিপুকুর বাগান ) এঁ বাগান ২৪ পরগণ! জেলার সদর 
আলিপুর কোর্টের এলাকায় অবস্থিত। তাই থর্নহিল সাহেব আসামীদের 
বিচারের জন্ত আলিপুরের ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করেন। শ্রীঅরবিন্দ 
প্রভৃতিকে আলিপুর জেলে পাঠান! হলো । ১৯০৮ সনের মে মাসের ৫ই থেকে 
১৯০৯ সূনের «ই মে পূর্বস্ত এক ব্ছর্‌ কাল শ্রীঅরবিন্দ আলিপুর জেলে ছিলেন। 
জেলে থাকার ব্যবচ্ছ। 

শ্রীঅরবিন্দ ও অন্যান্ত আসামীদের প্রথমে জেলে বিভিন্ন ক্ষুত্র ক্ষুত্র কক্ষে 
রাখা হয়। পরস্পরের সঙ্গে কিংবা জেলের অপর কয়েদীদের সঙ্গে তাদের 
আলাপ করতে দেওয়া হতে। না। নির্জন কারাবাস অধিকাংশ লোকের পক্ষে 
অত্যস্ত যন্ত্রণাদায়ক, কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের নিকট নির্জন কারাবাঁস কষ্টকর না হয়ে 
বরং ধ্যান-ধারণার পক্ষে উপষোগীই হয়েছিল। তাই তিনি তার এই একবছর 
কারাবানকে তার আশ্রমবান বল্ছেন। কিছুদিন প্রত্যেককে স্বতন্ভাবে সুত্র 
ক্র কক্ষে আবদ্ধ রাখার পর জেলের ছুটি বড় কক্ষে সকলকে একত্র রাখার 
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ব্যবস্থ! হয়। আসামীদের অনেককে শ্রীঅরবিন্দ জানতেন না । তাঁদের মধ্যে 
ছুএকটি বালকও ছিল। কী ভাবে অধিকাংশ কয়েদির সময় কাটতে। সে 
সন্বদ্ধে ছু একটি কথ! এখানে বল! অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তাদের মাথার উপর 
যে ফাসির দড়ি ঝুলছে, যুবক ও বালকের অনেকেই সে কথা তুলে নানাগ্রকার 
হল্পা ও ফুতি করে সময় কাটাতে]। শ্রীঅরবিন্দ ও দেবব্রত বন্থর স্তায় 
ছুএকজন এ গোলম'লের. মধ্যেই তাঁদের ধান. ধারণ! নিয়ে থুঁকতেন। কিছুদিন 
পরে বিশ্বাসঘাতক রা'জসাক্ষী নরেনু গোঁসংই জেলের ভিতরে নিহত হয়; সে 
কথা যথাস্থানে আমাদের বলতে হবে। নরেন গোঁসাইয়ের হত্যার পর 
শ্রীঅরবিন্ধ প্রভৃতি সকল কয়েদীকে আবার ভিন্ন ভিন্ন কক্ষে আবদ্ধ কর! হয়॥ 
পরস্পরের মধ্যে কোন প্রকার আলাপ আলোচনা নিষিদ্ধ হয়। তবে 
আদালতে যাবার সময় পথে গাঁড়িতে এবং আদালত কক্ষেও তাদের মধ্যে 
কথাবার্তা চলতো৷ | তাই যুবক ও বালক আসামীর] বিচারালয়ে যাবার জন্ত 
উতন্ুক হয়ে থাকতো । বিচারের ফল কি হবে ত৷ দিয়ে তার্দের বিশেষ উদ্িপ্ন 
দেখাতো৷ না। এই নতুন ব্যবস্থায় নির্জন কক্ছে শ্রীঅরবিন্দ বিনা অন্থবিধায় 
তাঁর অভ্যন্ত ধ্যান-ধারণায় নিমগ্ন হবার স্থযোগ পান । 
জেলে গ্রীঅরবিন্দের বিচিত্র অভিজ্ঞত। 

জেল থেকে বের হয়ে ১৯০৯ সনের ৩*শে মে তারিখে শ্রীঅরবিন্দ উত্তর 
পাড়ায় লাইব্রেরী গৃহে যে বন্তৃত। দেন ত। থেকে আমর] তার জেল-অভিজতা৷ 
সম্বন্ধে অনেক কথা জানতে পারি। তিনি তার “কারাকাহিনী” পুস্তকেও 
পুলিশের কবলে পড়বাঁর পর তার মানসিক অবস্থার কথা বলেছেন। সে 
সম্বন্ধে উত্তরপাড়ার বক্তৃতায় তিনি যা বলেছিলেন তাঁর মর্ম নিয়ে দেওয়! 
গেল। বোমার মামলার সম্পর্কে আমাকে গ্রেপ্তার কর৷ হলে প্রথমে আমি 
বিচলিত হয়ে পড়ি। আমার মনে সংশয় দেখ দেয়। এতকাল আমার 
বিশ্বান ছিল যে ঈশ্বরের ইচ্ছা আমি দেশের জন্ত কাজ করি; এবং যতদ্দিন 
আমার কাজ শেষ না হবে ততদিন ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করবেন। তবে 
কেন আমার কার্দ শেষ হবার আগেই এরূপ অভিষোগে পুলিশ আমাকে 
ধরলে? আমি তথন বুঝি নাই ঈশ্বরের অভিপ্রায় কী। এইরূপে একদিন 
গেল, দুর্দিন গেল, তিনদিন গেল। তারপর আমাকে আলিপুর জেলে নেওয়! 
হল। সেখানে আমি অস্তরে এই'বাণী যেন শুনলাম “ধৈর্য ধর, অপেক্ষা করে 
দেখ।” (শ্রীঅরবিন্দের নিজের কথা £ 4 0806 ০0016 €0 716 1:02 
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আ10110, 840 850 55০) )। তখন আমার মন শান্ত হল্ো। আলিপুরের 
নির্জন কক্ষে দিন-রাত অপেক্ষা করে আছি, কবে আবার অস্তরে ঈশ্বরের 
বাণী শুনবে! এবং আমার পক্ষে করণীয় কি তা! বুঝতে পারবো । শেষে আমার 
প্রথম অভিজ্ঞত! হলো, আমার প্রথম শিক্ষা লাভ হলো ( 65211650 1681159- 
0010) 00০ 250 16550 )। আমার মনে পড়লো যে গ্রেপ্তারের এক মাস 
বা তারও আগে আমার উপর প্রত্যার্দেশ হয়েছিল (৪. ০৪11 1784 ০0706 
০০ 20০ ) কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ করে নির্জনে থাকার জন্য ; এবং নিজের গভীর 
অন্তরে প্রবেশ করে ভগবানের সঙ্গে ঘনিষ্টতর ভাবে যুক্ত হওয়ার জন্য আমার 
উপর আদেশ এসেছিল, একথা আমার মনে পড়লো । কিন্ত আমি তখন কাজে 
মগ্ন। কাজ আমার প্রিয়। অহংকার-বশে আমার তখন বিশ্বাম ছিল ষে 
আমি নিজে না৷ করলে অন্ত কারে! দ্বার সে কাজ হবে না। এখন আলিপুর 
জেলে কর্ম থেকে বিরত থাকতে বাধ্য হয়ে আমি অন্থুভব করলাম ভগবান যেন 
আমাকে জেলে এনে বুঝিয়ে দিলেন যে অহংকার-বশত কিংব! হৃদয়ের দুর্বলতার 
জন্ত যে বন্ধন নিজে ছিন্ন করতে পারি নি, সে বন্ধন ভগবানই নিজে ছিন্ন করে 
দিলেন। আমি বুঝলাম আমার শিক্ষার জন্যই এই কারাবাস, এই কর্ম থেকে 
বিরতি। তারপর আমার হাতে গীতা এলো! এবং ভগবানই আমাকে গীতার 
সাধনায় প্রবৃত্ত করলেন। আগে আমি বুঝি নি, এখন ভাল করে বুঝলাম যে 
ধারা ভগবানের কাজ করতে চান তাদের নিজ ইচ্ছা! অনিচ্ছা ত্যাগ করতে হয়; 
ফলাকাজ্ষা! ন! করে, নিজের ইচ্ছ! বিসর্জন দিয়ে, ভগবানের হাতে ঘন্্স্বরূপ হয়ে 
কাজ করতে হয়; কাজের সফলতা ব| বিফলতা ছুই-ই সমভাবে গ্রহণ 
করতে হয়।” 

আলিপুর জেলে এই হলো শ্রীঅরবিন্দের প্রথম অভিজ্ঞতা ; কিন্তু একমাত্র বা 
প্রধান অভিজ্ঞতা নয়। শ্রীঅরবিন্দের জীবন কয়েকটি বিশেষ উপলব্ধির উপর 
গঠিত। এই উপলব্িগুলির মধ্যে চারটি উপলব্ধি প্রধান। বরোদায় লেলে 
মহারাজের সঙ্গে ধ্যানকালে তার প্রথম প্রধান উপলব্ধি_অদ্বৈত বেদাস্তের 
নিবিশেষ ব্রন্মের বা “একমেবাদ্বিতীয়ং, ব্রদ্মের উপলব্ধি লাভ হয়েছিল। আলিপুর 
জেলে তার দ্বিতীয় প্রধান উপলব্ধি-_বাঁনুদেবঃ সর্বমিতি--লাভ হয়। এই দ্বিতীয় 
উপলব্ধিটি যেন প্রথমটির পরিপুরক। জেলে নির্জন কারাঁকক্ষে কিছুকাল থাকার 
পর জেলের কর্তৃপক্ষ প্রতিদিন ছুবেলা! আধ ঘণ্টার জন্ত তাকে তার কক্ষের সম্মুখে 
পায়চারি করতে অনুমতি দেন । এসব কথা তিনি তাঁর উত্তরপাড়ার বক্তৃতায় 
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বলেছেন। যখন তিনি কক্ষের বাইরে পায়চারি করতেন, তখন একদিন 
অকম্মাৎ তার এই উপলব্ধি হলো! যে তিনি আর দেওয়ালের মধ্যে বন্দী নন-- 
তার চারিদিকে রয়েছে জেলের দেয়াল নয়; চারিদিকে তাঁকে ঘিরে রয়েছেন 
বাস্থদেব। কক্ষের সম্মুখে যে গাছের তলায় তিনি বেড়াতেন সেই গাছকে 
তার আর গাছ বলে মনে হলো না ; মনে হলো! বান্ুদেব শ্ীকষ্চই তার মাথার 
উপর ছায়া বিস্তার করে রয়েছেন। জেলের কয়েদীদের মধ্যেও--চোর, ডাকাত 
বলে যার] বন্দী, তাদের যধ্যেও তিনি বান্দদেবকে দেখলেন। উপনিষদের একটি 
মহাঁবাক্য “একমেবাদ্ধিতীয়ং ; উপনিষদের অপর মহাবাক্য 'সর্বং খুবিদং ব্রহ্ম? । 
বরোদায় ও আলিপুর জেলে এই ছুই মহাবাক্যের উপলব্ধি প্রীঅরবিন্দ লাভ 
করেন। 

এখানে একট] কথা বল] দরকার | সাধারণ লোকের নিকট, 08৮৮০:-০:- 
৪০ বা বাস্তববার্দী লোকের নিকট শ্রীঅরবিন্দের উপরোক্ত উপলব্ধি অবাস্তব ও 
অবিশ্বাস্ত বলে মনে হতে পারে । সাধারণ লোক জেলের ভিতরে শ্রাঅরবিন্দের 
বাণী শোনা ব। প্রত্যাদেশ লাভ প্রভৃতি ব্যাপারকে শ্রীঅরবিন্দের অবচেতন 
মনেরই ভেক্কি বলে ব্যাখ্য। করতে চেষ্টা করবে। কেউ কেউ জেলের অভিজ্ঞতা 
নিয়ে শ্রীঅরবিন্দকে উপহাসও করেছেন । 796 [00127 ৯০9০191 7২৫0017061 
পত্রিকার সম্পাদক “মঃ নটরাজ্জন 3.6 76768166 পত্র পত্রিকার বাবু সরেজরন স্থরেন্্রন্নাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় তো জেলের ভিতরে বাহ্দেবের দুর্শন-লাভ_ কথাটা হাস্তকর_ 
বলেছেন। শ্রীঅরবিন্দ অবশ্ঠ বিদ্ধেপে বিচলিত হবার লোক ছিলেন না) এবং 
ঠাট্টা বিদ্রপে কিছুতেই তার অভিজ্ঞতার সত্যতা! সম্বন্ধে তার মনে সন্দেহের কোন 
ছায়াপাত হয় নি; তাঁর কথা যে সেগুলি তার 415108 60611600851 মোট 
কথা শ্রীঅরবিন্দ একজন অসাধারণ মানুষ; তাঁর জীবন-কথ। সর্বতোভাবে 
একজন সাধারণ লোকের জীবন-কথার ন্যায়ই হবে এরূপ আশা! করা যাঁয় না। 
পাঠককে অসাধারণ কথ। গুনবার জন্থ প্রস্তত থাকতে হবে। 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
তোমাক মামলাক বিচাব 

আলিপুর ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে প্রাথমিক তদন্ত 
আলিপুরের ম্যাজিষ্রেটে বালি সাহেবের কোর্টে বোমার মামলার প্রাথমিক 
ত্স্ত আরম্ভ হয় ১৯*৮ সনের ১৯শে মে। আসামীদের বিরুদ্ধে রাজার বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ করা, যুদ্ধ করার ষড়যন্ত্র করা, বে-আইনি অস্ত্র-রাখ প্রভৃতি ফৌজদারী 
দগুবিধির আট-নয়টি ধারার অপরাধের অভিযোগ আনা হয়। রাঁজার বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ বা যুদ্ধের ষড়যন্ত্র করার শান্তি প্রাণদণ্ড বা যাবজ্জীবন দ্বীপাস্তর ; অন্য 
.অপরাধগুলির জন্যও আইনে দীর্ঘ মেয়াদের বিধান রয়েছে। ১২ই সেপ্টেম্বর 
| ম্যাজিছ্টেট প্রাথমিক তদস্ত শেষ করে শ্রীঅরবিন্দ ও বারীন্দ্কুমার প্রভৃতি 
৷ ছত্রিশ জন আসামীকে আলিপুরের দায়রা কোর্টে সোপর্দ করেন। শ্রীঅরবিন্দের 
বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি বারীন্দ্রকুমার প্রভৃতির সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। 
গভনমেণ্টের বক্তব্য বারীন্দ্রকুমার ছিলেন দলের নেত1 ; এবং প্ীঅরবিন্দ পেছন 

থেকে বুদ্ধি ও প্রেরণ! দিতেন । 
এই মামলায় অভিযুক্তদের মধ্যে একজন, নাম নরেন্দ্রনাথ গোম্বামী, 
বাজসাক্ষী হয়। নরেন গোঁসাই তার এজেহারে শ্ীঅরবিন্দ ও আরে। অনেককে 
জড়িয়েছিল। সময় বীচাবার জন্ত ম্যাঁজিষ্রেটে নির্দেশ দিয়েছিলেন রাজসাক্ষীর 
জের। হবে দীয়রা কোর্টে । জেরা ন! হলে সাক্ষীর সাক্ষ্য আইন মতে অগ্রাহ্য । 
দায়রা কোর্টে বিচার আরম হওয়ার আগেই ১৯*৮ সনের ১ল। সেপ্টেম্বর 
আসামীদের মধ্যে ছুজন, সত্যেন্ত্রনাথ বন্ু ও কানাইলাল দৃত্ব, জেলের ভিতরে 
বিশ্বাস-ঘাতক রাঁজসাক্ষীকে পিস্তলের গুলিতে হত্যা করে। নিজেদের ফাসি 
নিশ্চিত জেনে বাংলার এ ছুই বীর যুবক দূলের স্বার্থে এবং শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতির 
বিরুদ্ধে নরেন গৌসাইয়ের সাক্ষ্য যাতে গৃহীত ন। হতে পারে সেজন্য বিশ্বাস- 
ঘাতককে হত্যা করে। ফলে তার সাক্ষ্য দায়রা কোর্টে গৃহীত হলে! ন|। 

বিচারে কানাইলাল ও সত্যেন্্রনাথের ফাঁসি হয়। কানাইলাল আত্মপক্ষ 
সমর্থনের কোন চেষ্টা করলেন না। ফাঁনির আদেশের পর কানাইলালকে 
জিজ্ঞাসা করা হয় তিনি হাইকোর্টে আপিল করবেন কিনা । তিনি আপিল 
করতে অস্বীকার করেন। কথিত আছে ফাসির আদেশের পর তাঁর দেহের 
ওজন বৃদ্ধি পায়। ফাঁসির আগের দিন জেলের উঠানে কানাইলাল তাঁর সহযোগী 


বোমার মামলার বিচার ১১৯ 


আসামীদের কারাকক্ষের দ্বারের সম্মুখে দাড়িয়ে হাসিমুখে বিদায়-নমন্কার করেন। 
মৃত্যুর দিন ভোর রাত্রে ম্যাঁজিট্রেট ও জেল কর্তৃপক্ষ ফাঁসি-মঞ্চে কানাইলালকে 
নেবার জন্য যখন কানাইলাঁলের কক্ষে যান তখন তারা দেখে স্তভিত হন যে 
কানাইলাল শাস্তচিত্তে নিক্রামগ্ন! ধীর শাস্তভাবে, কানাইলাল ফাসি-মঞ্চে 
আরোহণ করেন। বারীন্দ্রকুমার তার আত্মচরিতে লিখেছেন, “কানাইলালের 
মরণের মহত্ব যাইবার নয়) যে কোন দেশে কানাইলালের তুলনা নাই।” 
উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর “নিবাঁগিতের আত্মকথা"য় কানাইলালের অপুর্ব 
শান্তভাবে মৃত্যুবরণ প্রসঙ্গে লিখেছেন : পতঞ্লি চিত্রস্থির করবার, মনকে 
শান্ত করবার নান। উপায় বর্ণনা করেছেন। কানাইলালকে দেখে একখাটাই 
মনে হয় যে চিত্বস্থির করবার সব উপায় পতগ্রলিরও বোধ হয় জান! ছিল না। 
সে কথ! থাঁক। সহত্র সহস্র লোক সেদিন শ্শানে কানাইলালের শবদেহের 
অন্থুগমন করে। সাঁর। পথ তার শবদেহের উপর জানালা থেকে পুষ্প বর্ষণ করা 
হয়। শ্শানে প্রায় পাঁচশত মহিল! উপস্থিত ছিলেন। তাদের কেউ কেউ 
অশ্রপুর্ণ নয়নে বলেছিলেন, “যদি স্বর্গ থাকে তবে নিশ্চয়ই তোমার স্বর্গলাভ 
হবে।” শ্রীঅরবিন্দ তার উত্তরপাঁড়ার বক্তৃতায় বোমার মামলার অভিযুক্ত, 
যুবকদের সম্বন্ধে বলেছিলেন, [7 [2125 06 0061] 01300৬6:6 ও 
00181) ০01:882১ 2 7061 0£ 5616-602021761010-6010811500 
10 17100] ৯25 500০ 00108” তিনি বলেছিলেন দেশে এক' 
অসাঁধ|রণ যুবকর্দলের আবিভীব হয়েছে । এই যুবকদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের 
ভাষায় বল! যায় 
"জীবন-মৃত্যু পায়ের তৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন” ₹ 

কানাইলাল ছিলেন এই মৃত্যুপ্নয়ী যুবকবৃন্দের অগ্রণী। সত্যেন্্রনীথও বীরের 
মতই মৃত্যুকে বরণ করেন। 
আলিগুরের জায়রা জজের কোর্টে বিচার 

আলিপুরের বোমার মামল! এদেশের ফৌজদারী মামলার ইতিহাসে 
বিখ্যাত। ১৯৮ সনের ১৯শে অক্টোবর আলিপুরের সহকারী দায়র! জজ 
বিচক্রফট সাহেবের এজলাসে মামলা স্থরু হয় ; শেষ হয় ১৯*৯ সনের ৫ই মে। 
এখানে উল্লেখ কর! যেতে পারে যে এই বিচক্রফট সাহেব আর শ্রীঅরবিন্দ 
একই সময়ে কেন্বি,জে ছিলেন, এবং একই বছর তাঁর! [. 0. 5. পরীক্ষায় উত্ভী 


হুন ১ আর সেই পরীক্ষায় শ্রীঅরবিন্দ গ্রীক ভাষায় প্রথম এবং বিচক্রফট সাহেব 


১২৪ শ্রীঅরবিন্দের জীবন-কথা 


দ্বিতীয় হান অধিকার কব্রেন। দুজন এসেসরের সাহায্যে মামলার বিচার হয়। 
এই বিরাট মামলায় সরকার পক্ষ থেকে ২০৩ ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ কর! হয়; 
সাক্ষীন্দের সাক্ষাদানে ও জেরাঁতে ১৪১ দিন লেগেছিল । এই মামলায় যে 
সকল চিঠিপত্র ও শ্রীঅরবিন্দের প্রবন্ধাদি আদালতে পেশ কর! হয় তাঁদের সংখা। 
ছিল প্রায় চার হাঁজার। সরকার গ্রমাঁণ করতে চেয়েছিল যে বারীন্দ্রকুমার 
ছিলেন যড়যন্ত্রের নায়ক এবং শ্রীঅরবিন্দ আড়াঁল থেকে বুদ্ধি ষোগাতেন। 
শ্রীঅরবিন্দ অপর আসামীদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন, একথাট। প্রশ্নাণ 
করার জন্য গভর্নমেণ্ট যে চেষ্টার ক্রটি করে নি, সাক্ষী প্রভৃতির উপরোক্ত 
বিপুল সংখ্যা এবং মামলার জন্য মুক্ত হস্তে অর্থব্যয়ই তার প্রমাণ । সরকার 
পক্ষের প্রধান কৌন্দিল নটন_ সাহেব দৈনিক এক হাজার টক পেতেন । 
জজও বলেছেন প্রীঅরবিন্দকে দোষী প্রমাণ করাই ছিল সরকারের প্রধান 
লক্ষ্য । 

ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে প্রসিদ্ধ কৌন্সিলী ব্যোমকেশ চক্রবর্তী (8 008105- 
৪) শ্রীঅরবিন্দের পক্ষ সমর্থন করেন। দীয়র1 আদালতে প্রীঅরবিন্দের পক্ষ 
সমর্থন করেন তার বন্ধু উদীয়মান ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন দাশ মশাই (0. 7২:1093)। 
দাশ মশাই তাঁর অভূতপূর্ব দেশ-সেবার .ও ত্যাগ স্বীকারের জন্য তখনও 
দেশবাসীর নিকট থেকে “দেেশবন্ধু” এই আখ্যা লাভ করেন নি। 

স্মরণ রাখতে হবে যে শ্রীঅরবিন্দের মামলার ব্যয়ভার বহনের জন্ত তীর 
ভগ্রিনী দেশবাসীর নিক্ট অর্থ-সুহাষ্য প্রার্থনা, করেন। প্রধানত মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীর নিকট থেকেই কয়েক সহশ্র টাক! চা! ওঠে ; কিন্তু ত৷ যথেষ্ট ছিল না। 
চিত্তরপ্ন দাশ মশাই সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ তীর উত্তরপাড়ার বক্তৃতায় বলেছিলেন 
ষে দিনের পর দিন অর্ধরাত্রি পর্ষস্ত জেগে থেকে, নিজের স্বাস্থ্যের হানি ও বিপুল 
আধিক ক্ষতি স্বীকার করে চিত্তরঞ্জন দাশ মশাই শ্রীঅরবিন্দের পক্ষ সমর্থন 
করেন। স্মরণ রাঁখতে হবে গ্রঅরবিন্দের বিরুদ্ধে যে অভিষ্পেখ-ক্কার শান্তি 
হোঁল প্রাণদণ্ড। সরকার পক্ষের কৌন্সিলী নর্টন সাহেবের যুক্তিজাল এমন 
বিচক্ষণতার লক্ষে দাশমশাই খণ্ডন করেন যে জজ শ্রীঅরবিন্কে খাল 
বাধ্য ছন। 
গ্ীঅরবিন্দের পক্ষে কভার কৌন্সিলীর জবাব 

প্রীঅরবিন্দ মামলার ফলের জন্য একটুও উদ্বিপ্ন ছিলেন না। তার 
বরাবরই বিশ্বাম ছিল তিনি খালাস পাবেন। মোকদ্দম! চলাকালে তিনি 


বোমার মামলার বিচার ১২১ 


আদালতের কাজে বিশেষ মন দিতেন না; নিজের চিস্তায়ই নিবিষ্ট থাকতেন। 
দায়রা! কোর্টে তাকে জিজ্ঞাস! করা হয় তিনি নিজের স্বপক্ষে কিছু বলবেন কিন! । 
উত্তরে শ্রীঅরবিন্দ বলেন তীর পক্ষে ৷ বলবার তা তাঁর কৌন্সিলীই বলবেন; 
তিনি নিজে কোর্টের কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে চাঁন না। দাঁশ মশাই 
শ্রীঅরবিন্দের পক্ষে জবাব দাখিল করেন; এবং গোড়াতেই বলেন যে দি 
স্বাধীনতা কামন! কর! কিংবা স্বাধীনতার বাণী প্রচার কর অপরাধ হয় তবে 
শ্রীঅরবিন্দ স্বীকার করেন তিনি অপরাধী, এবং তাঁর অপরাধের শাস্তি তিনি 
প্রসন্নচিত্তেই গ্রহণ করবেন। তাঁর পর এঁ জবাবে দাশ মশাই বলেন যে ধর্মমতে 
শ্রীঅরবিন্দ একজন বৈদাস্তিক, এবং শ্রীঅরবিন্দের মতে বেদীস্তই জগতের ভাঁবী 
ধর্ম; জগতে বেদাস্ত-গ্রচারই শ্রীঅরবিন্দ তার কর্তব্য মনে করতেন । রাজনীতির 
ক্ষেত্রেও শ্রীঅরবিন্দ বেদাস্ত প্রয়োগ করে থাকেন। বেদান্ত বলে নিজের 
ভিতরেই যে ঈশ্বর রয়েছেন তার উপলব্ধি করলেই মাস মুক্তি লাভ করে। 
রাজনীতির ক্ষেত্রে তার দেশবাসীর প্রতি শ্রীঅরবিন্দের উপদেশ--তোমর! ভয় 
ত্যাগ করে আত্মকর্তৃত্ব অর্থাৎ স্বাধীনতালাভের জন্য সচেষ্ট হও। বাইরে 
থেকে কেউ তোমাদ্দিগকে সাহায্য করতে পারবে না। দেশের চিরস্তন পথে 
তোমার্দিগকে আত্মকর্তৃত্ব লাভ করতে হুবে। তিনি দেশবাসীর সম্মুখে যে 
কর্মপন্থা নির্দেশ করেছেন তাতে বোমা বা ষড়যন্ত্রে কোন স্থান নেই। 
তীর অভিমত যার! আইন মেনে চলতে পারে না ভার! দেশ-শাসনের 
যোগ্যত। অর্জন করতে পারে না। তবে তিনি তাঁর দেশবাসীদের একথাও 
বলেন যে সরকারের কোন আইন যদি অন্াঁয় বিবেচিত হয় তবে বিবেকের 
অনুরোধে সেই অন্তায় আইন অমান্ করাই সঙ্গত। তবে শ্রীঅরবিন্দের মত 
এই যে অন্যায় আইন অমান্ত করার অধিকার . থাকলেও হিংসার আশ্রয় 
নেবার কোন অধিকার আইন-ভঙ্গকারীর নেই; আইন-ভঙ্গকারীকে আইন 
অমান্ত করার শাস্তি গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। আইন-ভঙ্গের 
শান্তি যদি হয় জেল, তবে জেলেই যেতে হবে; কিন্ত কোন মতেই 
হিংসার পন্থা গ্রহণ কর! চলবে না। দান মশাই বন্দেমাতরম্‌ পত্রিকায় 
প্রকাশিত শ্রীঅরবিন্দের নিষ্রিয় প্রতিরোধ (88516 [২6515081706 ) বিষয়ক 
ধারাবাহিক গপ্রবদ্ধগুলি জজ ও এসেসরদের নিকট পড়ে তার বক্তব্য গ্রমাঁণ 
করেন। 


১২২ প্রীঅরবিন্দের জীবন-কথা 


ঞঅরবিন্দের বিকুদ্ধে গ্রমাণগুলির শ্রেশীবিভাগ 

প্রীঅরবিন্দের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অপরাধ প্রমাণ করার জন্য সাক্ষীদের সাক্ষ্য 
ব্যতীত যে সব কাগজপত্রের উপর নর্টন সাহেব নির্ভর করেছিলেন, সেগুলিকে 
এই কয় শ্রেণীতে ভাগ করা চলে £- 

১। মৃণালিনী ভ্লেবীকে লেখা শ্রীঅরবিন্দের কয়েকখান। চিঠি । 

২। শ্রীঅরবিন্দের লেখা অন্যান্য চিঠি। 

৩। শ্রীঅরবিন্দের কয়েকটি বক্তৃতার রিপোর্ট । 

৪ | বন্দেমাতরম্‌ পত্রিকায় গ্রকাশিত (শ্রীঅরবিন্দের ) প্রবন্ধ স্মূহ। 

৫। খাঁনা-তল্লাসীর সময় প্রাপ্ত শ্রীঅরবিন্দের ছুটি অপ্রকাশিত প্রবন্ধ এবং 
একটা খাতায় কিছু হিজিবিজি লেখা । 

৬। মিঠাইয়ের চিঠি (95660 1666: )। 

প্রথমে মৃণালিনী দেবীকে লেখা পত্রের কথা ধর! যাক্‌। _১৯*৫ সনের 
৩*শে আ'গ্রষ্ট তারিখে লেখ! পত্রে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর তিনটি “পাগলামির” কথা 
। বলেছিলেন। তার তৃতীয় পাগলামি তিনি দেশকে মা বলে জানেন; এবং সে 
প্রসঙ্গে লিখেছিলেন “মা'র বুকের উপর বসিয়া যদি একট রাক্ষস রক্তপাঁনে উদ্যত 
হয় তাঁহা হলে ছেলে কী করে ?” শ্রীঅরবিন্দ তাঁর দ্বিতীয় পাগলামি প্রসঙ্গে 
লিখেছিলেন, যে “তা হলে ঈশ্বর সাক্ষাৎকারের সংকল্প ।” বিচারক_বিচক্রফট 


সাহেব তর রায়ের গোড়াতে বলেছিলেন সরকার পক্ষের এবং টন 
কৌন্সিলী উভয়েই এবিষয়ে একমত যে শ্রীঅরবিন্দ এক্জন অত্যস্ত 

দেশভক ব্যকতি। নর্টন সাহেব হেব এই চিঠিখানার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ 
করেন, এবং বলেন যে শ্রীঅরবিন্দের গভীর ধর্মভাব ও দেশপ্রেমের ফলে তিনি 
একজন ঘোর সরকার-বিছেষী হয়ে পড়েছেন-_নর্টন সাহেবের ভাষায় “৫ 181)9010 
৪0 ৪ 9৪0 1010 11817 হয়ে উঠেছেন, এবং স্বাধীনতালাভের জন্ত যে তিনি 
ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলেন তা মায়ের রক্তপানে উদ্যত রাক্ষসের প্রতি ছেলের 
কর্তব্য কী, এ প্রশ্ন থেকেই স্পষ্ট অন্থ্মাঁন কর! যাঁয়। কৌন্সিলী দাশ মশাই 
বলেন নর্টন সাহেব গোড়াতেই ভুল করেছেন এবং ফৌজদারী মামলার মূলনীতিই 
লঙ্ঘন করেছেন। ফৌজদারী মামলার মূলনীতি এই যে ষতক্ষণ আনামীর 
অপরাধ প্রমাণিত ন! হবে ততক্ষণ ধরে নিতে হবে আসামী নির্দোষ ; কিন্তু নর্টন 
সাহেব গোড়াতেই ধরে নিয়েছেন শ্রীঅরবিন্দ দোষী ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত; তারপর 
ভিনি তাঁর অনুমানের স্বপক্ষে প্রমাণের সন্ধান করেছেন। তাই তিনি 


বোমার মাষলার বিচার ১২৩ 


ীঅরবিন্দের রাক্ষসের উপমাঁটীর অপব্যাখ্যা করতে চান। বস্বত এ উপমাটার 
সহজ অর্থ এই যে পরাধীনত। ছুর্বহ ; এবং শ্রীঅরবিন্দ উপমার ছার] শুধু তা-ই 
বলতে চেয়েছেন। দাশ মশাই বিচারককে অন্থুরোধ করেন তিনি যেন নর্টন 
সাহেবের মতন ভূল না করেন, এবং গোঁড়া থেকেই যেন ধরে না নেন ষে 
শ্রীঅরবিন্দ দোষী । তিনি আশা করেন বিচারক চিঠিটার সহজ অর্থ ই গ্রহণ 
করবেন। বিচারক দাশ মশাইয়ের যুক্তির ন্যায্যতা স্বীকার করেছিলেন। 

নর্টন সাহেব বন্দেমীতরম্‌ পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবদ্ধগুলি রাজদ্রোহকর বলে 
গ্রমাণ করবার জন্য অনেক চেষ্টা করেন, এবং প্রবন্ধগুলির জন্য শ্রীঅরবিন্দকেই 
দায়ী করেন। নর্টন সাহেবের কক্তব্য প্রীঅরবিন্দ বে-আইনি কর্মপন্থার সমর্থক। 
দাশ মশাই দেখালেন শ্রীঅরবিন্দের কর্মপন্থা সম্পূর্ণ নির্দোষ । তার লেখায় বোমা 
বৰ! ষড়যন্ত্রের বিন্দুবিসর্গও নাই। শ্রীঅরবিন্দের লক্ষ্য স্বরাজ; এবং স্বরাঁজলাভের 
উপায় শ্বদেশী, বয়কট প্রভৃতি এবং তীর কর্মপন্থা 2855155 2৪5150911০০ বা 
ব! নিক্কিয় ও অহিংস প্রতিরোধ । শ্রীঅরবিন্দ ১৯*৭ সনের *ই এপ্রিল থেকে 
২৩শে এপ্রিলের মধ্যে বন্দেমাতরম্‌ পত্রিকায় 285$1৬2 [২6515081706 সম্থদ্ধে ষে 
গ্রবন্ধগুলি প্রকাশ করেন দাশ মশাই জজ ও এসেসরদের তা প'ড়ে শোনান এবং 
দেখান শ্রীঅরবিন্দের লেখার মধ্যে অপরাঁধজনক কিছু নেই। 

এখানে একটু অবাস্তর হলেও প্রসন্গক্রমে এ কথাটা] বল! দরকার যে কেউ 
কেউ এরূপ অভিমত গ্রকাঁশ করেছেন যে বন্দেমাতরম্‌ পত্রিকায় প্রকাশিত 
[85516 চ515810€ বিষয়ক প্রবন্ধ গুলি বিপিনচন্দ্র পাল মশায়ের লেখা ; 
এবং এ লেখাগুলির সাহায্যেই দাশ মশাই শ্রীঅররিন্দকে নির্দোশ প্রমাণ করেন। 
এ প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ 07 [71095616 ৪70 07) 076 2000961 পুস্তকের ৯৩ 
পৃষ্ঠায় লিখেছেন £ “[ 25 076 71166 06005 58165. ০46 8160165 02 
(006 0855156 16515621702” 00001131560 10 40111 1907 0০ %1101) 
166616006 1525 0261 208.06. 01010 021 178.0 00001060000 1618 
10 76 068320 1019 50101206108 আ100 002 0806 00 2105 006 
€)0এ 06 1906 810 20100 0020 0002 01810 25 100 আ16 


21) ৪0100119815 0: 81010165 010.” 


মিঠাইয়ের চিঠির কথা 


আলিপুর বোমার মামলায় বাঁদীন্দ্রকুমারের “মিঠাইয়ের চিঠি নামে, 
কত চিঠিখানার ভূমিক। ছিল অতি গুরুত্পূর্ণ। চিঠিখান! এই ঃ 


১২৪ প্রীঅরবিন্দের জীবন-কথা 


প্রিয় দাদা, এখনই সময় । হঠাৎ প্রয়োজনের সময় ব্যবহারের জন্ম 
আমাদের ভারতের সর্বত্র মিঠাই প্রস্তত রাখিতে হবে। আমাদের কনফারেব্সের 
জন্ম ব্যবস্থা যাতে হয় তা দেখো । আমি এখানে তোমার পত্রের প্রতীক্ষায় 
রহিলাম। 
তোমার শ্ষেহের 
বারীন্দ্কুমার ঘোষ” 


উপরের চিঠিতে একটা কনফারেন্সের কথা৷ আছে। এখানে উল্লেখ করা 
দরকার যে সথরাট কংগ্রেসের সময় বারীন্দ্রকুমার স্থরাটে ভারতের কয়েকটি 
গ্র্দেশের বিপ্রবগন্থীদের এক গোপন সভায় আহ্বান করেন। তিলককেও সে 
সভায় উপস্থিত থাঁকতে বারীন্দ্রকুমীর অনুরোধ করেন। তিলক সেই সভায় 
যোগ দিতে অসম্মত হয়ে বলেন তিনি তার পথে দেশ-সেবা করবেন। 
রাবীন্ত্রকুমারের পথ তাঁর পথ নয়। শ্রীঅরবিন্দও সেই কনফারেন্সে যোগ 
দেন নি। 

উপরোক্ত “মিঠাইয়ের চিঠি' প্রসঙ্গে নর্টন সাহেবের বক্তব্য “শ্রিঠাই” কথাটির 
হারা এখানে স্প্র্টতই_ রোমা রেঝীয়, এবং এ প্রসঙ্গে, বারীন্্রকুমীর যে 
প্রীঅরবিন্দের সঙ্গে পত্রালাপ করেছিলেন তাতেই নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে 
শ্ীমরবিন্দ বোমার দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। দাশ মশাই আভ্যন্তরীণ প্রমাণ 
থেকে দেখালেন চিঠিখানা জাল এবং শ্রীঅরবিন্দের বিরুদ্ধে তা প্রমাণ বলে 
গ্রহণ কর! যেতে পারে না। আমরা দেখবো! বিচারকও চিঠিখানাকে নিঃসন্দেহে 
গ্রমাণ বলে গ্রহণ করলেন না । দাশ মশাইয়ের যুক্তি এই : প্রথমত ছুই ভাই-ই 
| তখন স্থুাটে, তবে চিঠি লেখবাঁর প্রয়োজন কোথায়? দ্বিতীয়ত ব্যরীন্্রকুমার 
শ্রঅরবিন্দকে “মেজদা” বলতেন ? কিন্ত চিঠ্রিভে “সের” বলে সম্বোধন না করে 
প্রিয় দাদা রলে সম্বোধন কর! হয়েছে । তাই চিঠিটা বারীল্তরকুমারের লেখা 
নয়, এ সন্দেহ স্বাভীবিক। তৃতীয়ত বারীন্দ্রকুমার ঘোষ এই পুরা স্থাক্ষরও 
সন্দেহজনক । সরকার পক্ষের কথা শ্রীঅরবিন্দ ও বারীন্্কুমার ইঙ্জভাবাপন্ন। 
বিলাঁতে বিস্ত এক ভাই অপর ভাইকে চিঠি লিখতে বংশের নাম (9007:8006 ) 
বাদ দিয়ে থাকে । (বিচারক মন্তব্য করলেন তিনিও তাঁর ভাইকে চিঠি 
লিখতে বুশের নাম ল্রেখ্েন না। ) চতুর্থত এ অতি অবিশ্বান্ত কথা যে এরূপ 
একটা চিঠি শ্রীঅরবিন্দ সধত্বে কলকাতায় নিয়ে এলেন, চিঠিটা তার 9০০ 


বোমার মামলার বিচার ১২৫ 


[.975৩-এর বাসায় ছুই মাসকাঁল রইলো, এবং পুলিশের সৌভাগ্যক্রমে ৪৮নং গ্রে 
: স্্ীটের নতুন বাসা খানাতক্লাশের সময় তা পুলিশের হাতে গড়লো। 
খানাতল্লাশের সময়ই যে চিঠিখাঁনা গাওয়া যায়, তাও নিঃসন্দেহ প্রমাণের 
অভাব। সমস্ত ব্যাপারটাই সন্দেহজনক ; এবং দাশ মশাই তার ভাষণে বললেন 
তিনি আশ] করেন বিচারক চিঠিটাকে শ্রীঅরবিন্দের বিরুদ্ধে প্রমাণ বলে গ্রহণ 
করবেন না । 


তারপর দাশ: মুশই বলেন যে সরকার পক্ষের কৌম্দিলীর মতে শ্রীঅরবিন্ব 
একজন উচ্চশিক্ষিত'প্রতিভাবান ব্যক্তি। তাঁর মতন একজন শিক্ষিত ব্যক্তির 
পক্ষে এরূপ একটা ষড়যন্ত্রে যোগ দেওয়া সম্ভব কিনা তা বিনা বিচারে গ্রহণ কর! 
.ষায় না। দীশ মশাই বলেন ধারীন্দ্রকুমারের স্বীকারোক্তি থেকে জান! যায় 
তার। কী সামান্ত পরিমাণ অস্ত্শস্ত্াদি সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন। ছুই চারিটি 
বোমা, রিভলভার ও রাইফেল নিয়ে প্রবল পরাক্রান্ত ব্রিটিশ লাম্রাজ্যের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আশা বাতুলতা মাত্র; এবং শ্রীঅরবিন্দের মতন একজন 
প্রতিভাবান তীক্ষবুদ্ধি ব্যক্তি এরপ একটা ষড়যন্ত্রে যোগ দেবেন, এ অতি 
অবিশ্বাস্ত কথা। ন্‌ 

এইরূপে দাশ মশাই সরকার পক্ষের কৌন্সিলীর যুক্তি অতি বিচক্ষণতার সঙ্গে 
খগ্ুন করেন। তারপর ষে কথাগুলি বলে তিনি তার ভাষণের উপসংহার 
করেন তা এদেশের ফৌজদারী মামলার ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি 
এসেসরদ্য় ও বিচারককে সম্বোধন করে বলেছিলেন £ “আপনাদের নিকট আমার 
এই নিবেদন যে এই মামল! নিয়ে যে সব বাদ-বিতগার স্থষ্টি হয়েছে লোকে 
একদিন তা! তুলে যাবে । অরবিন্দও একদিন ইহলোক ত্যাগ করবেন। কিন্ত 
তীর মৃত্যুর বহু পরেও লোকে তাকে ভুলবে না। লোকে তাকে স্মরণ করবে 
দেশপ্রেমের-কবি বলে; স্মরণ করবে তকে জাতীয়তার খষি বূলে ; স্মরণ করবে 
তাকে বিশ্বপ্রেমিক বলে । তীর মৃত্যুর বহু পরেও শুধু ভারতে নয় দেশ-' 
দেশান্তরেও তাঁর বাণী ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হবে। তাই আমি বলি আজ কেবল 
- আপনাদের সম্মুথেই তাঁর বিচার হচ্ছে ন।) তাঁর বিচার হচ্ছে ইতিহাসের 
দরবারে ।” দাশ মশাইয়ের কথ। অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছে । ভারত ও সর্ব 
_ জগৎ শ্রীঅরবিন্দের বিচার করেছে; আজ তিনি দেশ-ভক্ত জাতীয়তাবাদী ও 
বিশ্বপ্রেমিক বলে সর্বত্র পুজিত--কেবল ভারতে নয়, সর্বজগতে । 


১২৬ শ্রবরবিন্দের জীবন-কথা 


এসেসযদ্বয়ের অভিমত 

সাক্ষা-গ্রমাণাদি গ্রহণ ও ফরিয়াদী ও আপামী পক্ষের কৌন্দিলীর সওয়াল 
শেষ হলে এপেসরছয় তীদদের অভিমত জানালেন। তীাদ্দের অভিমত সংক্ষেপে 
প্নেওয়া গেল। প্রথম এসেসর গুরুদাস বন্থুর অভিমত £ 

অরবিন্দ ঘোষের বক্তৃতাগুলি নির্দোষ। তিনি তাঁর বক্তৃতায় নিক্তিয় 
গ্রতিরোধের কথাই প্রধানত বলেন। নিক্িয় প্রতিরোধ অপরাধ নয়। 

যুগান্তর, সন্ধ্যা প্রভৃতি কাগজে সময় সময় রাঁজপ্রোহকর প্রবন্ধ বের হতে|। 
এ সব পান্ত্রকার সঙ্গে বন্দেমাতরমের যোগাযোগ প্রমাণিত হয় নাই। এ সব 
পত্জিক] ও বন্দেমাতরমের কর্মপন্থা ভিন্ন। 

“মিঠাইয়ের চিঠিখানাকে নাঁন। কারণেই প্রমাণ বলে গ্রহণ করা যায় না। 

এইরূপ একট ছেলেখেলার ষড়যন্ত্র যে সফল হতে পারে শ্রীঅরবিন্দের মতন 
একজন উচ্চশিক্ষিত লোকের পক্ষে ত1 বিশ্বাস করা অসম্ভব; এবং এইরূপ 
একটা বড়বন্ত্রে ষোগ দেওয়াও তার পক্ষে সম্ভব নয়। বড়যন্ত্রের সঙ্গে তার 
যোগাযোগ প্রমাণ করার মতন কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ নাই। আমি তাই অরবিন্দ 
ঘোষকে নিপরাধ মনে করি । 

দ্বিতীয় এসেসর কেদাঁরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের অভিমত £ 

অরবিন্দ ঘোষকে এই মামলায় ষড়যন্ত্রের প্রকৃত নেত। বল। হয়েছে; 
এবং সরকার পক্ষ থেকে তীর বিরুদ্ধে বহু সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত কর! 
হয়েছে । আমার অভিমত এই যে তাঁর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ প্রমাণিত হয় 
নাই। 
 খানাতল্লাশের সময় প্রাঞ্ধ খাতার অপ্রকাশিত লেখার উপর নির্ভর কর 
যায় না। “মিঠাইয়ের চিঠি”-ও নির্ভরযোগ্য নয়। ছুই ভাইই তখন স্থরাটে 
ছিলেন। তবে একভাই অপর ভাইকে পত্র দিতে যাবেন কেন? আর চিঠিটা 
বারীন্দ্কুমারের লেখা হলে “প্রিয় দাঁদা” সম্বোধন ন1 থেকে “সেজদা” সম্বোধনই 
খাকবার কথা, আর “বারীন্দ্রকুমার ঘোষ” এই পুর! সাক্ষরও চিঠিতে থাকবার 
কথ! নয় চিঠিট। কখন পাঁওয়া। গেল, কার কাছে ছিল সেই সব বিষয়ে 
সরকারী সাক্ষীর] পরম্পর-বিরোধী কথা বলেছে । আমার বিশ্বাস অরবিন্দ 
বাবুর মতন একজন উচ্চশিক্ষিত লোকের পক্ষে বোমা-রিভলভারের সাহায্যে 
ইংয়েজ সাম্রাজ্য ধ্বংস করার চেষ্টা! করা অসভ্ভব । 


বোমার মামলার রিচার ১২৭ 


জজ বিচক্রুফটের রায় শ্রীঅরবিল্বের মুক্তি 

উভয় এসেসরই ৩৬ জন আসামীর মধ্যে বারীন্দ্রকুমার প্রমুখ কয়েকজনকে 
ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১২২ ধারা অনুসারে রাঁজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্ত 
অন্ত্সংগ্রহের অপরাঁধে অপরাধী বলেন। জজ উনিশ জন আপামীকে বিভিন্ন 
শাস্তি দেন ; সতের জন আসামী খালাস পান। মুক্তিপ্রাপ্তদের মধ্যে শ্রীঅরবিন্দ 
ছিলেন একজন। জজ তাঁর রায়ে শ্রীঅর বিদ্দকে কেন খালাস দিতে বাধ্য হন 
তার একটু আলোচন৷ করেন। 

জজ তার রাঁয়ে বলেন ষে সরকার পক্ষের মতে অরবিন্দ ঘোষই এই মামপাগ 
প্রধান আসামী; এবং তার দণ্ডবিধানই হলো গভনমেণ্টের প্রধান লক্ষ ও একাস্ত 
কাম্য। তাকে অপরাধী প্রমাণ করার জন্য মরকার পক্ষ থেকে এত সাক্ষ্য গ্রমাণ 
উপস্থিত করা হয় যে বিচার শেষ করতে ছয় মাস তিন সপ্তাহ সময় লাগে। 
অরবিন্দের বিরুদ্ধে প্রধান অভিষোঁগ এই যে বারীন্দ্রকুমীর প্রভৃতি রাঁজার বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ করাঁর যে যড়যন্ত্র করে অরবিন্দ তার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাই আগে 
বারীন্দ্রকুমার প্রভৃতির অপরাধের বিচার করার পর অরবিন্দের বিরুদ্ধে সাক্ষা 
প্রমাণা্দির বিচার করতে হয়। এই সাক্ষ্য প্রমাণগুলিকে যে কয় শ্রেণীতে ভাগ 
কর] যায় তা পূর্বেই উল্লেখ কর! হয়েছে । 

১৯০৫ সনের ৩*শে আগষ্ট তারিখের মুণালিণী দেবীকে লেখ শ্রীঅরবিন্দের 
পত্রে তার তিনটি পাগলামির কথার উল্লেখ আছে। শ্রীঅরবিন্দের তৃতীয় 
পাগলামি__দেশ মা, এবং মায়ের ৰুকে বসে কোন রাক্ষম রক্তপান করতে 
উদ্যত হলে ছেলে কী করে--শ্রীঅরবিন্দের এই প্রশ্ন প্রসঙ্গে জজ ষ! বলেন তা 
এই: সরকারী কৌন্সিলীর মতন যদি ধরে নেওয়! যাঁয় যে পত্রলেখক ষড়যন্ত্রে 
লিপ্ত তবে এঁ চিঠিখানার মধ্যে স্থানে স্থানে এমন কথ। পাওয়া যায় য1 সন্দেহের 
উদ্রেক করে ; কিন্তু যদি পুর্বাহে এরূপ ধারণা না! নিয়ে চিঠিখান৷ পড়া যায় 
তবে তার মধ্যে সন্দেহজনক কিছু পায়! যাঁয় না। জজের কথা “৬1617 
10 11) 210 1110120001060 ৬85 01161:2 15 19061010611) 20 01020 16০81]5 
০৪115 £0£ 62019080107. অর্থাৎ চিঠি সন্বদ্ধে জজ পুরাপুরি দাশ মশাইয়ের 
যুক্তিই গ্রহণ করেন। 

শ্রীঅরবিন্দের বিরুদ্ধে গ্রমাণ হিসাবে স্থ্রাটের কংগ্রেসের পর কলকাতা 
ফেরবার পথে শ্রীঅরবিন্দ যে সব বন্কৃতা দেন সরকার পক্ষ তার রিপোর্ট 
আদালতে দীখিল করে। জজ এ বক্তৃতাগুলির মধ্যে দোষাবহ কিছু গেলেন 


১২৮ প্রীঅরবিন্দের জীবন-কথা 


না। বক্তা যেখানেই যান সেখানে তাকে বিপুল স্র্ঘনা দেওয়। হয়-_-এর বেশী 
কিছু রিপোর্ট থেকে পাঁওয়া যায় না। জজের মতে প্রমাণ হিসাবে এ রিপোর্ট- 
গুলি দাখিল করা অনাবশ্যক ছিল । 

শ্রীঅরবিন্দের গৃহে খানাতল্লাশের সময় ছুটি অপ্রকাশিত হস্তলিখিত প্রবন্ধ 
প্রবন্ধ পাওয়া যায়। তার একটি প্রবন্ধ হলে! 7) 74001581165 ০৫ 
73০5০০9৫:; দ্বিতীয় প্রবন্ধটি হলে। ৬/1)90 3 [70600151001 প্রবন্ধ ছুটি 
কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নাই। 1176 7101:8115 ০£ 2০5০০৫% প্রবন্ধটি 
সন্বপ্ধে জজ বলেন £ 47115616215 08552565 17 10 10101) (81:61 0৬ 
11361052125 0610921015 1001080৩ 901000160৫6 0186 356 0৫ %1016076 
2781১০5.৮ দ্বিতীয় প্রবন্ধটিতে কীভাবে জাতি সংগঠন করতে হয় সে সম্বন্ধে 
শ্রীঅরবিন্দ তার অভিমত প্রকাশ করেছেন। জজ তার রায়ে উক্ত প্রবন্ধ 
থেকে গ্রঅরবিন্দের এই অভিমতটি উদ্ধত করেছেন £ €77155 ০15০৮ 0£ 036 
08007881156 15 0 00110 0 0102 190101. 16 1820101591150 108.5 ৪. 
৫০210 165060০0101 18) 10০০21052 101)0000 16 01)০ 09007) ০000 
81065118 101017951 0০৮21011736), 300 0065 12৮৮ 10050 ০০ 118 
25001091906 101) 6195 151) ০01 00061020100. [6 10 25500 1615 
06 10015] 3) 800. 16 10010001981) 16 5100010 702 00120, 1106 
1800101081150 15 1906 207910 0£ 81910152170. 526০11195. .. প্রবন্ধটি 
সম্বন্ধে জজ মন্তব্য করেন £ “45 ঞ 53385. 00৪ 21:01016 2৩ ৪ 5101273010 
730০০.0৫ ড0101076. 07106 02176০11165 18 0172 265০6 26 00161961786 
07) 111-81918060. 2150. 1109695101)91)]16 10017805. 0156 99০৮ 0020 
13610561 06 05656 8100163 ৪5 00001151160 15 8£910; 2. 00110 118 
/৯001010150075 18001,” | 

স্বাধীনতার কামন! এবং স্বাধীনতার বাণী প্রচার করা দোষের নয়, একথা 
বিচারাসন থেকেই জজ স্বীকার করেন। তিনি বলেছিলেন কোন ইংরেজের 
নিকটই স্বাধীনতার কামন। কিংবা স্বাধীনতার বাণী প্রচার অপরাধ নয়। 
ড/1)9015 চ১5৮60019) প্রবন্ধটির একস্থানে সন্ধ্যা, যুগাস্তর আর বন্দেমাতরম্‌ 
পত্রিকার লক্ষ্য ও কর্মপন্থা গ্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন সন্ধ্যা ও যুগাস্তরের 
স্বাধীনতার আদর্শকে অপরাধ বলা যায় না। সন্ধ্য1 ও যুগান্তপ্বের প্রদণিত 
কর্মপন্থা নিশ্চিত বে-আইনি ও রাজক্রোহকর ;) তাই নর্টন সাহেব বলেন 


বোষার মামলার বিচার ১২৪ 


প্রঅরবিন্দও বেআইনি ও রাজজ্রোহকর কর্মের অমর্থক। নর্টন সাহেবের এই 
অভিমতের সঙ্গে জজ একমত হুতে পারলেন না); কারণ এ উক্তির পয়েই 
শ্রীঅরবিন্দ লিখেছিলেন £ £11)615 15 190 11207) 10 1006213061506 85 
81) 10681) 026 06106 1165 28 006 101601500 0৮ 13101) 16 15 
50080000066 806817৩0.” জজ এ দুটি লেখাতে শ্রীঅরবিন্বকে দোষী সাব্যস্ত 
করার মতন কোন প্রমাণ পেলেন না । 

খানাতল্লাশের সময় একটা খাতা পাঁওয়! যায়; তার মধ্যে কিছু হিজিবিজি 
লেখা ছিল। বিচারকের মতে লেখাগুলি নি£ষন্দেহে অপরাধজনক । কিন্তু 
শ্রীঅরবিন্দ বলেন খাতার হিজিবিজি লেখ! তার নয়; খানাতল্লাশের নময় 
খাতাতে এঁ সব লেখা ছিল না। অর্থাৎ পরে লেখাঁট। খাতায় স্থান পেয়েছিল। 
জজ এই লেখাটাকেও প্রমাণ হিলাবে গ্রহণ করতে দ্বিধা করলেন; কারণ 
একথাট। স্থবিদিত যে সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগে গুধচরেরা অনেক সময় 
আসামীর অজ্ঞাতে এরূপ.জাল করে থাকে । 

মিঠাইয়ের চিঠি”-টাকে জজও 406 07056 10000102730 5911910 
বলেন। নর্টন সাহেবের তো৷ এ চিঠিখানার উপর খুবই ভরসা ছিল। কিন্ত 
দাশ মশাই যে চিঠিখানাকে জাল প্রমাণ করার জন্য খুবই যুক্তি-পুণ সওয়াল 
করেছিলেন, তা আমরা দেখেছি । চিঠি সম্বন্ধে জজের সিদ্ধাস্্ এই : 46 035. 
19601 15 10162, 1015 ৪. 5191677010 30601070678 06 0116 101:8675 ৪: 
806] 10651056500 2.5০600£ 10, 

তাই বিচারক শ্রীঅরবিন্দের অপরাধ সম্বন্ধে ষে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন 
তা এই £ 47810107691] 096 6510610906 00£601761 1 ৪০ 0£ ০০080. 





€5৪ 016 £8115 95010 0£ 5001) 00906 55 ০] 10504 1115 1 
10010513100 €1] ০৫ 5০ 3611095 2. 0108166 অর্থাৎ শ্রীঅরবিন্দের 
বিরুদ্ধে যে সাক্ষাৎ প্রমাণ উপস্থিত কর! হয়েছিল ত। থেকে তাকে আইনত 
দোষী প্রমাণিত করা যায় না। সন্দেহের অবকাঁশে জজ শ্রীঅরবিন্দকে খালাস 
দিলেন।, : 
ভ্রীঅরবিন্দের মুক্তিতে দেশের আনন্দ-_দাশ মশাইয়ের অশেষ খ্যাতি 
শ্রীঅরবিন্দের মুক্তিতে দেশের লোকের আনন্দের সীম! রইলো! না। এমনকি 
বোমার মামলায় ধার! দণ্ডিত হন তারাও শ্রীঅরবিন্দের মুক্তিতে নিজেদের 
দৃ্ডের কথা তুলে স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়েন। প্রীঅরবিন্দের মুক্তিতে দাঁস মশাইয়ের 


ঈ 


১৩৪ শ্রীঅরবিন্দের জীবনশ্য্থা 


জয়, আর নর্টন সাহেব ও সরকার পক্ষের পরাজয় ঘোঁধিত হয়। দাস মশাই বে 
অশেষ কীতি অর্জন করেন ত1 একটি ঘটনা! থেকেই বোঝ! বায়। বোমার 
মামলার রায় বের হবার পর দাশ মশাই দাঞ্জিলিং-এ বেডাতে যান। সেখানে 
পথে একদিন পিস্টার নিবেদিতা সঙ্গে তীর দেখ। হয় দাশ মশাইকে দেখে 
মিস্টার নিবেদিত এগিয়ে এসে আবেগভরে বলেন £ ] 1076 500. ৪৩ 


85৪05 ০৪০] 0656] 1096৬ 9০00 ৪16 50 ৫168. 


সপগুম পরিচ্ছেদ 
কলকাতায় শেষ দশ মাস 


জেল থেকে বের হয়ে কী দেখলেন 

এক বছব জেলে খাঁকাঁর পর ১৯*৯ সনের ৬ই মে শ্রীঅরবিন্দ মুক্কি লাভ 
করেন, এবং ১৯১* সনের ফেব্রুয়ারীর শেষের দিকে বাংলার বাঁজনীতিব সঙ্গে 
সম্পর্ক ত্যাগ করে তিনি চন্দননগরে যান । মধ্যবর্তী দখ মাস কাল কলকাতায় 
তীর জীবন ছিল কর্মব্ন্ত। ইতিমধ্যে দেশেব বাঁজনৈতিক অবস্থারও বিপুল 
পরিবর্তন ঘটেছে , জেল থেকে বের হয়ে দেশে ভিত্রি- কী দেখব্রেম ত] জান] যায় 
তার উত্তুরপুড়ার বন্তৃত! থেকে । এ বক্তৃতায় তিনি বলেন যে জেলে যাবার 
পুর্বে তিনি দেখেছিলেন দেশে তখন মহা উৎমাহ , দেশের লোক নতুন আশায়, 
নতুন উদ্চমে পুর্ণ । দেশের সর্বত্র লোকের কঠে তখন বন্দেমাতরম্‌ ধ্বনি । জল 
থেকে ফিরে এসে তিনি আর বন্দেমাতরম্‌ ধ্বনি তেমন শুনতে পাচ্ছেন ন|। 
আর বাঁঙালী যেন আশ] উদ্ধম হারিয়ে বিভ্রান্ত হয়ে পডেছে। দেশের কাজে 
ধার! তাঁর সহযোগী ছিলেন, তাদের অনেককে তিনি আর দেখতে পাচ্ছেন না। 
খিনি তার একজন প্রধান সহযোগী ছিলেন সেই দেশমন্র নেতা] তি্ক-তখন 
্ষরেখে মান্দায় জেলে সাঁডে ছয় বছরের কারাদণ্ড ভোগ করছেন। 
জাতীয়তাবাদী অপর প্রধান নেত। বিপিনচন্ত্র পাল তখন শ্বেচ্ছায় দেশ ছেড়ে 
বিলাতে প্রবানী। কিন্ত শ্রীঅরবিন্দ তাঁর উত্তরপাডার বক্তৃতায় বলেন তিনি তবু 
নিরাশ হন নি। তার দৃঢ় বিশ্বাস ধার ইচ্ছায় ইতিপূর্বে দেশ বন্দেমাতরম্‌ ধ্বনিতে 
রব হয়েছিল, তীর ইচ্ছায়ই দেশ তখন নীরব। এই নীরবতা! ও সাময়িক 
অবসাদের মধ্যেও ভিনি ঈশ্বরের মঙ্গল অভিপ্রায় দেখলেন। রর 
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জাতীয় আন্দোলনের পরিচালন! ] 

বস্তত কিছুকাল ধরে দেশের উপর ভীষণ নির্যাতন চঙ্গ্ছিল। ১৯*৮ সনেগ 
ডিসেম্বর মাসে গভর্নমেন্ট বিনা বিচারে বাংলার নেতৃস্থানীয় নয়জনকে বাংলার 
বাইরে নির্বাসিত করেন। এদিকে মন্ত্াসবাদীরাও নিক্রিয় ছিল ন1। প্রীঅরবিন্দ 
জেলে থাক কালে ১৯৯ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে আলিপুরের সরকারী উকিল, 
বোমীর মামলার সরকারী কৌন্সিলী নর্টন সাহেবের সহকারী আগু বিশ্বাস 
মশাই_ কোর্টে গ্রেহত হন। কারা-মুক্তির পর শ্রীঅরবিন্দ আবার জাতীয় 
আন্দোলন পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। তিনিই তখন জেলের বাইরে 
বাংলার একমাত্র জাতীয়তাবাদী নেত।। যুবকদের নিয়ে তিনি আবার সভা- 
সমিতি সুরু করলেন। প্রাকাশ্ত সভায়ও কয়েকটি বক্তৃতা দিলেন। অবস্থট 
আগে সভায় সহশ্র সহ লোক উপস্থিত হতে।; এখন সহনের স্থলে শত সংখ্যক 
লোক সভায় যোগ দিত। জেল থেকে বের হয়ে তিনি আর একটি কাজ 
করেন। তিনি যখন জেলে তখন বন্দেমাতরম পিক গভন্মেণ্ট বন্ধ ক দ্য । 
তার একটু ইতিহাম আছে। যতদিন শ্রীঅরবিন্দ বন্দেমাতরমের সঙ্গে যুক্ত 
ছিলেন ততদিন পত্রিকা বেশ চল্ছিল। তার জেলে যাঁবার পর অর্থাভাবে 
পত্রিক৷ পরিচালন! অসম্ভব হয়ে ওঠে, এবং পত্রিকার কর্তৃপক্ষ স্থির করেন আপনা 
হতে অর্থাভাবে উঠে যাঁওয়। অপেক্ষ। গভর্নমেণ্টের দ্বার] বন্ধ হওয় পৃত্রিকার পক্ষে 
অধিকতর গৌরবজনক । তাই পত্রিকার অন্ততম লেখক 9. 0, 008001166 
মশাই বন্দেমাতরম্‌ পত্রিকায় এমন একটি কড়। প্রবন্ধ প্রকাশ করেন যে 
গভনমেণ্ট প্রবন্ধটিতে হত্যার প্ররোচন। দেওয়। হয়েছে মনে করে বন্দেমাতরম্‌ 
পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ করে দেয়। প্রবন্ধের বিষয়বস্ত ছিল কানাইলাল দত্ত 
কর্তৃক নরেন গৌসাইয়ের হত্য] ৷ প্রবন্ধের মধ্যে এই মর্মে কথ। ছিল £ “কানাই 
নরেন্ত্রকে হত্যা করিয়াছে । যেঘ্বণ্য ভারতীয় তাহার দেশের শক্রর কর 
চুন করে ( অর্থাৎ তার আম্গগত্য স্বীকার করে) সে আর আপনাকে 
প্রতিশোধের আঘাত হইতে নিরাপদ মনে করিতে পাঁরিবে ন11***.*"ষে 
মুহূর্তে কানাই সেই গুলী ছুড়িয়াছিল সেই মুহূর্ত হইতে তাহার দেশের বাতাসে 
ধ্বনিত--“সাবধান' । বিশ্বাম-ঘাতকের দণ্ড সম্বন্ধে সাবধান ।” (গল্প ভারতী, 
পৌষ, ১১৫৯ সন ৮৭* পৃষ্ঠা )। ১৯*৬ সনের আগষ্ট মাম থেকে ১৯০৮ 
সনের সেপ্টেম্বর মাল পর্যস্ত বন্দেমাতরম্‌ পত্রিকা দেশে জাতীয়তাবাদ প্রচার 
করেছিল। 








১৩২ প্রীঅরবিদ্দের জীবন-কথ 


কর্ম যোগিন ও ধর্ম 

কেউ কেউ এই সময় বন্দেমাতরমূ পত্রিকা! পুনঃ প্রকাশের জন্তে শ্রীঅরবিনের 
নিকট প্রস্তাব করেন। শ্রীঅরবিন্দ বন্দেমাভরম্‌ পুনঃ প্রকাশ না করে_কর্মঘোগীন্‌ 
নামক একখান! ইংরেজী সাপ্তাহিক ও ধর্ম নামক অপর একখানা বাংলা" 
সাপ্তাহিক বের করেন। ১৯*৯ সনের ১৯শে জুন কর্মঘোগিন পত্রিকার প্রথম 
সংখ্যা বের হয়) এবং ২৩শে জুন ধর্ম পত্রিক] প্রকাশিত হয়। কর্মষোগিন্‌ 
প্রথম থেকেই প্রায় বন্দেমাতরন্‌ পত্রিকার মতনই দেশের লৌকের নিকট সমাদর 
লাভ করেছিল। পত্রিকাটি অল্পকালই স্থায়ী হয়েছিল-_শ্রীঅন্পবিন্দের কলকাতা! 
ত্যাগের অল্প পরেই কর্ষযোগিন ও ধর্ম বন্ধ হয়ে যায়। 
কারাযুক্তির পর নতুন মানুষ গ্রী'অরবিন্দ 

আলিপুর জেল থেকে শ্রীঅরবিন্দ এক নতুন মানুষ হয়ে বের হন। তার 
"কার! কাহিনী”__ পুস্তকের গোড়াতে তিনি লিখেছিলেম ঘে কারাবাসের পূর্বে 
তিনি জানতেন না যে (আবার যখন কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিব তখন সেই 
পুরাতন অরবিন্দ ঘোঁষ প্রবেশ করিবে না, কিন্তু একটি নৃতন মান্য নৃতন চরিজ্ঞ 

ইয়া নৃতন কর্মভার গ্রহণ করিয়া আলিপুরস্থ আশ্রম হইতে বাহির হইবে 1”) 
শ্রীঅরবিন্দের নৃতন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায় কর্মযোগিন পত্রিকার 
্রচ্ছদ্পটে । আলিপুর জেলে শ্রীঅরবিন্দ গীতার সাধন গ্রহণ করেন এবং 
“বাহুদেৰ সর্বমিভি” এই প্রতাক্ষ অন্ুভূতিলাভ করেন। কর্মঘোগিন পত্রিকার 
্রচ্ছদপটে দেখা যাঁয় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের থর ফুফণাজুংঘরের মুি--কুষট অজুনিকে 
কর্মষোগের উপদেশ দরিচ্ছেন। কর্মযোগিনের 2/1০0:০-ও গীতার নিষ্ষাম ধর্মের 
আদর্শ “যোগঃ কর্ম কৌশলম্‌ কর্মযোগিনে শ্রীঅরবিন্দ ষে সব প্রবন্ধ লেখেন 
তাতেও তার এই সময়কার বন্তৃতাতে জাতীয়তার কথা, ভারতের জাতীয়তার 
লক্ষ্য ও আঘর্শের কথা, অবশ্য ছিল; কারণ তিনিই তখন বাংলার জাতীয় 
আন্দোলনের পরিচালক । কিন্তু তীর এই লময়কার লেখা! ও বক্তৃতায় ঝোঁক 
পড়েছিল ধর্মের উপর, কর্মযোগের উপর। শ্রীঅরবিন্দের উত্তরপাঁড়ার বস্কৃতার 
উপসংহারেও এ কথার সমর্থন পাওয়া যায়। এ উপসংহারে .তিনি বলেছিলেন 
ঘে পুর্বে তিনি বলতেন ভারতের জাতীয়তাই ধর্ম; এখন তিনি কথাটা! একটু 
পরিবর্তন করে বলতে চান ধে সনাতন ধর্ম, হিন্ছু ধর্মই ভারতের জাতীয়তা-_- 
অর্থাৎ এখন আগে ধর্ম, পরে জাতীয়তা ও দেশের সেবা । কর্মঘোগিনের প্রথম 
পপ পপ 


সংখ্যা রস হত রামকষণত-বিবেকাননের ধর্মের 'মালোচনা নিয়ে। অন 
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কিছুকাল পরে দেশ-সেবা ও জাতীয় আন্দোলন খেকে অবসর নিয়ে তিনি 
পণ্ডিচেরীতে যাবেন। জাতীয় আন্দোলনে যোগদান ও পণ্ডিচেরীতে যোগ 
মাধনায় আত্ম-সমর্পণ এই ছুইয়ের মধাবর্তা ঘটনা হলে! শ্রীঅরবিন্দের জেলের 
অন্ুড়ৃতি। এই অনুভূতির ফলে গ্রীঅরবিন্দের কেবল দ্রাষ্টভঙ্গীর পরিবর্তন 
হয় না, তার দৃষ্টির প্রসারও হতে থাকে । ভারতের ম্বাধীনতার অপেক্ষা 
সর্ব মানবের আধ্যাত্মিক উন্নতিই অধিকতর কাম, এ ধারণ! তার মনে ক্রমশ 
জন্মাতে থাকে । 
কর্মযোগিন ও ধর্মপত্রিকার আলোচ্য বিষয় সমু 

কিন্তু দেশের শ্বাধীনতা-জান্দোলন থেকে সগ্য সগ্য বিচ্ছিন্ন হওয়া তো 
শ্রীঅরবিন্দের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই জাতীয়তাবাঁদীর লক্ষ্য কী ভওয়া 
উচিত এবং তার কর্মপন্থাও কী হবে সেই সম্বন্ধে প্রীঅরবিন্দ কর্মযোগিন ও ধর্ম 
পত্রিকাদ্য়ের সাহায্যে দেশের সম্মুখে তার স্চিস্তিত মত প্রকাশ করেন। 
তাঁর এই সময়কার বক্তৃতাপ্ুপ্লিতেও আমরা তা-ই দেখি। তবে কেবল 
জাতীয়তাবাদের আলোচনায় তিনি নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখতেন না; ভারতের 
সংস্কৃতি ও সভ্যতা সম্বদ্ধেও তিনি কর্মযোগিনে ও ধর্মে মূল্যবান প্রবদ্ধাদি প্রকাশ 
করতেন। প্রাচীন ভারতের শিক্ষার আদর্শ কী ছিল; কেন ভারতের সভ্যত। 
এতদিন ধরে বিষ্যমান আছে-_-এইসব প্রশ্ন তিনি উত্থাপন করেন এবং তার 
উত্তরও দেন। তিনি বলেন প্রাচীন ভারতের শিক্ষার আদর্শ ত্রহ্ষাচর্য ও ধর্ম- 
সাধনাই ভারতীয় সভ্যতার দীর্ঘকালব্যাপী অস্তিত্বের কারণ। তার মত বর্তমান 
ভারতেও আমাদিগকে প্রয়োজনীয় ও সময়োপযোগী পরিবর্তনসহ প্রাচীন 
আদর্শেরই পুনঃ গ্রবর্তন করতে সচেষ্ট হতে হবে । 

শ্রীঅরবিন্দ চিরদিন 'ভারতীয় চিত্রকলার একজন সমজদার ছিলেন। 
চন্দননগর গমনের অল্প আগে তিনি ভারতের নতুন চিত্রকলা পদ্ধতি সন্বদ্ধে যে 
বন্দর একটি প্রবন্ধ ধর্ম পত্রিকায় লেখেন তার র উল্লেখ উল্লেখ এখানে অগ্রাসঙ্গিক. হবে 
না। ই প্রবন্ধে তিনি বলেন £ প্রযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অসাধারণ 
গ্রতিভায় অনুপ্রাণিত কয়েকজন যুবক ভারতীয় চিত্র বিস্তার পুনরুদ্ধার 
করিতেছেন। তাহাদের প্রতিভার গুণে বঙ্গদেশে নৃতন যুগের হৃচন! হইতেছে । 
ইহার পর আশা! করা যাঁয় যে ভারত ইংরেজের চোখে না দেখিয়া নিজ চোখে 
দেখিবে ) পাশ্চাত্যের অনুকরণ পরিত্যাগ করিয়। নিজ প্রাঞ্জল বুদ্ধির উপর 
নির্ভর করিয়া আবার চিত্রিত রূপ ও বর্ণে ভারতের সনাতন ভাব ব্যক্ত করিবে!” 


১৩৪ _. ী্রবিনদের জীবন-কখা 


ভারতের শিল্পের বৈশিষ্ট্যও তিনি এঁ প্রবন্ধে সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন । তিনি 
বলেন £ “ভারতীয় চিত্রকর ও অন্থান্ত শিল্পীরা ঘে ঠিক বাহ্‌ জগতের অন্থকরণ 
করেন না ইহা সতা, কিন্তু সামর্থোর অভাবে নয়। তাহাদের উদ্দেশ্ট বাহ দৃশ্ত 
ও আকুতি অতিক্রম করিয়। অন্তরস্থ ভাব ও সতা প্রকাশ করা ।.'***"পাশ্চাতা 
বাহিরের নামরূপে অন্থরক্ত, আমর! নিত্য বস্ত না পাইয়া! কিছুতেই ন্তষ্ট হইতে 
পারি না। এই প্রভেদ যেমন ধর্মে, দর্শনে ও সাহিত্যে তেমনি চিত্রবিষ্ার ও 
স্থাপত্য-বিদ্ায় সর্বত্র গ্রকাঁশ পাঁয়।” (ধর্ম ও জাতীয়তা! পৃষ্ঠা ১১২ জরষ্টব্য ) 


রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শেষ দশ মাসের কাজ 

এই শেষ দশ মাঁস কালের মধ্যে প্রীঅরবিন্দের রাজনৈতিক জীবনের তিনটি 
ঘটনা! উল্লেখযোগ্য । একটি উল্লেখষোগ্য ঘটনা হলো ২৩শে জুন তারিখে 
বরিশালের ঝালকাঠি শহরে অনুষ্ঠিত বরিশাল সম্মিলনীতে যোগদান। সেখানে 
প্রীঅরবিন্দ যে হৃদয়স্পর্শী বক্তৃতা দেন তার একটু আলোচনা আমার্দের করতে 
হবে। দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলে। ১৪২৪ সনের-স্লেস্টেম্বর মাসের প্রথম 
ভাগে হুগলী জেলার চু চড়া শহরে বজীয় প্রাদেশিক ক্নফারেন্মের যে সভা 
আহৃত_ হয় তাতে জাতীয়তাবাদী দলের পরিচালন! । তৃতীয় উল্লেখযোগ্য 
ঘটনা কর্মষোগিন পত্রিকায় প্রকাশিত দেশবাসীর প্রতি শ্রীঅরবিন্দের এক খোল! 
চিঠি । এই চিঠিখানাকে শ্রীঅরবিন্দ তার “শেষ উইল” বলে উল্লেখ করেছিলেন। 
এই খোঁল! চিঠিখানা এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক দলিল । কী অবস্থায়, 
কেন শ্রীঅরবিন্দ এই খোল চিঠিখান। লিখেছিলেন এবং তার ফল কী হয়েছিল 
সেই সব কথ। আমাদের আলোচনা করতে হবে। আর এই দশ মাস কালের 
মধ্যে জুন, জুলাই ও আগষ্ট মানে তিনি কলকাতায় কতকগুলি বক্তৃতা দেন; 
এবং বক্তৃতাগুলি কর্মযোগিন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে সর্বদেশে প্রচারিত হয়। 
এই বন্তৃতাগুলিতে শ্রীঅরবিন্দ তখনকার দেশের সমস্ত সমুহের আলোচনা, 
এবং প্রসঙ্গক্রমে গভনমেণ্টের প্রতিক্রিয়াশীল কার্ধকলাপের সমালোচনা করেন। 
তাই একদিকে যেমন এ বক্তৃতাঁগুলি থেকে আমরা তখনকার দেশের রাজনৈতিক 
পরিস্থিতির কথা জানতে পারি তেমনই শ্রীঅরবিন্দের রাজনৈতিক আদর্শও 
কর্মপন্থার দার্শনিক ব্যাখ্যাও জানতে পারি। তাই এই বক্তৃতাগুলি থেকে 
দুচারটি সম্পর্কে একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবে! । প্রথমে এই বন্তৃভাগুলির 
কথাই আলোচন। করা যাক্‌। তার বিখ্যাত উত্তরপাড়ার বত্তৃত্ই- জেল থেকে 





কলকাতায় শেষ দশ মাস ১৩৫ 


বের হবার পর প্রথম বক্কত! ; ইতিপূর্বে মানা প্রসঙ্গে সেই বক্তৃতার অনেক 
কিছু উল্লেখ কর! হয়েছে । 
বিডন ক্ফোরারের বক্তৃতা 

এই বস্তৃতা দেওয়া হয় ১৯*৯ সনের ১৩ই জুন। বক্তৃতার পটভূমিকা 
এই-_-ইতিপুর্বে ১৯৯৮ সনের ১২ই ডিসেম্বর বাংলার ৯ জন প্রধান বাক্তি বিনা 
বিচারে নির্বাদিত হন। বরিশালের সর্বজনমান্ত নেতা অশ্বিনীকুমার দত্ব ও 
তার সহযোগী অধ্যাপক সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সপ্জীবনী পত্রিকার সম্পাদক 
শদ্ধেয় কষ্ণকুমাঁর মিত্র, বন্দেমাতরম্‌ পত্রিকার স্থলেখক শ্ঠামহুন্দর চক্রবর্তী, পূর্ব- 
বঙ্গের অনুশীলন সমিতির কৃতী নেতা পুলিনচন্ত্র দাস প্রমুখ নয়জন বিশিষ্ট ব্যক্তি 
বাংলার বাইরে বিভিন্ন জেলে আবদ্ধ হন। আর কলকাতায় তখন গভর্নমেন্ট 
হুকুমে সন্ধ্যার আধ ঘণ্ট! পুর্বে সভাসমিতি বন্ধ রাখতে হয়। জাতীয়তাবাদী 
পত্রিকাগুলির কঠরোঁধ করাও গভর্নমেণ্টের স্থনিরিষ্ট নীতি ।--রাজদ্রোহকর 
প্রবন্ধ প্রকাশের অজুহাতে পত্রিকার প্রেস বাজেয়াপ্ত করা, কিংব। পত্রিকার 
কাছে বহু টাকার জামিন দাবী কর! তখন নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার । এক- 
দিকে এই নির্যাতন অপরদিকে ভুয়ো শাসন-সংস্কার দিয়ে দেশের একদল 
লোকের তোষণ ; এবং গভর্ণমেণ্টের দলে তাদের আকৃষ্ট করে দেশের এক্যনাঁশ 
কর] ছিল গভর্নমেণ্টের সথচিস্তিত নীতি । তাই প্রবল ঢক্কানিনাদের সঙ্গে 
গভর্নমেণ্ট ১৯৮ সনের ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে মলি-মিপ্টে৷ শামন-সংস্কার নামে 
পরিচিত প্রস্তাব প্রকাশিত করে। 

তার বিডন স্কোয়ারের বক্তৃতায় শ্রীঅরবিন্দ প্রথমে বলেন থে দেশে যখনই 
স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন একটু স্তিমিত হয় তখন সরকারের দিক থেকে 
নির্যাতনের মাত্রা বৃদ্ধি হলেই আন্দোলন আবার শক্তিশালী হয়ে থাকে, এ 
ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হবে না। বিন! বিচারে নির্বানাদি নির্ধাতন-ব্যবস্থার 
ফলে স্বদেশী আন্দোলন বল সংগ্রহ করবে। তিনি বলেন সব দেশের লোককেই 
স্বাধীনতা-অর্জনের জন্য মূল্য দিতে হয়, নির্যাতন ভোগ করতে হয়? 
ভারতবাসীকেও সেই মূল্য দিতে হবে। ভারতবাসী এ পর্ধস্ত অনেক নির্ধাতন 
ভোগ করেছে; কিন্তু ভগবান পরাধীনতা-অপরাধের জন্য তাদের কাছে 
আরে) অধিক মূল্য দাবী করবেন। তারপর তিনি প্রন্তাবিত শাসন-সংস্কার 
সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তিনি বলেন জেলে থাকা কালেই তিনি প্রন্তাবিত 
মলি-মিশ্টো! শাসন-সংস্কারের কথা কিছু কিছু শুনেছেন। এ শাসন-সংস্কার 


১৩৬ শ্রীঅরবিষ্দের জীবন-কথা 


প্রস্তাব নিয়ে উল্লসিত হবার তিনি কোন কারণ দেখেছেন না। তিনি চোদ্দ 
বছর বিলাতে ছিলেন, এবং ইংরেজ জাতির রীতি-নীতি তিনি ভাল করেই 
জানেন। এদেশে যেটুকু আন্দোলন হয়েছে তার জন্তই ইংরেজ সত্যিকারের 
অধিকার ভারতবাসীকে কিছু দিবে, একথ। তিনি বিশ্বাস করেন না। যতটুকু 
না৷ দিলে নয় তাঁর বেশী ইংরেজ কখনও দেয় না। এই তথাকথিত সংস্কারের 
ফলে দেশের উন্নতি হবে না, অবনতিই হবে। ইংরেজ অতি কৌশলে এই 
শাসন-সংস্কার প্রস্তাব রচনা করেছে । আইন-সভার হিন্দু সভ্যগণ হিন্দুদের 
দ্বার! এবং মুমলমান সভ্যগণ মুসলমানদের ছার নির্বাচিত হবেন এই ব্যবস্থা 
করে ইংরেজ এদেশের হিন্দু মুসলমানের বিরোধ পাকা করতে চায়; অর্থাৎ 
রাজনীতির ক্ষেত্রে হিন্দু মুসলমানের একযোগে কাজ কর] শক্ত হবে । 
কুমারটুলির বস্তুত 
পরে আগষ্ট মাসের প্রথম ভাগে তিনি কলকাতায় কুমারটুলিতে এক সভায় 
মলি-মিণ্টো৷ শাসন-সংস্কার প্রস্তাব সম্বদ্ধে ধা বলেন এখানে তার উল্লেখ কর! 
যেতে পারে। কুমারটুলির সভায় তিনি বলেন €ষ দীর্ঘকাল বিলাতে বাস করে 
ইংরেজ বাবসায়ীদের একট। মূল নীতি তিনি লক্ষ্য করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে 
কোন খেলে! ও বাজে জিনিস বাজারে চালাতে হলে ইংরেজ ব্যবসায়ী খেলে! 
জিনিসটির বহিরাব্রণ-খুব মনোহর করে তৈরী করে। এইরূপ খেলো! জিনিসের 
নাম_7702778670 | _শ্রীঅরবিন্দ ইংরেজ চরিত্র ভাল করে জানেন বলে 
ইংরেজের দেওয়া কোন শাসন-সস্কার প্রস্তাবকে তিনি একটু তলিয়ে দেখা 
গ্রয়োজন মনে করেন। তার মতে এই শাঁষন-সংস্কার._ প্রস্তাব আমাদের 
্বায়ত্ত-শাসন লাভের পক্ষে প্রথম পদক্ষেপ হবে কী না তা দেখ! দ্ররকার। তার 
বিশ্বাস এই শা শাসন-সংস্কার প্রস্তাব একট! 8:0071088610-এর _ হ্যায়_ বাজে 
জিনিস। তার- বহিরাবরণ_ মনোহর । ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নিবাচন, 
বেসরকারী নির্বাচিত সভ্যদ্দের সংখ্যাবৃদ্ধি এবং জন-স্বার্থ স্গন্দীয় প্রস্তাব 
উত্থাপন করবার বেসরকারীর সভ্যদের অধিকার প্রভৃতি বস্তত খেলো 
জিনিসের বাইরের মনোহর আবরণ মাত্র। কারণ--এ প্রস্তাবে বেসরকারী 
সভ্যদের উথাপিত প্রস্তাব গ্রহণ করা বা না-করা সম্পূর্ণরূপে সরকারের 
ইচ্ছাধীন। সত্যিকার অধিকার বলতে কিছুই এই প্রস্তাবে ভাপ্নতবাসীকে 
দেওয়। হয় নি। বরং ইংরেজ কৌশলে তাঁর নিজের শক্তি বৃদ্ধিরই ব্যবস্থা 
করেছে; কারণ আসলে এই প্রস্তাব অনুসারে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিরোধ 


কলকাতায় শেব দশ মান ১৩৭ 


দেখ! দ্বেবে এবং ইংরেজই দুদলের মধ্যে মধ্যস্থ হয়ে কর্তৃত্ব করবে। 
তারপরে তিনি এই বলে বক্তৃতার উপসংহার করেন যে ভারতবাসীকে দৃঢ 
বিশ্বাস রাখতে হবে যে ভারতের অগ্রগতির পথে কোন কিছুই বাঁধা হতে 
পারবে না। ভারতের সৌভাগ্য-স্থর্য একদিন উদিত হবেই ; এবং সর্বভারতে, 
কেবল সর্বভারতে নয় এশিয়ার সর্বত্র এবং পৃথিবীর সর্বত্র সেই সুর্যের আলে 
একদিন ছড়িয়ে গড়বে । 
কলেজ স্কোরার বক্তৃতা 

১৯০৯ সনেরু-১ল] জুলাই মদনলাল হক! নামক এক পাঞ্জাবী যুবক লগ্নে 
ভারতসচিবের সেক্রেটারী _ক্র্জন উইবি সাহেবকে গুলি, করে হতা! করে 3 
এবং কার্জন উইলি সাহেবকে রক্ষা করতে গিয়ে একজন ভারতীয় ভৃত্রলোকও 
আততায়ীর গুলিতে প্রাণ হারান। ভারতবর্ষের নানা স্থানে এই খুনের নিন্দা 
করা হয়। কয়েকদিন পরে বাংলার ছোটিলাট বেকার সাহেব বাবস্থাপক 
সভায় এই খুনের উল্লেখ করে যা বলেন, তা বিশ্বয়জনক। তিনি সকল 
ভারতবাসীকে এই খুনের জন্য দায়ী করে বলেন খুনের শুধু নিন্দা করাই যথেষ্ট 
নয়; ভারতবাসীকে সরকারের সঙ্গে সহযোগিত1 করতে হবে ; নইলে গভর্নম্েট 
এই জাতীয় অনাচার দমনের জন্য এমন উপায় অবলম্বন করতে বাঁধা হবে যাতে 
দৌষী-নির্দোষের সুক্ম বিচার কর! সম্ভব হবে না। অর্থাৎ ছোটলাট এই ভয় 
দেখিয়েছিলেন যে দোষী-নির্দোধী নিবিশেষে সকল ভারতবাীকে নিধাতন 
ভোগ করতে হবে। শ্রীঅরবিন্দ তার ১৮ই জুলাই তারিখের কলেছ্ছ_-স্বোয়ার 
বক্তৃতায় বেকর-সাঁহেবের এই অচিন মস্তব্যের সমুচিত উত্তর দেন। 

শ্রীঅরবিন্দ তার এই বক্তৃতায় প্রথমে বলেন ছোটলাট বেকার সাহেব ষে 
সকল ভারতবাসীকে এই খুনের জন্য দায়ী করেছেন তা অন্তায়। এই খুনের 
সঙ্গে সমগ্র দেশের সম্পর্ক কোথায়? লগুন পুলিশের মতে ধিঙগড়ার সাজ 
অপর লৌকের যোগ-সাঁজমের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি; তাঁদের মতে 
কাজটা ধি্স ডারই ব্যক্তিগত ব্যাপার । তারপর গভর্নমেণ্ট যে দেশের লোকের 
সহযোগিতা দাবী করে সে প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ জিজ্ঞানা! করেন লাটসাহেব বুঝিয়ে 
বলবেন কী দেশে শাস্তি রক্ষার জন্য সরকারের সঙ্গে ভারতবাসী কী ভাবে 
সহযোগিতা করবে? এদেশের শাসন ব্যাপারে ভারতবাসীর কোন হাত নেই । 
ভারতবামীর মৌলিক অধিকার বলেও কিছু নাই। দেশের আইন প্রণয়নে 
ভারতবাসীর মত গ্রহণ কর! হয় না; গভর্মমেপ্ট যে আইন করতে ইচ্ছা করে 


১৩৮ প্রীঅরবিন্বের জীবন-কথা 


সেই আইনই পাশ হয়ে থাকে । গভর্নমেন্ট যে ট্যাক্সি আদায় করে তা কী ভাবে 
ব্যয়কর] হবে তা নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার দেশবাসীর নেই। এমতাবস্থায় 
গভর্নমেণ্টের সঙ্গে সহযোগিতায় অর্থ কী গভর্নমেন্ট যা বলে বা যা করে তাতে 
শুধু সায় দেওয়া! মাত্র নয়? প্রজাদের কী করণীয় থাকতে পারে? সরকারী 
কর্মচারীদের নিরক্কূশ ক্ষমতাকে মেনে নেওয়া, তাদের স্বেচ্ছামতন দেশ-শাসন 
করবার ঈশ্বর-দত্ত অধিকার ম্বীকার কর! ছাড়া ভারতবধাসী আর কী করতে 
পারে? কিস্তকোন স্থসভ্য জাতিই তার রাজনৈতিক আদর্শ বলে এ ব্যবস্থা 
স্বীকার করতে পারে না। বস্তত আজ ইংরেজ সরকারের সঙ্গে ভারতের 
প্রজাদের সম্পর্ক অস্বাভাবিক এবং আধুনিক যুগের রাষ্্িক আদর্শের রাজা-প্রজার 
সম্পর্কের আদর্শের বিরোধী । সরকার যদি এই অস্বান্ভাবিক অবস্থার অবসান 
ঘটিয়ে এদেশের প্রজার্দের তাদের মৌলিক অধিকার দেয় তবে এদেশে 
শাস্তিশৃঙ্খল] ভঙ্গ হবার কোন কারণ ঘটবে না। দেশবাসীর পক্ষে মরকারের 
সঙ্গে গ্রকৃতি সহযোগিত। কর। তখন সম্ভব হবে । 

বিলাতে কার্জন উইলি স্মহেবের_.হত্য! প্রসঙ্গ ভারতে বিশিষ্ট মডারেট 
নেতা গোপালকুষ্জ গোখলে মশাই পুণাঁতে ৮ই জুলাই. য়ে বক্তৃত! দের বেকার 
দাহেব তার ভাষণে সেই. বন্তৃতার প্রশংসা করেন।_ গ্োখলে তার পুণা- 
বক্তৃতায় বলেছিলেন যে, ভারতের বর্তমান অবস্থায়_স্বরাজের বা! স্মাধীনতার 
আঁকাজ্ষ। নিছক পাগলামি ; এবং যাঁরা শাস্তিপুর্ণ উপায়ে স্বাধীনতালাভের 
কথ। বলে তার! যিথ্যাবারদী-_-ভীরুতাবশত তার। তাদের মনের কথা গোপন 
করে থাকে । গোঁখলের মতে এই সব লোক দেশের প্রকৃত উন্নতির অন্তরায় ; 
এবং গভর্নমেন্ট যর্দি তাদের সম্বন্ধে কঠোর নির্ধাতন-নীতি অবলম্বন করে তবে 
গভনমেপ্টকে দোষ দেয়! যায় না। গোখলের দেশপ্রেম এবং দেশের জন্তে তার 
ত্যাগ স্বীকার শ্রীঅরবিন্দ স্বীকার করতেন, কিন্তু তিনি গোখলের পুণা- 
বক্তৃতার তীব্র মমালোচন। ন।৷ করে পারলেন না। বস্তৃত শ্রীঅরবিন্দ গোখলের 
মডারেট-পন্থী রাজনীতি বরদাস্ত করতে পারতেন না । ন্মুরণীয় যে রাজনীতিতে 
গোখলের গুরু ছিলেন বাহ মডারেট ফিরোজশা মেহতা। শ্রীরবিষ্দ ভার 
কলেজ স্কোয়ারের বক্তৃতায় ও কুমারটুলির বক্তৃতায় গোথলের পুণা-বন্তৃতার ষে 
সমালোচনা করেন তা স্ুযুক্তিপুর্ণ। তিনি বলেন স্বাধীনতার আকাক্ষা ঘে 
দোষের নয় কিংবা. দগ্ডনীয় নয়, আলিপুর. বোমার মালায় বিচারক তা স্বীকার 
করেছিলেন। এমন কি ভারতের কোন কোন ইংরেজ পত্রিকার ইংরেজ 


কলকাতায় শেষ দশ মাস ১৩৯ 


সম্পাদকও মন্তব্য করেছিলেন যে স্বাধীনতার আকাজ্ষার জন্ত গভর্নমেণ্টের 
তরফে নির্যাতন সমর্থন যোগা নয়। ১৭ই জুলাই তারিখে কর্মযোগিন 
পত্রিকায় গোখলের পুণা-বক্তৃতার সমালোচনা করে 47:51 ৬1171377917” 
এই নামে শ্রীঅরবিন্দ যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন এ প্রসঙ্গে তার উল্লেখ অবাস্তর 
হবে না। শ্রীঅরবিন্দ যে শ্লেষাত্মক রচনায়ও সিদ্ধহত্ত ছিলেন এ প্রবন্ধটি, 
তার প্রমাণ। এ প্রবন্ধ প্রীঅরবিন্দ লিখেছিলেন £ [76 ( 30107916 )| 
20001151765 10170561610 85 03৩ 11100609005 ৬1018151891 110 আ10 
0১০ 51015%85) £১786805 2170 1721)0108105 06 17090153 2170 
£1121050801785 0060০ 1011) 0১০ 4১৪০1 01038010981] 4৯190110050 
10 00০ 1100180910০ 81070 001561595 ৪5 €1)6 1২810118583 ০ 0০ 
06560095075 6015 [7015 4১11191006. মর্মার্থ: গোখলে হলেন স্থায়- 
পরায়ণ বিভীষণ; মান্াজ ও এলাহাবাদর ইংরেজী পত্রিকার সম্পাদকের! 
হলেন স্থুগ্রীব, অঙ্গ আর হনুমান ; ভারত সচিব লর্ড মলি ( ধিনি বিলাতের 
রাজনীতিতে চরম সংস্কারপন্থী কিন্তু ভারতের রাজনীতিতে স্বৈরতস্ত্রের সমর্থক ) 
হলেন রামের অবতার । ধর্মপরায়ণ বিভীষণ রামের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন; 
এবং রাম, বিভীষণ, স্থগ্রীব, অঙ্গদ ও হনুমান মিলেছেন জাতীয়তাবাদী রাক্ষসদের 
নিধনের জন্যে । 
ঝালকাঠি বক্তৃতা 

১৯০৮ সনের নভেম্বর ডিসেম্বর মাসে, আলিপুর বোমার মামল। চলার কালে, 
গভনমেণ্ট বিন! বিচারে বাংলার যে ৯ জন নেতাকে নির্বাসিত করে বাংলার 
বাইরে বিভিন্ন জেলে আবদ্ধ রাখেন তাদের মধ্যে তিন জনই ছিলেন বরিশালের 
লোক। এই তিন্জন হলেন বরিশালের সর্বজনমান্ত নেতা অশ্বিনীকুমার দত্ত 
মশাই, তার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ব্রজমোহন কলেজের অধ্যাপক সতীশচন্্র 
চট্টোপাধ্যায় মশাই আর বাংলার অপর বিখ্যাত সাংবাদিক ও জননেত। মনোরঞ্জন 
গুহঠাকুরতা মশাই । ইতিপুর্বেই বরিশালের লোকদের অনেক নির্ধাতন সন 
করতে হয়েছিল; পুলিশের রেগুলেশন লাঠির আঘাত; তাঁদের মাথায় 
পড়েছিল। স্বদেশী ও বয়কট অন্য জেলার অপেক্ষা বরিশালে অধিক মাত্রায় 
সফল হওয়ার অপরাধে ঝালকাঠির বাসিন্দাদের উপর পিউনিটিভ ট্যাক্সও বসানে। 
হয়েছিল ; তবু বরিশালের লোকের! যে ভয় পায় নি তার প্রমাণ ১৯০৯ সনের 
জুন মাসের ঝালকাঠির কনফারেন্স। এখানে উল্লেখ করা দরকার ষে বরিশালে 


১৪১ শ্রঅরবিন্দের জীবন-কথা 


ভ্রীঅরবিন্দ স্বদেশী ও বয়কট সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবেন ইহ! পুলিশের মনঃপুত ছিল 
না। পুলিশ ঝালকাঠি বামীদের জানিয়েছিল ্অরবিন্দ-কে ঝালকাঠিতে 
আমন্ত্রণ করা হলে কনফারেব্সই বন্ধ কর] হবে। কিন্তু ঝালকাঠির লোকেরা 
ভয় পেলেন না। তার] বলেন কনফারেন্স যদি কর্তৃপক্ষ বন্ধ করেন তো 
করুন; কিন্তু শ্রীঅরবিন্দকে আমন্ত্রণ কর] হয়েছে, সে আমন্ত্রণ প্রত্যাহার কর! 
হবে না। 

বক্তৃতা দিতে উঠে শ্রীঅরবিন্দ বলেন চার বছর আগে তিনি বরিশালে প্রথম 
এসেছিলেন ; চার বছর পর আজ তিনি আবার বরিশালে এসেছেন । তাঁর মনে 
হয় তিনি যেন এক তীর্ঘস্থানে এসেছেন ; কারণ অশ্বিনী দত্ত মশীয়ের হাতে- 
গড়া বরিশাল সত্যিই স্বদ্েশীর গীঠস্থান। তারপর তিনি যে শুন্য চেয়ারে 
অশ্বিনী দত্ত মশাইয়ের ফটো! রাখ! হয়েছিল. তাঁর দ্রিকে- অঙ্কলী নির্দেশ করে 
জিজ্ঞানা করেন কী অপরাধে অশ্বিনী দতত মশাই, রুষ্ণকুমার মিত্র মশাইয়ের মতন 
পবিত্র চরিত্রের লোক, নির্বাসিত হয়েছেন 7? কেউ তাদের এমন একটি কাজেরও 
উল্লেখ করতে পারবে না যা প্রশংসার যোগ্য নয় কিংবা! গর্বের বিষয় বলে গণ্য 
হবার মতন নয়। তারপর শ্রীঅরবিন্দ বলেন যে আইন অন্রসারে তাদের ধর! 
হয়েছে তাতে তীদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনার দরকার হয় নাই, 
আদালতে বিচারেরও প্রয়োজন হয় নাই। বিলাতের পার্লামেণ্টের সভ্যদেরও 
কেউ কেউ বলেছিলেন মে আইন শত বছরের পুরাঁনো৷ এমন এক আইন, ঘা! 
বর্তমান কালের উপযোগী নয় এবং বর্তমানে এ আইনের প্রয়োগও সঙ্গত নয়। 
ভারত-সচিব নেই আইন সমর্থন করেন; কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ এ আইনকে 
“বে-আইনি আইন” ( 79আ1655 1৪ ) এই আখ্যা দেন। 

তারপর শ্রীঅরবিন্দ তাঁর শ্রোতাদের বলেন যে গভনমেণ্টের শক্তির ও 
স্বেচ্ছাচারিতাঁর পরিচয় প্রজীদের উপর নিধাতনে ; আর ভারতবাসীর শক্কির 
পরিচয় হবে অগ্লান মুখে সেই নির্যাতন সহনে। তিনি বলেন নির্ধাতন উৎপীড়ন 
হলো যেন ভগবানের “হাতুড়ির আঘতু।” কামার যেমন হাতুড়ির দ্বারা 
পিটিয়ে পিটিয়ে লোহাকে মজবুত করে তোলে, ঈশ্বরও তেমনি তাদের উপর 
নির্যাতনের হাতুড়ি প্রয়োগ করে তাদের শক্তিবৃদ্ধি করছেন। তিনি তার 
শ্রোতাদের ম্মরণ রাখতে বলেন যে ভারতবাধী এক স্থপ্রাচীন সভ্যতার 
উত্তরাধীকারী ; আজিকার ভারতবালীন্দের পুর্বপুক্রষগণকে কত তপস্যা করতে 
হয়েছিল। ভারতবাঁসী সেইসব মায়ের সন্তান ধার! হালি মুখে স্বামীর চিতায় 


কলকাতায় শেষ দশ মাস ১৪১ 


আরোহণ করতেন। আজ তাদের নেতৃগণ নির্বাসিত $ কিন্তু তা বলে নিরাশ 
হবার কে।ন কারণ নেই। তিনি বলেন এই নির্বাসিত নেতার] মহান ছিলেন 
সন্দেহ নাই? কিন্তু জাতীয় আন্দোলনের সফলতার জদ্য তারাও একাস্ত 
অপরিহার্য নন। একদিন মৃত্যু এসে তাদ্দের পৃথিবী থেকে অপসারিত করবে ; 
কিন্তু আন্দোলন তখনও চলবে। বস্তত ভারতের এই জাতীয় আন্দোলনের 
প্রকৃত নেতা হলেন ভগবান হ্বয়ং; এবং আন্দোলনের পিছনে রয়েছে ঈশ্বরের 
ম্পষ্ট অভিপ্রায়। ( এই কথাটা শ্রীঅরবিন্দ গভীরভাবে বিশ্বাল করতেন, এবং 
তার নান বক্তৃতায় কথাট। উল্লেখ করেছেন। ) 

তারপর তিনি বলেন সরকারের নির্ধাতন-নীতি ব্যর্থ হতে বাধ্য । নর্ধাতনের 
দ্বারা দেশ শীসন কর! যায় না। যে বাণিজ্য-রক্ষার জন্ত ইংরেজ এত ব্যাকুল 
নির্যাতনের ফলে সেই বাঁণিজ্যেও অচল অবস্থা! দেখা দেবে । দেশে শাস্তি না 
থাকলে কে বাণিজ্যে টাক! খাটাবে? কেউ কেউ বলেন নির্যাতনের হাত থেকে 
নিষ্কৃতির উপায় হলে! নির্ধাতন-নীতির সম্মুখে নতিম্বীকার, নির্যাতন এড়িস্বে 
চলা। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের মত তা নয়। তিনি বলেন মাহসের সঙ্গে সরকারের 
নির্যাতন-নীতির সম্মুখীন হওয়াই দেশবাসীর প্রকষ্ট পন্থা । সভার দিনের 
আবহাওয়ার দরুণ ভার কবি মনে একটি উপমার উদয় হয়; এবং সেই উদ্গমা 
দিয়েই তিনি তার বক্তৃতার উপসংহার করেন। সভার আগের দিন প্রবল ঝড়ে 
সভা-মগ্ডপের ছাদ উড়ে যায়; কিন্ত সভারস্তের পুবে বহু আয়াসে ছাদ মেরামত 
কর। হয়। সভার অধিবেশন চলার কালে আবার প্রবলতর ঝড় আদে। 
ন্বেচ্ছাসেবকগণ গায়ের জোরে মভামগ্ডপের ছাদ পরে রাখে; ঝড়ে ছাদ উড়িয়ে 
নিতে পারলো না। তার বক্তৃতার উপসংহারে শ্রীঅরবিন্দ বলেন তিনি ঝড়ের 
মধ্যে যেন ঝড়ের দেবতার রুদ্রব্ধপ দেখতে পেলেন। তিনি বলেন আজ দেশে 
এক সুন্দর মাতৃমন্দির রচিত হচ্ছে; কোন ঝড়-ঝাঁপটা, বাধ। বিপত্ভিতেই এ 
মন্দির নির্মাণ অসম্পূর্ণ রাখলে চলবে ন1। সেদিনের সভায় যেমন স্বেচ্ছাসেবকেরা 
সমবেত চেষ্টায় সভামণ্ডপের ছাদ তুলে রেখেছে তেমনি দেশ সেবকদের মাতৃ- 
মন্দিরের উপর ছাদ তুলে রাখতে হবে, অর্থাৎ দেশের স্বাধীনতা-আন্দোলনকে 
সাফল্যমপ্ডিত করে তুলতে হবে। 
হাওড়ার বন্তুত। 

ঝালকাঠি থেকে ফেরার কয়েকদিন পরে [70781 120110+5 4১55০0০2- 
(৫০%-এর বাধিক সভায় শ্রীঅরবিন্দ এক তথ্যবল বভৃতা দেন। কয়েকমাস 
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আগে গভর্নমেন্ট এক নতুন আইন পাশ করে--01001091 [2 20060010020 
£১০৮ ০ 1908--বাংল। দেশের সমিতিগুলিকে বেআইনি ঘোষণা করে। 
এইরূপে অনুশীলন সমিতি, বরিশালের স্বদেশবান্বব সমিতি, ফরিদপুরের ব্রতী 
সমিতি, ময়মনসিংয়ের সুহৃদ সমিতি প্রভৃতি সমিতিগুলি বন্ধ হয়ে যায়-_ 
গ্রকাশ্তে আর সমিতিগুলির পক্ষে কাঁজ কর! সম্ভব রইলো৷ না । হাওড়ার এই 
বক্তৃতা তারই উত্তর। এই প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ সকল স্বাধীন জ।তির তিনটি 
বিশেষ অধিকারের উল্লেখ করেন। এই অধিকার তিনটি হলে! স্বমত প্রচারের 
অবাধ অধিকার; সভাঘমিতিতে মিলিত হয়ে আল1প-আলোচন1! করার 
অধিকার; এবং সমিতি প্রতিষ্ঠা করে সংঘবন্ধভাবে কাজ করার অধিকার । 
তারপর অষ্টাদশ শতকের ফরাসী বিপ্লব থেকে যে তিনটি কথাকে সমগ্র মানব- 
জাতি তার আঁদর্শ ও লক্ষ্য বলে গ্রহণ করেছে সেই তিনটি কথার--[.196, 
00811) চা৪০])1গৈ তিনি ব্যাখ্যা করেন। সংঘবদ্ধ হওয়াই হলো 
মানবের উন্নতির মূল। আমাদের দেশেও জীবন সংঘবদ্ধ ছিল; আমাদের 
আগেকার পল্লীজীবন, আমাদের যৌথ পরিবার প্রথা, এমন কী সমস্ত ক্রটি সত্বেও 
আমাদের জাতিভেদ প্রথা আগে আমাদের সংঘবদ্ধ জীবন যাপনের সুযোগ 
দিখেছিল। কিন্তু বিদেশী ইউরোপীয় শাসনে এদেশের সংঘবদ্ধ জীবন ধ্বংস হয়। 
উনিশ শতকের ভারত তার সংঘবদ্ধ জীবন হারিয়ে বিপর্ধস্ত হয়ে পড়েছিল। 
বিশ শতকের প্রথমে আবার কী ভাবে এবং কোন্‌ কোন্‌ আদর্শের. প্রেরণায় 
এদেশে সংঘবদ্ধ জীবন নতুন করে গড়ে উঠেছিল, শ্রীঅরবিন্দ তার বর্ণনা করেন। 
এবং ইংরেজের নতুন আইনে সমিতিগুলি বেআইনি ঘোষিত হলেও, আইন ভঙ্গ 
না করে সরকারের সঙ্গে সংঘর্ষ এড়িয়ে কী ভাবে সকলে মিলে কাজ করা সম্ভব 
হবে, শ্ীঅরবিন্দ তার বর্ণনা করে বক্তৃতার উপসংহার করেন। আমর] নিয়ে 
শ্রীঅরবিন্দের বক্তৃতার কিছু কিছু অংশের আলোচনা করবে] । 
স্বাধীন জাতির অধিকারব্রয় 

সকল স্বাধীন জাতিই ম্বমত গ্রচারের অধিকারকে যে মুল্যবান মনে করে 
তার কারণ মত বা মনোভাবই একদিন কাজে রূপ ধারণ করে; এবং যা থাকে 
একদিন শুধু মত বা৷ ভাবরূপে, তা-ই একদিন বাস্তবে পরিণত হয়ে থাকে। 
শ্রীঅরবিদ্দ একথাটাই তীর “ধর্ম ও জাতীয়তা” পুস্তকে এইভাবে প্রকাশ 
করেছেন £ “বাহিরের অবস্থা! অন্তরের ভাবে গ্রতিষ্ঠিত।” ( পৃষ্টা--১*৯) 
শ্রীঅরবিন্দ বলেন ভারতীয় দর্শনের কথা৷ এই যে প্রথমে ঈশ্বন়ের মনে সির 
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ভাবন। বা কল্পনা আসে ; এবং সেই ভাব ব৷ কল্পনাই পরে জগত্রূগে অভিব্যক্ত 
হয়ে ওঠে। মত গ্রচার হয় সংবাদপত্রের সাহাষো ; তাই মত প্রচারের 
স্বাধীনতার অর্থ হলো সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বা সরকারের তরফে সং 
পত্রের প্রকাশের উপর অযথা বাধ।-নিষেধ প্রয়োগের অভাব। প্রকাশ্যে সভা- 
সমিতিতে আলোচন। করবার অস্ত্রিকার না থাকলে একজনের মত বজনের মত 
হয়ে উঠতে পারে না। আর সংঘবদ্ধ হওয়ার অধিকার থাকলেই কেবল ৷ 
থাকে প্রথমে হয়তো! ব্যক্তিবিশেষের মত বা আদর্শ মাত্র তা-ই হয়ে ওঠে একদিন 
সর্বলোকের করণীয় কর্মের লক্ষ্য; এবং এই ভাবেই জাতির উন্নতি সম্ভব হয়ে 
থাকে। 

ফরাসী বিপ্লবের বানী- দানা লাম্য ও ভ্রাতৃত্ব " 

(আধুনিক সভ্যতার যে তিনটি চরম আদর্শ (শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় 15 
0116 89961, ) ফরাসী রাষ্ট বিপ্লবের সময় প্রচারিত হয় সেই আদর্শ 
তিনটিকে বাংলাম্ম স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী বুল হয়। শ্রাঅরবিন্দ মৈত্রী 

নিত, সাম্য ও মেত্রা ব 

কথাটির পরিবর্তে ভ্রাতৃত্ব কথাটি ব্যবহারের পক্ষপাতী । আমাদের ধর্ষেও বলা 

হয়েছে মুক্তি ব৷ মোক্ষই মানবজীবনের লক্ষ্য ; এবং মুক্তি বলতে বোঝায় সকল 
বন্ধন থেকে, সকল অধীনত] থেকে মুক্তি অর্থাৎ স্বাধীনতা । তবে ভাত 
ধুঁজেছে অন্তরের স্বাধীনতা, আর ইউরোপ লাভ করেছে বাইরের, অর্থাৎ রাষ্ট্রের 
স্বাধীনতা । বর্তমান ভারত ইউরোপের কাছে রাষ্রিক স্বাধীনতার 'আদর্শ গ্রহণ 
করেছে; ইউরোপকেও ভারতের কাছে শিখতে হবে অন্তরের স্বাধীনতালাভের 
পথ। দ্বিতীয় আদর্শ সামা এখনও মানুষ পুর্ণমাত্রায় লাভ করেনি। সাম্য 
স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা; সাম্যের অবর্তমানে স্বাধীনত। প্রতিষিত হয় না। 
শ্রীঅরবিন্দ বলেন ইউরোপ রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে সাম্যলাভ করেছে ; সেখানে আইনের 
চক্ষে সকলেই সমান; কিন্তু সামাজিক সাম্য ইউরোপে প্রতিষিত হয় নাই 
( স্মরণ রাখতে হবে এই বক্তৃত। দেওয়া হয় ১৯০৯ সনে); তাই ইউরোপের 
চেষ্টা সামাজিক সাম্যপ্রতিষ্ঠা। তৃতীয় আদর্শ ভ্রাতৃত্বের গ্রতিষ্ঠ জীবনে লাভ 
কর] সর্বাপেক্ষা কঠিন; অথচ সকল ধর্মই একটু বিভিন্ন ভাষায় এই ভ্রাতৃত্- 
মনোভাব-লাঁভকেই জীবনের চরম আদর্শ বলেছে। খ্রীষ্টান ধর্ম বলে সকল মান্য 
ভাই; মুসলমান ধর্ম বলে সকল মানুষই আল্লার বান্দ৷ অর্থাৎ দাস, এবং ঈশ্বরের 
চোখে সকল মানুষই লমান ; আর হিন্দু ধর্ম বলে একমেবাদ্ধিতীয়ং-_-এক বই 
ছুই নাই? ব্রাঙ্গণ ও ক্লে, পুণ্যাক্বা ও পাপীতে একই নারায়ণ। যতর্দিন 
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মানুষের এই বোধ না জন্মে ততদিন মানুষের অজ্ঞান দূর হয় না) তার বন্ধনও 
ঘোচে না; অর্থাৎ সে মুক্ত ও স্বাধীন নয়। শ্রীঅরবিন্দ বলেন স্বাধীনতার 
প্রতিষ্ঠা যেমন সাম্য, তেমনই সাম্যের প্রতিষ্ঠা ভ্রাতৃত্ব-বোধে। এই ভ্রাতৃত্ববোধ 
প্রচার করেছে বলে খ্রীষ্টান ধর্মের এত হ্রত প্রসার হয়েছিল, বৌদ্ধ ধর্মও 
ভারতে ও উত্তর-পূর্ব এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল । আধুনিক মানবতা ধর্মের বা 
ঢ২০116107, 01 17701108171র ( বা 20361 06105 601 1785 ) প্রেরণা এই 
মনোভাব থেকে । 
বাংলার নতুন সমিতিসমুহু 

তারপর শ্রীঅরবিন্দ তার বক্তৃতায় কী ভাবে ইংরেজের টড ভারতের 
প্রাচীন সংঘবদ্ধ জীবনের কেন্দ্রগুলি বিনষ্ট হয় সে কথা বলেন। আমরা 
ইতিপূর্বে শ্রীঅরবিন্দের কিশোরগঞ্জের পল্লীসমিতি বিষয়ক বক্তৃতায় সে কথ 
পড়েছি ; এখানে তার পুনরুল্লেখ নিপ্রয়োজন । আমরা দেখেছি উনিশ শতকের 
শেষ দশকে বাংলায় ও মহারাষ্ট্রের দুই একটি ব্যায়াম-সমিতি গড়ে ওঠে কিন্ত 
বিশশতকের প্রথমে বাংলায় যখন হ্বদেশ-প্রেমের বাণ আসে এবং দেশে নতুন 
জীবন দেখ যায়, তখন জেলায় জেলায় বিভিন্ন সমিতি গড়ে ওঠে । এই সকল 
সঘিতির কার্যকলাপ এবং কিসের প্রেরণায় তাদের উদ্ভব সে কথা বলতে গিয়ে 
শ্রীঅরবিন্দ বরিশালের স্বদেশ বান্ধব সমিতিকে তাদের দৃষ্টান্ত হিদাবে গ্রহণ 
করেন, এবং স্বদেশ বান্ধব সমিতি সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত আলোচন! করেন । তিনি 
বলেন স্বদেশ বান্ধব সমিতির মূলে ছিল বরিশালের জন-নেত] অশ্বিশীকুমার দত্ত 
মশায়ও তীর সুযোগ্য সহকারী বরিশাল ব্রজমোহন কলেজের অধ্যাপক 
সতীশচন্ত্র চট্োপাধ্যায় মহাশয়ের চরিত্রবল। অশ্বিনীবাবুর ব্রজমোহন কলেজটি 
ছিল একটি আদর্শ শিক্ষা-গ্রতিষ্ঠান এখানে ছেলের। কেবল পরীক্ষায় পাশ করত 
না। মানুষের মতন মানুষ হয়েও উঠতো । অশ্বিনীবাৰু কলেজের ছেলেদের 
নিয়ে প্রথমে 11005 73109015215 0£ 05৪ 2১9০0: নামক একটি সংঘ ত্যতি 
করেন। নংঘের কর্মীদের কাঁজ ছিল জাতিধর্ম নিবিশেষে_কুণ্রের সেবা; 
এবং ক্ষুধার্ভের অন্ন-যোগানো!। এই ক্ষুত্র প্রতিষ্ঠান থেকেই ক্রমে স্বদেশীযুগে 
হ্বদ্দেশ বান্ধব সমিতির উদ্ভব হয়, এবং তাঁর কর্মক্ষেত্রও ব্যাপক হয়ে ওঠে। 
বরিশালে কোন দেশ নেতা এলে যুবক ছাত্রগণ প্রথমে স্বেচ্ছাসেবক হয়ে 
নেতার্দের সেবায় প্রবৃত্ত হতে দেশ-মেবকের সেবক থেকে সহজেই তারা 
দেশ-মাতার মেবক হয়ে ওঠে । দেশে স্বদেশী আন্দোলন দেখা দিলে ঘরে ঘরে 
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দ্বদেশী মঙ্্র প্রচার, দ্বদেশী দ্রব্যের প্রচলন এবং স্বদেশী শিল্পের উন্নতির 
জন্যে বিদেশী পণ্যের বর্জন করতে দেশবাসীদদের নিকট অন্থরোধ উপরোধ 
সমিতির কর্মীদের কর্মের অঙ্গ হলো৷। দেশের লোক মামলা মোকদ্দম। 
করে সর্বস্বান্ত হয়) তাই বরিশালের যুবকের] আপোষে মামলা] মিটাবার চেষ্টা 
করতো । এই সব দেশপ্রেমে উদ্দ্ধ যুবকদল আর একটি কাঁজ করতে প্ররবৃত্ব 
হুলো৷। ইংরেজ রাঁজপুরুষগণের নিকট বাঙালী অবজ্ঞার পাত্র ; কেনন! বাঙালীর 
শরীর দুর্বল। ইংরেজের মতে বাঙালী অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাড়াতে অক্ষম, তাই 
বাঙালী চিরদিন দান থাঁকবে। স্বাধীনতা লাভের যোগ্য কখনে৷ সে হবে না-_ 
এই ছিল রাজপুরুষদের ধারণাণ ইংরেজ অবশ্ত নিজ জাঁতির শারীরিক বল 
ও খেলাধূলার প্রশংসায় এতকাল পঞ্চমুখ ছিল। যখন বরিশালের যুবকগণ 
দেশের এই কলঙ্ক দূর করতে কৃতসঙ্বল্ল হয়ে লাঁঠিখেল! ও ব্যায়ামাদির চর্চায় 
প্রবৃত্ত হলো, তখন ইংরেজ শরীর চর্চার প্রশংসায় বিরত হলো। ইংরেজের 
পুলিশের মতে [.8010115 036 65075 04 038 ৮০7০৮ আজ যারা লাঠি 
খেলে কাল তারাই বোমার দূল স্থট্টি করবে। আর স্বেচ্ছাসেবকর্দের প্রযত্বেই 
স্বদ্দশীর বহুল প্রচলন এবং ফলে ইংরেজের বাণিজোর অবনতি; তাই স্বেচ্ছা 
মেবকগণ (ছ০131)68673) ইংরেজের চক্ষুশূল। সমিতিগুলিকে বে-আইনি 
ঘোষণার এই হলে। আসল কাঁরণ। 
জাতীয়তাবাদীদের কী কর্মপন্থ। গ্রহণ করতে হবে 

তারপর উপসংহারে শ্রীঅরবিন্দ বলেন গভনমেণ্ট তো সমিতিগুলিকে বে- 
আইনি ঘোষণা করে বন্ধ করে দিয়েছে ; তা৷ বলে আমাদের তো। দেশের কাজ 
বন্ধ কর! চলবে না। তিনি বলেন আমাদের কর্মপন্থা পরিবর্তন করতে হবে, 
নতুন কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। এতকাল ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে 
এবং ইংরেজের অনুকরণে আমর] ভেবেছি সংঘবদ্ধ হয়ে কাজ করতে গেলে 
সংঘের জন্তে সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচন করতে হয়; সংঘের 
জন্যে নির্দিষ্ট সভাগুহ রাখতে হয়। কিন্তু এগুলি সংঘজীবনের আঙল জিনিষ 
নয় এবং এমব না হলে দেশ-সেবা সম্ভব নয়, একথাও ঠিক নয়। আসিল জিনিষ 
বাইরে নয়, অনে.। আদল জিনিষ হলো ভ্রাতৃত্ববোধ। সরকার দেশ ভাগ 
করতে পারে ; কিন্ত আমাদের স্মরণ রাখতে হবে পুর্ব, পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গের 
বাঙালী মাত্রই ভাই ভাই, এক দেশমাতার সম্ভান। আমাদের দেশমাতার 
সেবা করতে হুবে, কিন্ত পূর্বের কর্মপদ্ধতি এখন চলবে না। সভা সমিতিতে 

ও 


১৪৬ ্রীঅরবিদ্দের জীবন-কথা 


প্রস্তাব আনয়ন ও প্রন্তাব পাঁশ--এসব করা আর চলবে ন। । প্রত্যেককে দেশের 
সেবার জন্তে, এবং প্রত্যেকে প্রত্যেকের সংগে একযোগে কাজ করবার জন্যে 
প্রস্তুত থাকতে হবে। সভামমিতির হাঙ্গাম। না করে নিজের মধ্যে আলাপ- 
আলোচনায় জেনে নিতে হবে আজ কী করতে হবে, কাল করণীয় কী, এবং 
এগব কাঁজ করবার সর্বোত্তম উপায়ই বা কী। তারপর সে সব কাঞজ্জ করে 
যেতে হবে । তাই শ্রীঅরবিন্দের কথা “৫615 00165102 01 ৮৮0115118 ৪0৫ 
1506 0 7388109%। উদ্দেস্ঠ স্থির থাকলে উপায় আপনিই আসবে । দ্নেশ-ত্রাতার 
সেবা, দেশমাতার জন্যে কাজ, এই হবে আমাদের স্থির লক্ষ্য। যেদিন দেশের 


সকল নেতা অশ্বিনীকুমার দত্তের আদর্শে উদ্ধদ্ধ হবে, সকল দেশ যেদিন স্বদেশ . 


বান্ধব সমিতি হয়ে উঠবে সেইদিন আমাদের সংঘজীবন সত্য হবে, পুর্ণ হবে। 
প্রীঅরবিন্দ গভর্নমেণ্টের এক নম্বর শক্র 

শ্রীঅরবিন্দ তখন একমাত্র সক্রিয় জাতীয়তাবাদী নেতা। ন্বন্ভাবতই 
গভর্নমেন্ট মনে করতো শ্রীঅরবিন্দই হলেন ভারতের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের 
এক নম্বর শক্র, এবং তাঁকে অপসারিত কর] হলেই ইংরেজ নিরাপদ হবে। 
*সিষ্টার নিবেদিত। এই সময় নির্ভরযেগ্য-ক্ত্রে জীনতে পারেন শ্রীঅরবিন্দকে 
নির্বাধিত রুবার চেষ্টাহচ্ছে। তিনি শ্রীঅরবিন্দকে পরামূর্শ ছিলেন ভ্ীঅরবিন্ 
ব্রিটিশ ভারত ত্যঃগ্র করুন| শ্রীঅরবিন্দ রাজনৈতিক চালে. যথেষ্ট অভিজ্ঞ 
ছিলেন। তিনি ব্রিটিশ ভারত ত্যাগ করা প্রয়োজন বোধ করলেন ন1। 
তিনি বললেন তিনি দেশের সম্মুখে তার শেষ নির্দেশ হিসাবে এক কর্মস্চী 
স্বাপন করবেন। গভর্নমেন্ট যদি বোঝে যে শ্রীঅরবিন্দকে নির্বাসিত করলেও 
তীর প্রদশিত কর্মপন্থ। জাতীয়তাঁবাদীর। অন্থুসরণ করবেন ; এবং শ্রীঅরবিন্দের 
নির্বাসনের ফলে তাঁর কর্মপন্থা অন্থদরণ করবার আগ্রহ বরং বৃদ্ধি পাবে, 
তাহলে গভর্নমেপ্ট শ্রীঅরবিন্দকে নির্বালিত করার কোন সার্থকতা দেখবে না; 
বরং মনে করবে শ্ীঅরবিনোর নির্বাঘন গভর্মমেন্টের স্বার্থের প্রতিকুলই হবে। 
ভুলাই মাসের ৩০শে তারিখে কর্মযোগিন্‌ পত্রিকায় তর দেশবামীদের নিকট 
শ্রীঅরবিন্দবের বিখ্যাত খোল! চিঠিখান! পণ্রশ্রিত _হলো। গভর্নমেন্টও 
শ্রীঅরবিন্দকে তখনকার মতন নির্বাসন দণ্ড দিতে ক্ষান্ত রইলে| | 
প্রীজরবিন্দের খোল! চিঠি__নিক্রিয় গ্রতিরোধের ব্যাধ্যাঁ_ 

উপরে আমরা শ্রীঅরবিন্দের যে সব বক্তৃতার মর্ম উল্লেখ করেছি তার এই 
খোল! চিঠিতে সে মব কথারই পুনরুক্তি দেখা যায়। এই চিঠিতে শ্রীঅরঘিন্দ 


* 


কলকাতায় শেষ দশ মাস ১৪৭ 


প্রথমে বলেন যে আজকাল এদেশে যিনি দেশের কাজ করেন তিনি যে কোন 
সময়ে গভর্নমেণ্টের দ্বার! বিনা অপরাধে ও বিন! বিচারে নির্বামিত হতে পারেন । 
শোন যাচ্ছে কলকাতার পুলিশ আমার নির্বাসনের জন্যে গভর্নমেণ্টের নিকট 
আবেদন পেশ করেছে । যর্দি আমার নির্বামন হয়, এবং ভবিষ্যতে দেশের 
কাজ কর] আমার পক্ষে সম্ভব ন। হয় তবে আমার অনুরোধ আমার দেশবাসীগণ 
বিশেষত জাতীয়তাঁবাদীগণ আমার এই খোল! চিঠিখানাকেই যেন তাদের নিকট 
আমার চরম নির্দেশ বলে, আমার উইল বলে গ্রহণ করেন। 

পরে দেশের বর্তমান অবস্থায় জাতীয়তাবাঁদীদের কর্তব্য কা সে সম্বদ্ধে 
শ্রীঅরবিন্দ আলোচনা করেন। তিনি বলেন এ কথা ঠিক জাতীয়তাবাদীর 
সন্মুথে নান৷ সমস্তা ; কিন্ত সেজন্য নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই। আজ 
অর্থবল, সৈন্তবল সবই সরকারের পক্ষে । জাতীয়তাবাদী নেতার্দের অনেকে 
কারারুদ্ধ, কেউ কেউ প্রবাসে কাল কাটাতে বাধ্য; তৰু তো জাতীয়ত। 
আন্দৌলনের অবসান হয় নি। আপাতদৃষ্টিতে ছূর্বল হলেও জাতীয়তাঁবাদীগণ 
শক্তিহীন নন, কারণ তীহাঁদের পক্ষেই স্তায়, দেশের যুবশক্তি তাঁদের সমর্থক। 
দেশের ভবিষ্যৎ জীতীয়তাবাদীদেরই হাতে ; তারাই দেশের ভবিষৎ নিয়ন্তা। 
এখন জাতীয়তাবাদীদের কর্তব্য ধীরভাবে তাদের কর্তব্য স্থির করা এনং ধের্য 
ধরে ঈশ্বর-প্রেরিত নেতার জন্তে অপেক্ষা! করা । শ্রীঅরবিন্দ বলেন সকল বড় 
আন্দোলন সফল হয় তখনই, যখন ভগবান আন্দোলনের নেতৃত্ব করবার জন্যে 


একজন উপযুক্ত নেতা প্রেরণ করেন। তাই জাতীয়তাবাদীদের সেই নেতার 
জন্যেই প্রতীক্ষা করতে হবে নি নিরাশ হন ন]। 
(এ যেন কয়েক বছুর পুরে ভারতের রাজনীতিতে মহাত্মা গাদ্ধীর অ/বির্ভব ; 


কথাট! ভবিষ্যত্বাণীর ন্যায় শোনায় । ) 

একটি বিষয়ে শ্রী অরবিন্দ জাতীয়তাবাদীদের সাবধান হতে বলেন। তাদের 
শক্তি এখানে যে তাদের দাবী ভাষ্য । তাই জাতীয়তাবাদীর। যেন ন্যায় পথ 
থেকে ভষ্ট না হন। তিনি জাতীয়তাবাদীদের ম্মরণ করিয়ে দেন যে যার। 
আইন মানতে জানে না বা পারে না তার কখনও দেশ-শাসন করবার যোগ্য 
হয় না। দেশের কিছু সংখ্যক যুবক আজ হত্যা! প্রভৃতি বে-আইনি কার্ষে 
লিপ্ত । এ সকল পথভ্রষ্ট যুবকের সঙ্গে দেশবাসীর বা জাতীয়তাবাদীর কোন 
সম্পর্ক নেই। আমাদের পক্ষে এ কথা বলাই ধথেষ্ট যে আমর! এ নকল 
যুবকের ভ্রান্তপথ সমর্থন করি না। এ সকল যুবকের ভ্রান্ত কর্মনীতি গভর্নমেষ্টের 


১৪৮ প্রীঅরবিন্দের জীবন-কথা 


নিধধাতন-নীতির ও ভ্রাস্ত শাসন-নীতিরই অবশ্যস্তাবী-ফল। তিন গভর্ণমেণ্টের 
তরফে নির্যাতন বন্ধ ন! হবে এবং সুশাসন প্রবর্তন ন! হবে ততদিন পথভ্রষ্ট 
যুবকর্দের কর্দীচারও বন্ধ হবার নয়। 
তারপর শ্রীঅরবিন্দ জাতীয়তাঁবাদীদের লক্ষ্য 'ও কর্মপস্থার কথা তাদের 
স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি বলেন জাতীয়তাবাদীদের লক্ষ্য পুর্ণ-স্বাধীনতা 
এবং তাদের কর্মপস্থার ছুটি অঙ্গ । এ দুটি অঙ্গের একটি হলো স্বাবলম্বন, 
দ্বিতীয়টি নিক্িয় গ্রতিরৌধ। জাতীয়তাবাদীরা দেশের আইন ভঙ্গ না করেও 
স্বাবলম্বী হতে পারেন। স্বাবলম্বী হতে হলে জাতীয়তাবাদীদদের কোন্‌ কোন্‌ 
কাজের ভার গ্রহণ করতে হবে সে কথা শ্রীঅরবিন্দ তাঁর কিশোরগঞ্জের বক্তৃতায় 
উল্লেখ করেছেন। সেই বক্তৃতায় উল্লিখিত সব কর্মের তালিকার পুনরুল্পেখ 
এখানে নিশপ্রয়োজন। এই খোলা চিঠিতে তিনি একথাঁও বলেছেন যে 
জাতীয়তাবাদীদের সর্বোপরি দেশের শিক্ষার স্থব্যবস্থ| করতে হবে__কেবল দেশ 
থেকে নিরক্ষরতা দূর কর! নয়, কারিগরি শিক্ষা, দেহ ও স্বাস্থ্যরক্ষার উপযোগী 
শিক্ষ। ব্যবস্থার কথাও তাদের ভাবতে হবে। আর জাতীয়তা বাদীর 
কর্মপস্থার দ্বিতীয় অঙ্গ নিক্ষিয় প্রতিরোধ সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ বলেন যে আজিকার 
কোন সভ্য দেশেই এই কর্মপন্থা দূষণীয় বা আপত্তিকর বলে বিবেচিত হতে 
পারে না। ূ 

_ তিনি নিক্ষিয় প্রতিরোধের ব্যাথ্য/ করে বলেন যে নিক্রিয় প্রতিরোধের 
সার মর্ম হলো এই যে যতর্দিন গভর্নমেণ্ট দেশের শাসন-ব্যবস্থায় আমাদের 
অংশীদার না করবে ততদিন আমর] গভনমেণ্টের সঙ্গে কোন সহযোগিতা 
করবো! না। ইতিপূর্বে “বয়কট” কথাটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিন্সি যা বলেছেন 
এখানে তার প্ুনরুক্তি ও সম্প্রসারণ করে-তিনি বলেন যে অষ্টাদশ শতকে 
/শ্বাধীন তা-মমরের সময় আমেরিকাবাসীদের মূলনীতি ছিল 1০. -12016561008- 
(01020, 00. 08য9610). আজ বিংশ শতকেও ভারতবাসীর কোন রাষ্ত্রিক 
অধিকার নেই ; তাই আজ ভারতবাধীর মূলনীতি হলো! ০ ০০770০1, 190 
০9-0161:801010, অর্থাৎ যতদিন দেশের শামন-ব্যবস্থায়__আইন-প্রণয়নে, 
আয়ব্যক্ নির্ধারণ প্রভৃতি ব্যাপারে-_ আমাদের সত্যিকার অধিকার ন৷ 
না থাকবে ততর্দিন আমরা গভনমেণ্টের সঙ্গে সহযোগিত1 করবো! না। অবশ্ত 
এই অসহযোগিত। কি পুর্ণ-মাত্রায় অসহযোগিতা, না! আংশিক অসহযোগিত! 
হবে ত নির্ভর করবে অবস্থার উপর) নানা দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি কথাটা বুঝিয়ে 
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বলেছেন। তিনি বলেন এমন যদি হয় যে গভর্নমেন্ট ভারতবাসীদের সত্যিকার 
কোন অধিকার দেয় তবে তা প্রত্যাখ্যান করে গভর্নমেন্টের সংগে অসহযো গিত। 
করা সমীচীন হবে না। যথা গভর্নমেন্ট ষদ্দি আমাদের প্রতিনিধিদের হাতে 
বিদেশী পণ্যের উপর ট্যাক্স বসাবার অধিকার দেয় এবং প্রতিনিধিদের পক্ষে 
সেই অধিকার বলে যদি দেশীয় বাণিজ্যের উন্নতি করা সম্ভব হয়, তবে বিলেতি 
গণ্য বর্জন নীতি আকড়ে থাকার কোন প্রয়োজন আর থাঁকবে না। দ্বিতীয়ত 
দেশের শিক্ষার ভার যদ্দি কোন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের উপর গভর্নমেণ্ট দেয় 
তবে প্রচলিত শিক্ষা-গ্রতিষ্ঠানগুলি বর্জন নিরর্থক হবে। তৃতীয়ত দেশের 
বিচারালয় সমূহের বিচাঁরকগণ যুদি দেশীয় লোক হন এবং তীর] যদ্দি একমাত্র 
সরকারের নিকট দায়ী না হয়ে কোন দেশীয় মন্ত্রীর নিকট দায়ী হন তবে 
সরকারের বিচারালয় বর্জন করার কোন প্রশ্ন ওঠে না। মোট কথা একমাত্র 
অসহযোগিতাই শ্রীঅরবিন্দের কর্মপন্থার সবটুকু ছিল না| গভর্নমেন্ট সত্যিকার 
কোন অধিকার দিলে তিনি তার দেশবাসীকে স্বাধীনতার পথে প্রথম পদক্ষেপ 
হিসাবে তা গ্রহণ করতে বলেন; এর পরে অধিকতর অধিকার আদায়ের 
জন্যে আন্দোলন করতে প্রস্তত থাকতে বলেন। আমর। দেখবে! পরে ১৯৪৪ 
সনে ক্রিপস্‌ সাহেবের প্রস্তাব গ্রহণ করাঁর অন্থকুলে যে তিনি মত দিয়েছিলেন 
তা এই নীতি অন্রুসরণেরই ফল। তবে তিনি মডারেট নেতার্দের মতন 
নামমাত্র ভূয়! অধিকার গ্রহণ করার পক্ষপাতী ছিলেন না, তা তিনি বিজন 
স্কৌয়ারের ও কুমীরটুলির বন্তৃতায় ভাল করেই বলেছিলেন। 

_ তারপর তিনি জাতীয়তাবাদীদের আর একটি কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে 
দেন। তিনি বলেন স্থ্রাটে কংগ্রেস ভঙ্গ হওয়ায় জাতীয় আন্দোলন দূর্বল হয়ে 
পড়েছে । দেশের এক্য বিনষ্ট হয়েছে ; এবং এক্যহীন আন্দোলন সফল হবার 
নয়। তাই জাতীয়তাবাদীদের কর্তব্য সর্বপ্রঘত্থে দেশে এক্য-প্রতিষ্ঠার জন্তে 
পুনরায় ঘত্ববান হওয়া । কলকাতার পাস্তির মাঠের বন্তৃতাঁয় তিনি এসব 
কথা বলেছিলেন। এই চিঠিতে তিনি বলেন যুক্ত কংগ্রেস ষদি বর্তমানে সম্ভব 
না হয়ঃ কংগ্রেসের ভিতরে মডারেট ও জাতীয়তাবাদীরা যদ্দি একযোগে কাঁজ 
করতে না পারেন, তবে কংগ্রেসের বাইরে প্রাদেশিক সম্মিলনীগুলিতে ছুই দল 
একযোগে কাজ করতে চেষ্টা করুন না কেন? প্রার্দেশিক সশ্মিলনীগুলিতে 
ছুই দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির! যদি একত্র হয়ে প্রদেশের সকল প্রশ্নের মীমাংসা 
করতে চেষ্টা করেন তবে হগ্রত পরে সর্বভারতীয় ভিতিতে কংগেসের ভিতরেও 
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ছু" দলের পক্ষে একত্রে কাঁজ করা ক্রমে সম্ভব হবে। এইভাবে যুক্ত কংগ্রেস 
পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করতে জাতীয়তাবাদীর] যেন চেষ্টা করেন । 

উপসংহারে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর দেশবাসীর সম্মুখে নিয্ললিখিত কার্যক্রম স্থাপন 
করেন : 
খোল। চিঠিতে বর্নিত কার্ধ-ক্রম 

১। আইন অমান্ত না করে, সরকারের সঙ্গে সংঘর্ষ এড়িয়ে, শাস্তিপুর্ণ 
ভাবে স্বাবলম্বন-নীতি ও অহিংস বা নিক্িয় প্রতিরোধ নীতিতে স্থির থাঁকা। 

২। সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা না৷ অমহযোগিতা ত। নির্ণয় করবার মূল 
নীতি হবে ০ 00180:01, 100 ০০-০০67৪0100, অর্থাৎ সত্যিকার অধিকার 
পাওয়া গেলে সহযোগিতা, আর যতদিন সত্যিকার অধিকার পাওয়া যাবে না 
ততর্দিন অসহযোগিতা । 

৩। জাতীয়তাবাদীদের নিজন্ব নীতি বিসর্জন ন। দিয়ে যখনই সম্ভব হবে 
তখনই মডারেটদের সঙ্গে একযোগে কাজ কর] । দেশের এক্য বজায় রাখার 
চেষ্ট৷ করা । 

৪। গভর্নমেণ্টের উপর সত্যিকারের চাঁপ পড়ে, এবং গভর্নমেপ্টের আধিক 
শোঁষণ যাতে অবাধ ন] হয় সেই লক্ষ্য সম্মূথে রেখে বয়কট নীতি নিয়ন্ত্রিত 
করা। 

£€। জাতীয় আদর্শ অনুসারে সমগ্র দেশকে বর্তমানে সম্ভব না হলেও অন্তত 
গ্রদেশগুলিকে ্ুব্যবস্থিত করার চেষ্টা কর|। 

৬। সমিতিগুলি বে-আইনি ঘোঁষিত হওয়া! সত্বেও আইন বীচিম্বে কর্মীদের 
সংগঠন-মূলক কাজ করে যাওয়া। 
হুগলী কনফারেন্ধা 

১৯০৯ সনের সেপ্টেম্বর মাসে হুগলী. জেলার চু'চুড়া সহবে বাংলাব্র প্রাদেশিক 
সম্মিলনীর ( 0:০৮17)018] 00776512106 ) অধিবেশন হয়। ছুই দিন ব্যাপী 
এই অধিবেশনে শ্রীঅরবিন্দ জাতীয়তাবাদী প্রতিনিধিদের নেতৃত্ব করেন। এই 
কনফারেন্দের প্রধান আলোচ্য ছিল প্রস্তাব্ত মূলি-মিট্টে! সংস্কার। সংস্কার 
প্রস্তাব গ্রহণ করা সম্বন্ধে দেশে ছুই মত দেখা! দিয়েছিল। আমর] দেখেছি 
শ্রীঅরবিন্দ_ তাঁর কুযরটুলির বক্তৃতায় সরকারের এই সংস্কার প্রস্তাবকে 
05220788670 বা বাজে জিনিষের ষঙ্গে তুলনা করেছিলেন $ কিন্তু মডারেট 
নেতারা এ প্রস্তাব গ্রহণ করতে ক্্গ্- ছিলেন। অবশ্ত মডারেট-নেতাদের 
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অনেকেরই এই সংস্কার-প্রস্ত/বের মূল্য সম্বন্ধে উচু ধারণ! ছিল না। বাংলার 
মডারেট নেতা স্ৃরেন্ত্রনাথ তার 4 ৪007 10 10970104 পুস্তকে বলেছেন ঃ 
“মলি-মিপ্টো। প্রবতিত শাঁসন-সংস্কার ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে সামান্ত 
মাত্র অগ্রগতি আনিয়াছিল। কেহই ইহাতে অসামান্য কিছু দেখে নাই; 
কারণ ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য মাত্র এই ছিল ষে ইহা! বেসরকারী সভ্যরদের জন- 
স্বার্থ সম্বন্ধীয় প্রস্তাব উত্থাপন করিবার দক্ষতা দিয়াছিল।” (“মহাঁজাতি গঠন 
পথে" পুস্তক থেকে *গৃহীত। পুস্তকখানা 4 1৪007 1 70917)6 পুস্তকের 
বাংলা অনুবাদ )। এ পুস্তকের অন্তত্র স্থরেন্দ্রনীথ বলেছিলেন, “সত্য কথা 
বলিতে গেলে এই মলি-মিন্টো বাবগ্থায় আমর৷ সরকারের উপর অপ্রত্যক্ষভাবে 
নৈতিক প্রভাব বিস্তারের অধিকার লাভ করি।” মলি-মিণ্টো প্রস্তাব ভাঁরত- 
বামীদের সত্যিকার কোর অধিকীর-_েয়নি ) বরং হিন্দুম্সলমান প্রতিনিধিদের 
স্বতন্ত্র নির্বাচন ব্যবস্থা করে দেশের মহ! অনিষ্টই করে। তাই জাতীয়তাবাদীদের 
নিকট এই প্রস্তাব ছিল গ্রহণের অযোগ্য । 

কনফারেন্সে যা ঘটে সে সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের 00 [71015516 8130 00 036 
1০0): পুস্তকের ৫৯ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত বিবরণ পাঁওয়! যায়। তার মর্ষ এই £ 
হুগলী কনফারেন্সের ডেলিগেটদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী ডেলিগেটগণই ছিলেন 
সংখ্যায় অধিক। প্রকাশ্ত অধিবেশনের পুর্বে বিষয়-নির্বাচনী কমিটি (5810 
0012091666০ ) মডারেট প্রতিনিধিদের আনীত প্রন্তাব, “মলি-মিপ্টো৷ শাঁসন- 
সংস্কার প্রস্তাব গৃহীত হউক,” ভোটাধিক্যে অগ্রাহহ করে। “শাসন-সংস্কার 
প্রস্তাব গ্রহণের অধোগ্য”__বিষক়্-নির্বাচনী সমিতিতে শ্রীঅরবিন্দের এই 
প্রস্তাবই ভোটাধিক্যে গৃহীত হয়। তখন মডারেটগণ জির্দ করলেন এবং ভগ়্ 
দেখালেন যে যদি শাসন-সংক্কার প্রস্তাব কনফারেন্সে গৃহীত না হয়, তবে তারা 
কনফারেন্সের সংগে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করবেন। আমর। দেখেছি শ্রীঅরবিন্দ 
চেয়েছিলেন কংগ্রেসে ন। হলেও অন্তত প্রাদেশিক সন্মিলনীতে ছুই দল একত্র 
কাজ করুক। তাই তার অনুরোধে জাতীয়তাবাদীগণ প্রকাশ্ঠ অধিবেশনে 
মডারেটদের প্রস্তাবের বিরোধিতা না-করাই স্থির করেন। প্রকাশ্ত অধিবেশনে 
শ্রঅরবিন্দ একটি স্ষুত্র বক্তৃতায় এই বথাট! স্পষ্ট করে বলেন যে 
জাতীয়তাবাদীদের নিকট শাঁসন-সংস্কার প্রস্তাব গ্রহণের অযোগ্য হলেও তারা 
প্রস্তাবের উপর ভোটে কোন অংশ গ্রহণ করবেন না । এই কথা! বলে তিনি 
সভ।| ত্যাগ করেন; এবং সকল জাতীয়তাবাদী প্রতিনিধি নীরবে একযোগে 
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তাঁর অনুগমন করেন। তারপর মডারেটগণ তাদের প্রস্তাব বিনা বাধায় পাশ 
করাতে সক্ষম হন। কিন্তু মডারেট নেতার! ক্ষুন্ হলেন একথা ভেবে যেসব 
পুরাতন নেত৷ দেশের কাজে চুল পাকিয়েছেন তাঁদের মত অগ্রাহথ করে একদল 
প্রতিনিধি রাজনীতির ক্ষেত্রে নবাগত এক যুবক নেতাকে বিন! বাক্যে অনুসরণ 
করলেন। বাংলার গুরুত্বপূর্ণ সভানমিতিতে শ্রীঅরবিন্দের যোগদান বোধহয় 
এখানেই শেষ হয়। 


দেশের পরিস্থিতি ও শ্রীঅরবিন্দের ক্ষোভ 

এইরূপে ১৯০৯ সন শেষ হয়ে এলো | শ্রীঅরবিন্দ কর্মযোগিন ও ধর্মে তার 
জাতীয়তাবাদী ও ধর্মের বাণী প্রচার করে চলেছেন। কিন্তু দেশে তখন 
বিশৃঙ্খলা । একদিকে গভর্নমেণ্টের নিধাতন, অপরদিকে মরিয়া হয়ে একদল 
বিপ্লবী যুবকের সরকারী কর্মচারী হত্যা। শ্রীঅরবিন্দ ১৯০৯ সুনের ডিসেম্বর 
মাসে আর একখান] খোল! চিঠি কর্মযেথিম-প্রত্রিকায় প্রকাশ ররেন। সেই 
পত্রে তিনি বলেন দেশে এক ভীষণ পৃপচক্র-দদখন-দ্বিয়েছে-্গরভর্নমে্ট যতই 
নির্ধাতন-নীতির অন্থস্রণ করছে, বিপ্লবীদলও ততই তাঁদের, অনাচার, পিস্তল 
বোমার সাহায্যে হত্যা প্রভৃতি দুড়ার্য করে চলেছে ) ফলে গভর্নমেন্টকেও আবার 
নির্যাতনের মাত্রা! বাড়াতে হচ্ছে; প্রত্যুত্তরে বিপ্লবীদ্দলও উগ্রতর কর্মপন্থা গ্রহণ 
করছে। এই পাঁপচক্রের শেষ কোথায়? শ্রীঅরবিন্দ কর্মযোগিন পত্রিকায় 
সরকার ও বিপ্লবীদল উভয় পক্ষকেই তাদের কর্মপন্থা পরিবর্তন করতে উপদেশ 
দেন। কোন পক্ষই এই উপদেশে কান দিল না। ইতিমধ্যে ১৯১৬ সনের 
জানুয়ারী মাসে আবার এক ছুঃসাহসিক হত্যাকাণ্ড ঘটে-_হাইকোর্টে পুলিশ 
স্থপারিট্টৈনুডেণ্ট স্টেনুডেট সামস-উল-আঁল লমু বিগ্লবীর্দের হাতে নিহত হন্‌। গভর্নমেপ্টের 
চোখে শ্রীঅরবিন্দই_ সরকারের প্রধান অস্তরায়। তার দ্বিতীয় খোল] চিঠিখান। 
(কর্মযৌগিন পত্রিকায় ১৯৯ সনের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত ) গভর্নমেণ্ট 
রাজন্রোহকর মনে করে ভ্ীঅরবিন্দের বিরুদ্ধে রাজজ্রোহের অভিযোগ আনা স্থির 
করে। পরে যখন অভিযোগ আনা হয় তখন শ্রীঅরবিন্দ বাংলান্ন বাইরে 
পণ্ডিচেরীতে। কর্মযোগিন পত্রিকার মুদ্রাকর রাজজ্রোহকর চিঠি প্রকাশের 
জন্য অভিযুক্ত হন। নিম্ন আদীলতে তার জেলের হুকুম হয়; কিন্তু হাইকোর্টের 
বিচারে চিঠিখানা রাজভ্রোহকর বিবেচিত না হওয়ায় মুদ্রাকর খালাস পান। 
ইতিপুর্বেই শ্রীঅরবিন্দ কলকাঁত। ত্যাগ করেছেন। 


কলকাতায় শেষ দশ মাঁস ১৫৩ 


কলকাত। ত্যাগ 

শ্রীঅরবিন্দের কলকাতা ত্যাগের ইতিহান এই £ ১৯১* সনের ফেব্রুয়ারী 
মাসে একদিন সন্ধ্যায় কর্মযোগিন পত্রিকার সহকারী সম্পাদক রামচন্দ্র মজুমদার 
শ্রীমরবিন্দকে বলেন যে এক উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মচারীর নিকট সঠিক সংবাদ 
পাওয়! গেছে ষে পরদিন কর্মযোগিন অফিসে খানাতল্লাসী হবে এবং শ্রীঅরবিন্দ 
গ্রেধধার হবেন। কর্তবা স্থির করতে শ্রীঅরবিন্দের কয়েক মিনিটের অধিক 
সময় লাগলে! না । সংবাদ পাওয়ার কয়েক মিনিটের মধোই তিনি কর্মযোগিন 
অফিস ত্যাগ করে গঙ্গার ঘাটে যাঁন; এবং একখান] ভাড়াটে নৌকায় ছুজন 
সঙ্গীপহ চন্দননগর যাত্রা করেন। নৌকা তখনই ছেড়ে দেয় এবং ভোর রাত্রে 
চন্দননগর পৌছায়। 

শ্রীঅরবিন্দের চন্দননগর যাওয়ার প্রসঙ্গে কয়েক বছর আগে নান। বাদ- 
বিসংবাদের স্থ্টি হয়। চন্দননগর-যাত্রায় শ্রীঅরবিন্দের অঙ্ক সুরেশচন্্র চক্রবর্তা 
প্রবাপী পত্রিকায় যে বিবরণ দেন রামচন্দ্র মজুমদার তার প্রতিবাদ করে 
গ্রবাসীতে এক প্রবন্ধ লেখেন। তীর প্রবন্ধে রামূচন্দ্র মজুমদার বলেন যে চন্দন- 
নগৰ্‌ যাত্রার পুর্বক্ষণে শ্রীঅরবিদ্দ বাগব!জার মঠে. গিয়ে পুজনীয়! সারদামূণি 
দেবীর সঙ্গে দেখ! করেন; সিষ্টার নিবেছিতাঁর পরামর্শও চাঁওয়! হয়। ্লিষ্টার 
নিবেদিতার পরামর্শে ই শ্রীঅরবিন্দ _চন্দননগর-যাঁন-; এবং সিষ্টার নিবেদিত] ও 
ব্রহ্মচারী গণেন্‌ মহারাজ গঙ্গার ঘাটে এসে শ্রীঅরবিন্দকে বিদায় দেন। স্থবেেশচন্র 
চক্রবর্তী রামচন্দ্র মজুমদারের প্রবন্ধের জবাবে লেখেন চন্দ্নগ্রর যাবার আগে 
অরবিন্দ বাগ্রবাজারে মঠে ফাননিগকিংব। সিষ্টার নিবেদিতা পূরামর্শও চানুনি। 
কর্মযোগিন অফিস থেকে সোজ। গঙ্গার ঘাটে গিয়ে স্থুরেশ চক্রবততী ও বীরেন 
ঘোষ নামক অপর এক যুবকের সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ চন্দননগর যাত্র। করেন। 

এই বাদ-প্রতিবাদের কথা শ্রীঅরবিন্দকে জানান হলে তিনি লিখে জানান 
(১৯৪৪ সনের «ই ডিসেম্বর তারিখে) স্থুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর বিবরণই ঠিক ; 
রামচন্দ্র মজুমদারের বিবরণ ভূল। শ্রীঅরবিন্দ রামচন্দ্র মজুমদারের ভ্রম সংশোধন 
করা প্রয়োজন মনে করেছিলেন ; এবং সে প্রসঙ্গে একথাটা বলেছিলেন £ 
[71950011081 200 10219013168] 6:00 1585 155 01811. (511 
4১010901700 018 171705616 200 00 006 1001)61 (0 103) 

অন্তরের নির্দেশে চল! -শ্রীঅরবিন্দের 'জীবনের মূলনীতি ছিল। তাঁর এই 
নীতিই ছিল “20. 29501036618 ০0: 03 1951078.৮ 911 4£0:091500 
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09 চ10552167 00 706 01০0৮৩ পুস্তকের ৯৬ পৃষ্ঠায় এই প্রসঙ্গে 
তিনি বলেছেন £ “5109100 006 0005 11660 1,616 0£ 90107858601: 016 
50080 985951009---*0 10080 ৪০০৪০65৫ 006 016 0£101195106- 076 
11)1)6£181091702 11011151015 9.0 00,018 01215 29 1 729 10805 ০৫ 
৮5 00৫ 101%106%। তাই কর্মযোগিন অফিসে যখন রামচন্দ্র মজুমদার আসন্ন 
খানাতল্লাসের ও গ্রেপ্তারের সংবাদ আনেন তখন অফিসে উপস্থিত লোকেরা 
উত্তেজিত হয়ে আলোচনা করতে থাকেন। কিন্তু অরবিন্দ ছিলেন ধীর স্থির । 
তিনি অস্তরে নির্দেশ (38111)5 ০:৫5.) পেলেন: “চন্দননগর যাঁও।” তখন 
চন্দননগরে কোথায় উঠবেন, কার আশ্রয় পাবেন এসব কথা ভাব! প্রয়োজন মনে 
ন1 ক'রে বিন ছিধাঁয় দশ বার মিনিটের মধ্যেই চন্দননগর যাওয়। স্থির কঃরে 
তিনি অফিস থেকে বের হয়ে পড়েন। বাগবাজার মঠে বা অন্য কোথায়ও 
যাবার সময় ছিল ন]। 

কলকাতা ত্যাগ করার পর তিনি গোপনে শিষ্টার নিবেদিতার নিকট একটি 
বিশ্বস্ত লোক পাঠিয়ে তাকে নিজের অন্গপস্থিতির সময় কর্মযোগিন পত্রিক। 

সম্পাদনার ভার গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। এর পর কর্ষযোগিনের মাত 

কয়েকটি সংখ্যা বের হয়; এবং শিষ্টার নিবেদিতার সম্পাদনায়ই ত। বের হয়। 
কলকাতা ত্যাগের পর শ্রীঅরবিন্দ আর কর্মযোগিনের জন্ত কোন প্রবন্ধ 
লেখেননি । কর্মযোগিনের শেষ সংখ্য। বের হয় ১৯১০ সনের ২রা এপ্রিল। 
অন্তরের নির্দেশে তিনি চন্দননগর ত্যাগ করে ৪1 এপ্রিল পঞ্ডিচেরী পৌছেন। 

কর্মযোগিন বন্ধ হলো; -ধূর্ম'-ও বন্ধ হয়ে গেল। ধর্ম পত্রিকায় মতিলাল রায় 
মশাই “নবতন্ত্র শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধটি বের হলে গভর্ণমেপ্ট 
পত্রিকার নিকট দু'হাজার টাক] জামানৎ দাবী করে। ফলে পত্রিকাটি বন্ধ 
হয়ে যায়। 
কলকাভায় রচিত সাহিত্য 

এই অধ্যায় শেষ করবার পুর্বে গ্রীঅরবিন্দ কলকাতার কর্ম-ব্যন্ত জীবনেও 
যে কবিতা রচনার সময় পেয়েছিলেন তার একটু উল্লেখ প্রয়োজন। এই 
প্রসঙ্গে তার কুমারটুলির বক্তৃতার একটি কথা উল্লেখ কর! অপ্রাসঙ্গিক হবে না। 
জেল থেকে বের হবার পর তিনি রাঁজনীতিতে আবার যোগ দেন ইংরেজী 
পত্রিকাগুলি তা পছন্দ করতে। না; এবং তারা শ্রীঅরবিন্দকে অযাচিত উপদেশও 
দিয়েছিল। কলকাতার [196 চ0511507781) পত্রিকা! মন্তব্য করেছিল যে 








্ি কলকাতায় শেষ দশ মাম ১৫৫ 


শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ সাহিত্য ও ধর্ম নিয়েই থাকবেন, সকলে এই আশাই, 
করেছিল। শ্রীঅরবিন্দ তার সমুচিত উত্তর দিয়ে বলেছিলেন যে তিনি 
তো! সাহিত্য ও ধর্ম নিয়েই রয়েছেন-_-আগের ন্যায় তিনি স্বরাজ ও স্বদেশী 
সম্বন্ধে লিখছেন--তা তো এক প্রকার সাহিত্য রচনাই, আর তিনি তো ধর্ম 
নিয়েই রয়েছেন; কারণ স্বরাজ ও শ্বদেশী তাঁর ধর্মেরই অঙ্গ ; এবং স্বরাজ ও 
স্বদেশী সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি তীর ধর্মই পালন করছেন। € কথ! যাক» 
কলকাতি। থাকা! কালে তিনি যে ছুটি বীররসপুর্ণ কবিত] রচনা করেন তার 
মধ্যে একটি হলো “বিছুল1।” মহাভারতের বিছুলা-উপাখ্যান নিয়ে রচিত 
এটি একটি উৎকুষ্ট কবিতা ; অপর একটি কবিতার নম “বাজী প্রতু*__মহা রাষ্ট্রের 
এক আত্মত্যাগী বীরের কাহিনী । ছুটির বিষয়বস্তই শ্বদেশ-প্রেম ও দেশের 
স্বাধীনত1, এবং শ্রীঅরবিন্দের স্বদেশী আন্দোলনে নেতৃত্বের যুগে কবিতা ছুটির 
রচন] ষে স্বাভাবিক তা স্বীকার করতেই হবে। 

বিদুলার উপাখ্যান মহাভারতের উদ্চোঁগপর্বের একটি প্রসিদ্ধ উপাখ্যান । 
শ্রীকষ্ণ পাগবদের দূত হয়ে কুরুসভায় সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে যান কিন্ত ব্যর্থ হন। 
পাগুব-জননী কুস্তী তখন বিছুরের গৃহে বাস করছিলেন । কুস্তী ছিলেন তেজদ্ষিনী 


রমণী। যুধিষ্টিরকে কৌরবদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করার জন্তে শ্রীরুষের গকট 


বিছুল!র উপাখান বর্ণ! করেন, এবং শ্রীরুষ্যক্ে অঙগরোধ করেন তিনি যেন, 
যুধিষ্ঠিরকে উপাখ্যানটি শোনাঁন। বিছুলার উপাখ্যান নিয়ে শ্রীঅরবিন্দ ফে 


কবিতা রচন! করেন প্রথমে তার নাম ছিল 706 1100১6: €০ 7157 3০1, 
কবিতাটি ১৯০৭ সনের জুন মাসে বন্দেমাতরম্‌ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল । 
উপাখ্যানটি এই £ বিছুলার পুত্র সপতয় সিদ্ধুরাঁজ কর্তৃক. রাজ্য হয়ে শিরা ও 
পুত্রনও। আমি মহাঁকুলে জন্মগ্রহণ.করে তোদের মৃহাকুলে এসেছি! আমি 
রাজ্যের অধিশবরী ও পতির আদররিনী ছিলাঁম। সঞ্জয়, আমাকে এবং তোমার 
পত্ীকে যদি হীন দশায় পতিত দেখেও তুমি নিশ্চেষ্ট থাক তবে তুমি ক্লীব, তোর 
জীবনে ধিকৃ।” মাতার কথায় মোহমুক্ত হয়ে সঞ্চয় যুদ্ধ করে শেষে জয়ী 
হন। 

'বাজীপ্রতু' কবিতাটি ১৯১০ সুনে কর্মযোখিন পত্রিকার প্রকাশিত হয়েছিল। 
বাজীপ্রভূ ছিলেন শিবাজীর এক অন্গচর | মুঘলদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত্িত হয়ে 
শিবাজী চলেছেন রায়গড়ের অভিমুখে ১ উদ্দেশ্ট পুনরায় সৈন্য সংগ্রহ করে 


১৫৬ শ্রীঅরবিন্দের জীবন-কথ। 


মুলদের সঙ্গে যুদ্ধ করা। মুঘল সৈন্ত শিবাজীর পিছনে তাড়া করে আসছে। 
পথে এক গিরিপথ। সেই গিরিসংকটে কিছুকাল শত্রুদের ঠেকিয়ে রাখা গেলে 
শিবাজী নিরাপদে রায়গড়ে পৌছে যাঁবেন। শিবাজী বাজীপ্রতুর উপর গিরি- 
সংকট রক্ষার ভার দিলেন। মাত্র ৫* জন সৈন্যসহ বাজীপ্রতৃ এ বিপজ্জনক 
কাজের ভার গ্রহণ করলেন। তাঁর ভরসা ভবানীদেবী। মুঘল সৈন্তদূল এসে 
গেল? তাদের দলে অসংখ্য মুঘল ও রাজপুত বীর যোদ্ধা; বাজীগ্রতু প্রাণপণে 
যুদ্ধ করতে লাগলেন। তাঁর উৎ্পাহে তীর ক্ষুদ্র মৈম্যদল অপাধ্য সাধন করতে 
লাগলে! । শেষে তার গোলাগুলি ফুরিয়ে এলো; ৫* জনের মধ্যে মাত্র ১৫ জন 
জীবিত রইলো! এবং তিনি নিজেও ভীষণভাবে আহত হলেন। তবু মুঘলগণ 
গিরিমংকট অতিক্রম করতে পারলে! ন|। ক্রমে দিন শেষ হয়ে এলো। শিবাজী 
নতুন দৈম্যদল নিয়ে এসে মুঘলদের বিতাড়িত করলেন কিন্তু বাজীপ্রতু তখন 


বীরশয্যা আশ্রয় করেছেন। স্বাধীনতা! আন্দোলনের যুগে এই ছটি-বীররসপূর্ণ 
কবিতা স্বভাবতই শ্রীঅরবিন্দের লেখনী থেকে বের. হয়েছিল । 


এই দীর্ঘ অধ্যায়ে শ্রীঅরবিন্দের কলকাতা পর্বের জীবনী আলোচিত হল। 
এখানে আর একটি কথার উল্লেখ না করলে প্রীঅরবিন্দের এই পর্বের জীবন- 
কাহিনী, অসম্পূর্ণ থাকবে । এই পর্ব বাংলার গৌরবময় স্বদেশীযুগ। আবার 
এই সময় বাংলায় সন্ত্রাবাদ_.বোমা-পিস্তলের সাহাষ্যে নরহত্যার রেওয়াজ 
দেখা দেয়। শ্রীঅরবিন্দ কি সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন? এই খণ্ডের 
শেষে পরিশিষ্ট হিমাবে প্রশ্নটি আলোচিত হয়েছে। 


পঞ্চম অধ্যায় 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
চন্দননগন্ষে শ্রীঅব্রবিন্দ 


মতিলাল রায় মশাইয়ের গৃহে শ্রীঅরবিন্দ 

চন্দননগরে শ্রীঅরবিন্দ কোথায় উঠবেন মে সব কিছুই আগে থেকে স্থির কর! 
ছিল না। চন্দননগরের চাকচন্ত্র রায় মশাই শ্রীঅরবিন্বর পরিচিত ছিলেন 
চন্দননগরে পৌছে রায় মশাইয়ের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে লোক পাঠানো 
হলে! | চাকুবাৰু নিঃসন্দেহে একজন হদয়বান লোক ছিলেন। কিন্তু তিনি 
আলিপুর বোমার মামলায় জড়িত হয়ে বিব্রত হয়েছিলেন। তিনি শ্রীঅরবিন্দকে 
আশ্রয় দিতে ভয় পেলেন, এবং বলে পাঠালেন আত্মগোপন করার পক্ষে জনবহুল 
কলকাতাই প্রকষ্ঠতর স্থান। শ্রীঅরবিন্দকে আশ্রয় দিতে না পেরে চারুবাবু 
যখন দুঃখিত ও চিস্তিত মনে চুপ করে বসেছিলেন তথন তাঁর এক সহযোগী 
শরণ ঘোষ তার সঙ্গে দেখা করতে আঁসেন। চারুবাবু তাঁকে গোঁপনে 
্রীঅরবিন্দের চন্দননগরে আগমন-সংবাঁদ দেন। তখন ভোর বেল।। শ্রীশ বাবু 
হস্তদস্ত হয়ে তার সহযোগী ও বন্ধু মৃতিলাল রায় মশাইকে সেই সংবাদ দিলেন। 
শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে বায় মশাইয়ের তথন- ঘাক্ষাৎ_ আ!লাপ-পরিচয় ছিল ন1। 
তবে প্রীঅরবিন্দের লেখা ও বক্তৃতা, আর দেশের জন্যে তীর ত্যাগ-স্বীকার 
মতিবাঁবুকে মুগ্ধ করেছিল। মতিবাবু তখন বয়সে যুবক ; এবং প্রথম বয়স 
থেকেই ধর্ম-পিপাস্থ এবং দেশ-সেবায় ও নান| লৎকার্ষে চন্দননগরের একদল 
যুবকের নেতা । শ্রীঅরবিন্দের আগযন-সংবাদ পেয়ে মতিবাবু তাড়াতাড়ি 
গঙ্গার ঘাটে শ্রীঅরবিন্দের খোজে এলেন। কিছুদূর এসে তিনি একথান। পান্দি 
নৌকা দ্বেখলেন। পান্সির বাইরে ছু'জন অপরিচিত যুবক বসেছিলেন। মতি 
বাবু যুবকদের জিজ্ঞাসা করলেন, “এই নৌকায় অরবিন্দবাবু আছেন কি?” 
তার তাকে ভিতরে আদতে বললেন। মতিবাবু ভিতরে গিয়ে দেখেন 
শ্রীঅরবিন্দ নৌকার ভিতরে নিশ্চিস্তমনে ঘুমাচ্ছেন। রায় মশাই লোকের দৃষ্টি 
এড়িয়ে এ নৌকায় শ্রীঅরবিন্দকে তীর বাড়ীর অদুরস্থিত এক শ্বশ্ন-ঘাটায় নিয়ে 
আসেন এবং তাঁর নিজগৃহে লংগোপনে শ্রীঅরবিন্দের থাকার ব্যবস্থা করেন। 





১৫৮ প্রীঅরবিন্দের জীবন-কথা 


বীরেন ও স্থরেশ কলকাতায় ফিরে যান, মতি বাবু প্রথমে নিজ বাড়ীতে, পরে 
চন্দননগরে অন্য ছু' এক স্বানে গোপনে শ্ীঅরবিন্দের বাসের ব্যবস্থা করেন। 
মতিবাবুর জনকয়েক বিশ্বস্ত বন্ধু ব্যতীত অপর কেউ শ্রীঅরবিন্দের চন্দননগরের 
থাকার কথা জানতে পারেনি। চন্দননগরে শ্রীঅরবিন্দ প্রায় দেড়মাস 
ছিলেন। | 
মতিবাবুর উপর প্রীঅরবিন্দের প্রভাব 

চন্দনগরে শ্রীঅরবিন্দের সময় কাটতো। নির্জনে ধ্যান-ধারণায়। গ্রীঅরবিন্দের 
এই সময়ের কার্কলাপ মতিবাবু তার “জীব্ন সঙ্গিনী” পুস্তকে বিস্তারিত 
আলোচনা করেছেন। এ পুস্তক থেকে আমর] জানতে পারি শ্রীঅরবিন্দ 
মতিব।বুর জীবনের উপর কী বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। শ্রীঅরবিন্দের 
চরিত্রের যে দু-একটি বৈশিষ্ট্যের কথা আমাদের ইতিপুর্বে উল্লেখ করতে 
হয়েছে তার সমর্থন মতিবাবুর এ পুস্তক থেকে পাওয়া যায়। মতিবাৰু 
লিখেছেন নির্জনে সারা মধ্যাহ্ শ্ীঅরবিন্দের মুখ থেকে যোগ, ভক্তি প্রভৃতি 
বিষয় লন্বন্ধে নান! কথা৷ বের হতে; মতিবাবু তন্ময় হয়ে শুনতেন। প্রীঅরবিন্দ 
মত্বাবুকে ভগবানে আত্মসমর্পণ রহস্য বুঝিয়ে দেন। মতিবাবু বলেছেন, 
“আমার সবখানি যেন তার (শ্রীঅরবিন্দের ) পরশ-প্রতীক্ষায় স্যভিত ছিল; 
জীবনের সকল দুয়ার একে একে তার কথায় খুলিতে আরম্ভ .কৰিল।” 
শ্রীঅরবিন্ন মতিবাঁবুকে সাধনার অনেক গভীর সঙ্কেত দিলেন। ফলে মতিবাবু 
শ্রীঅরবিন্দের আধ্যাত্মিক প্রভাবের সম্পূর্ণ অধীনে এসে তার শিশ্তত্ব গ্রহণ করেন। 
মতিবাবু মুক্ত-কণ্ঠে ম্বীকার করেছেন শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষায় ও উপদেশেই তার 
আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ খুলে যায়। এরপর কী আধ্যাত্মিক কী রাজনৈতিক 
কোন ব্যাপারেই মতিবাবু শ্রীঅরবিন্দের আদেশ ও উপদ্দেশ না নিয়ে কিছু 
করতেন না। উল্লেখষোগ্য ষে মতিবাবুর প্রসিদ্ধ পত্রিকা প্রবর্জক্রেব পরিকল্পনা 
ও নাম শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে পরামর্শ করেই নাকি স্থির হয়েছিল। শ্রীঅরবিন্দের 
পণ্ডিচেরী প্রয়াণের পরও কয়েক বছর মতিবাৰু শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে 
যুক্ত ছিলেন। শ্রীঅরবিন্দের কাছে সাধনার উপদেশ ও রাজনৈতিক কর্মের 
নির্দেশ মতিবাৰু পেতেন। তারপর_১৯২২ মে শীঅরবিন্দের সঙ্গে মতিবাবুর 
মতভেদ হয়; এবং মতিবাবু স্বতন্তরভাবে নিজের পথে চলতে থাকেন । দেশের 
কল্যাণমাধনে মতিবাবুর বিবিধ অবদান চিরদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে । 


চন্দননগরে শ্রীঅরবিন্ ১৫৯ 


শ্রীঅরবিদ্দের চরিত্রগ্বত বৈশিষ্ট্য জন্বন্ধে মতিবাবু 
আমর] দেখেছি শ্রীঅরবিন্দের সাধনার মূল সুত্র ছিল ভগবাঁনে আত্মশমপণ। 
মতিবাবু “জীবন সঙ্গিনী”-তে লিখেছেন £ *ভ্রীঅরবিন্দ নিজেকে সর্বতোভাঁবে 
ভগবানের হাতে ছাঁড়িয়৷ দিয়াছেন। তিনি কথা কহিলে মনে হইত আর 
কেহ কথা কহাইলে তবেই তার বাক্যন্ফুরণ হয়। তাঁর হস্তখানির সঞ্চালনেও 
বোধ হয় কোন তৃতীয় শক্তি কর্তৃক হম্ত যেন চালিত হইতেছে । তার সম্মুখে 
মকালে ( জলখাবারের ) রেকাবিখান ধরিলাম। তিনি যন্ত্রচালিতের মত কিছু 
খাছ গ্রহণ করিলেন। পুথম দিন দুপুরে দোকানের অবিশুদ্ধ দ্রব্যাদি তিনি কী 
নির্বাচারে চর্বন করিয়া উপস্থ করিলেন।” বল! দরকার প্রথমে মতিবাবুর 
গৃহের কেউ এমন কি তার স্ত্রী-ও তাদের গৃহে অরবিন্দের অবস্থানের কথ। 
আমবাব-পুর্ণ এক গুদাম ঘরে মতিবাৰু শ্রীঅরবিন্বকে সোপনে ? উজ 
শেষে আকম্মিকভাবে মতিবাবুর স্ত্রী তীর গৃহে শ্রীঅরবিন্দের থাকার কথা 
জানতে পারেন। তারপর থেকে মতিবাবুর স্ত্রী-ই অতি গোপনে শ্রীঅরবিন্দের 
আহারের ব্যবস্থা করেন; দোকানের খাবার শ্রাত্মরবিন্দকে আর খেতে হয় না। 
কিন্তু মতিবাবু ও তার স্ত্রী ব্যতীত তার গৃহের অপর কেউ জানতেন না যে 

শ্রীঅরবিন্দ সংগোপনে গুদাম ঘরে অবস্থান করছেন। 

আমর! দেখেছি বরোদ। কলেজের অধ্যক্ষ কার্ক সাহেব বলেছিলেন প্রীঅরবিন্দের 
চোখে রয়েছে 455০-এর আলো, এবং শ্রীঅরবিন্দ সম্ভবত সাধারণ লোকের 
দৃষ্টির অগোচর নান। দিব্যদর্শন লাঁভ করতেন। মতিবাৰুর লেখাতে ক্লার্ক 
সাহেবের কথার সমর্থন পাওয়। যায়। মতিবাবু লিখছেন : “শ্রীঅরবিন্ন প্রায়ই 
চুপ করিয়া উর দৃষ্টিতে থাঁকিতেন। যখন কথা বলতেন তখন জিজ্ঞাস! করিয়াছি, 


“আপনি এরূপ. এক দুষ্টিতে কী দ্বেখেন? তিনি যে উত্তর দিয়াছিলেন তাহা 


আজও বুকে উজ্জ্বলভাবে আক! আছে। তিনি বলিলেন, 'কত্কুগুলি লিপি 
ভামিয়! আসে, অর্থ বাহির করধুর্ চে! করি ।' আবার বলিলেন 'অলক্ষ্য জগতে 
ঘষে সব দেবতা আছেন তীহাঁদের আকার ফুটিয়া উঠে । অক্ষরের মত এই মুতিও 
অর্থময়-কিছু জমাইতে চাহে) সেগুলিও আবিষ্কার করিতে যত্ব করি।' 
মুতি-দর্শনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা 

অবশ্ত যুকিধাদীর নিকট শ্রীঅরবিন্দের এই সব “দর্শন” দুর্বোধ্য মনে হওয়া 
ত্বাভাবিক। এই প্রসঙ্গে 911 42:985909 ০০ 171705616 ৪00 00. 006 


১৬৪ শ্রীঅরবিন্দের জীবন-কথা 
2100:2: পুস্তকের ১৪১ পৃষ্ঠায় উদ্ধত একখান! চিঠিতে দেখ! যায় প্রীঅরবিদ্দ 


বলেছেন £ 1] 16106001061 1১61) [1156 ০6681 00 525 £1)/810]5 
(880 ০এ৪1015 8150 10) 05৩ 00019 ০৩ )১ ৪ 5০16180160 £11670 
961201060০8) €0 08]. 06 81661-1078565--100656 812 01915 ৪:60 
1009.865 1, [85160 10170 ড13601967 8.0661710088625 20 ৪. 01006, [6 
9810, 1150১ 00 1315 1090515086০ 00]5 001 2. ৫6 56001509 ; ] 8150 
851550 1010) ড71)201061 0008 ০০৪1] 5৫6 82£661-1078£25 0 0171165 
1900 21090180 ০006 00 6৬61) 1700 61901078 0007) 01015 6810)১ 51706 
0365 1780 01961 51590025, ৪1000)01 01781920661, 00106] 10069, 
০01000018"-- -_-0)2 09010. 1700 12915 11) 006 200170901৮6. 7018 
15 190৭7 07656 5০0-০81160 5০16110160 2য791817901025 12681. 000 ৪3 
80018 85 500 0011 01160 0100 01 02611 01010018190 01 17)619091 
016015 2100 19০০ 01061) 10) 010০ 20008] 101)61)07002179, 09৩5 
0:০0500 0 601011677| অর্থাৎ শ্রীঅরবিন্দের এই সব দর্শন হলো 
8০0091 731)110106159 মনের ভ্রম বা 19110010861 নয়) এবং বিজ্ঞান এই 
সবের কোন ব্যাখ্যা দিতে পারে না। বরোদ। কলেজের অধ্যক্ষ, কারক সাঁহেব 
বলেছিলেন যে. শ্রীঅরবিন্দের চোথে- রয়েছে 795509:এর আলে! এবং তিনি 
সাধারণ লোকের অগোচর নান! দিব্য দর্শন করে থাকেন--একথার অর্থ 
বোঁঝ! গেল ; এবং দেখা গেল মতিবাবুর লেখায় ক্লার্ক সাহেবের কথার সমর্থন 
পাওয়া যায়। এখানে প্রসঙ্গক্রমে এ কথাটাঁও স্মরণ রাখা দরকার যে এই স্ৰ 
দর্শনাদির গুরুত্ব, ষোগশাস্ত্রের মতে, অতিপামান্ত। “সাধারণ লোকের নিকট 
সেগুলি সিদ্ধি, বিভূতি ; কিন্তু যোগীর নিকট সেগুলি উপসর্গ_স্মর্থাৎ এ সব 
দর্শনের বেশী কিছু মূল্য নেই ; তবে তা হয়ে থাকে ।” 
পণ্ডিচেরী প্রয্নাণ 

চন্দননগরে মাল দেড়েক নির্জন সাধনার পর শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিচেরী যান; 
এবং সেখানেই জীবনের অবশিষ্ট কাল কাটান। কেন তিনি দেশের স্বাধীনতা- 
আন্দোলন ছেড়ে পণ্ডিচেরী ষান, এই প্রশ্নের উত্তরেও তিনি বলেছেন তিনি 
পণ্ডিচেরী যাবার “আদেশ” পেয়েছিলেন। প্ডিচেরী পৌছাতে হয় তাঁকে নান! 
অস্থবিধার ভিতর দিয়ে, নানা বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে যেতে হয়। সে 
কথা একটু বিস্তৃত ভাবেই আলোচনা রর] দূরকার। পুলিশ ভার খোঁজে 


চন্দননগরে শ্রীঅরবিন্দ ১৬১ 


চারিদিকে তখন সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে। শ্ীঅরবিন্দের মাসতুক্রো! ভাই কুমার 
মিত্র, মতিবারু, স্বদেশী যুগের প্রসিদ্ধ বিপ্লবী ও কর্মী, উত্তরপাঁড়ীর অমরেজ্জনাথ 
চট্টোপাধ্যায়, এবং শ্রীঅরবিন্দের এক ছাত্র এবং বিপ্লব-যুগের কাহিনী-লেখক 
নগেন্দুনাথ গুহ রায় অতি সংগোপনে শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরী যাজার সকল ব্যবস্থা 
করেন। ১৯১* সনের ৩*শে মার্চ গভীর রাত্রে নৌকাযোগে শ্রীঅরবিন্দ 
চন্দননগরু ত্যাগ করেন। ১লা এপ্রিল ভোরে কলকাতার চাদপাল ঘা থেকে 
04151 নামক এক ফগণাধী-জাহাজ পঙ্ডিচেরী ও কলম্বো হয়ে ইউপে?পে যায়্। 
শ্রীঅরবিন্দ একজন লঙ্গীসহ ছন্মনামে এ জাহাজে পণ্ডিচেরী যান। শ্রীঅরবিন্দের 
ছদ্মনাম ছিল যতীন্দ্রনাথ মিত্র | তার সঙ্গী বিজয়কুমার নাগ ছিলেন আলিপুর 
বোমার মামালার এক মুক্তি-প্রীপ্ত যুবক ও শ্রীঅরবিন্দের ভক্ত । বিজয়বা ৰুর 
ছদ্মনাম ছিল বঙ্কিমচন্দ্র বসাঁক। শ্রীঅরবিন্দ ম্যালেরিয়া থেকে সম্প্রতি তৃগে 
উঠেছেন 7 এবং নষ্ট স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্যে তার সমৃদ্রযাত্রা_টিকেট কেনবার 
সময় এই ছিল অজুহাত । ৪$। এপ্রিল যতীন্দ্রনাথ মিত্র অর্থাৎ শ্রঅরবিন্দ তার 
সঙ্গীনহ পণ্তীচেরী পৌছেন। শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরী-প্রয়াণের ইতিহাস 
এই £ 

লিশের চোখ এড়াবার জন্তে ৩*শে মার্চ গভীর রাত্রে চন্দননগজ্জর 
কয়েকঞ্জন বিশ্বস্ত যুবক "নৌকায় করে শ্রীঅরবিন্দকে নিয়ে যাত্রা করে। 
নিরাপত্তার জন্যে স্থির ছিল এ যুবকেগ। নৌক। বেয়ে উত্ত্রপাড়ার-এএক ঘাটে 
শ্রীণরবিন্দকে পৌছে তবে; সেখান থেকে স্কুমার_ বাবুর লোক. অপর এক 
নৌকায় শ্রীঅরবিন্দকে নিয়ে পাল ঘাঁটে জাহাজে তুলে দেবে। স্বকুমারবাবু 
দুথাণ। কলম্বে' ,-নকেওু ক্লাস টিকেট শ্রীঅরবিন্দ ও চা কেনেন 3 
এবং জাহাজে একখান কেবিন রিন্দা কর! হয়। নগেকজ্জনাথ 
গুহ রায়কে 'ৃকুমারবাবু টিকেট দুখানা ও ছুটে শ্রাঙ্ক ও বিছানা-পত্র দেন। 
এবং শ্রঅরনিন্দের জন্যে রিজার্ভ-করা কেবিনে ট্রাঙ্ক ছুটি রেখে এসে শ্রীঅরবিন্দকে 
আনবার শুন্যে নৌকা নিয়ে উত্তরপাড়ার পুর্ব-নির্দিষ্ট ঘাটে যেতে বলেন। 
নগেনবাবু ট্রাঙ্হ দুটি জাহাজে রেখে যখন নৌক! নিয়ে উত্তরপাড়ায় পৌঁছান তখন 
দেরী হয়ে গ্েছে ; এবং অমরেঞ্দ্রবাবুর দল কলকাতার নৌকার দেখা না পেয়ে 
চন্দননগরের ;নৌকাতেই প্রীমরবিন্দকে নিয়ে কলকাতায় আসেন। এদিকে 
নগেনবাবু তাড়াতাড়ি ফিরে এসে স্থকুমারবাবুকে জানালেন শ্রীঅরবিন্দের দেখা 
তিনি পাননি। হুকুমারবাৰুর নির্দেশে নগেনবাবু জাহাজ থেকে ত্রীঙ্ক ও 
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বিছানা! নিয়ে ফিরে আসেন । ইতিমধ্যে অমরেন্দ্রবাবু একখান বদ্ধ গাড়ীতে 
শ্রীঅরবিন্দকে সঞ্ীবনী আফিম থেকে কিছুদুরে রেখে স্কুমারবাবুর সঙ্গে দেখ! 
করেন; স্থুকুমারবাবু তাদদের আবার চীদপাঁল ঘাটে গিয়ে অপেক্ষা করতে 
বলেন ; তার! ঘাঁটে ফিরে যান। সেখানে অরবিন্দ বদ্ধ গাড়ীতে অপেক্ষা করতে 
থাকেন। অল্প পরেই নগেনবাৰু ট্রাঙ্ক প্রভৃতি নিয়ে স্ীবনী আফিসে ফেরেন, 
এবং স্থকুমারবাবুর মুখে শ্রীঅরবিন্দ ও তার সঙ্গীদের আগমন সংবাদ পান। 
তিনি তখনই আবার ট্রাঙ্ক প্রভৃতি নিয়ে ছুটলেন ঘাটের উদ্দোশ্তটে। জাহাজ- 
ঘাটায় পৌছে নগেনবাবু শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁর সঙ্গীদের দেখ। পেলেন কিন্ত রাত 
৯টা বেজে গেছে ; এবং জাহাঁজের ডাক্তার যাত্রীদের পরীক্ষা করে চলে গেছেন। 
জাহাজের কাপ্তেনের কাছে শোন। গেল এ দিনই রাত্রি এগারটার পুর্বে 
জাহাজের ডাক্তারের নিকট থেকে সার্টিফিকেট নিয়ে জাহাজে উঠতে হবে) 
নইলে এ জাহাজে যাওয়া সম্ভব হবে না; কারণ পরদিন ভোরেই জাহাজ ছেড়ে 
দেবে। অমরেকন্দ্রবাবু প্রভৃতি নিতান্ত চিন্তিত ও বিষণ্ন হয়ে পড়লেন; এত 
কাণ্ড করার পরও অল্পের জন্তে শ্রীঅরবিন্দের যাত্রা বুঝি ব৷ স্থগিত রাখতে হয়। 
তখন জাহাঁজঘাটার এক কুলী জানাল জাহাঁজের ডাক্তারের বেয়ারার সংগে 
তায আলাপ আছে এবং কিছু টাক খরচ করলে সে সার্টিফিকেটের ব্যবস্থা করে 
দিতে পারবে। তবে তাড়াতাড়ি যাওয়া দরকার । ডাক্তার শুয়ে পডলে 
আর সার্টিফিকেট সংগ্রহ কর। সম্ভব হবে না। সকলে ছুটলেন চৌরঙ্গির 
নিকটে ডাক্তারের বাসায় । ডাক্তার তখন ডিনারে বসেছেন। তাদের প্রায় 
আধ ঘণ্ট। অপেক্ষা করতে হল। 

অমরেন্দরবাবু প্রভৃতির উদ্বেগের সীমা নেই। কিন্ত ধার ₹... তারা এত 
উদ্বিগ্ন, তিনি ধীর ও স্থির। অমরেন্দ্রবাবুরা নিজেদের মধ্যে অপ স্বল্প কথ। 
বলছেন; কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ কোন কথা না বলে চুপ করে আছেন। যিনি 
ঈশ্বরের হাতে আত্মসমর্পণ করেছেন তার কেন চিন্তা-ভাবনা হবে? কুলীটা 
নগেনবাবুকে জিজ্ঞাসা করলো, “এ বাবু ( অর্থাৎ শ্রীঅরবিন্দ ) চুপ কয্পে আছেন 
কেন? ভয় পেলেন নাকি?” নগেনবাবু বললেন, ”না-রে অসুস্থ ফিন! তাই 
চুপ করে আছে।” তখন তাদের বিস্মিত করে কুলীটি এক কাণ্ড কয়ে বললে । 
সে শ্রীঅরবিন্দের দুই বাহু ধরে একটু ঝাকানি দিয়ে বললে, “বাবু কিছু ভয় 
নাই, ডাক্তার খুব ভাল মানুষ ।” শ্রীঅরবিন্দের মুখে একটু হাসি | দেখা দিল 
কি দেখা দিল না। অমরেন্দ্বাৰু প্রভৃতি বিস্মিত হয়ে পরম্পরের মুখের দিকে 
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তাকালেন; একটু আমোদও যে না পেলেন তা-ও নয়। যাক আধঘণ্টা 
পরে বতীন্দ্রনাথ মিত্র ও বন্ধিমচন্দ্র বলাককে ভাক্তার ডেকে পাঠালেন। 
শ্রীঅরবিন্দের দু-একটি কথা শুনেই ডাক্তার .বুঝলেন তিনি একজন উচ্চ- 
শিক্ষিত ব্যক্তি এবং তার শিক্ষা হয়েছে ইংল্যাণ্ডে। ডাক্তার শ্রীঅরবিন্দকে 
সে কথা জিজ্ঞাসা করাতে তিনি তা স্বীকার করেন। ভাক্তারটি বাস্তবিকই 
ভালমাহ্ুয ছিলেন। তিনি আর বিশেষ কিছু জিজ্ঞাসাবাদ না করে শ্রীঅরবিন্দ 
ও তীর সংগীকে পরীক্ষা করলেন 7 এবং তীর প্রাপ্য ফিজ. নিয়ে সার্টিফিকেট 
লিখে দিলেন । তখন সকলে ছুটলেন ঘাটের উদ্দেস্টে ; এবং রাত এগারট। 
বাজবার অল্প আগে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর রিজার্ভ-করা। কামরায় পৌছলেন ৃ 
উত্তরপাড়ার_ জমিদার রাজা প্যারীয়োহন_ সুখেঃপাখ্যায়ের পুত্র রাজেজনাথা 
মুখোপাধ্যায় (ডাক নাম “মিছিরি” বাবু) ছিলেন শ্রীঅরবিন্দোর ভক্ত । তিনি। 
শ্রীঅরবিন্দের জন্যে কিছু টাক] পাঠিয়েছিলেন । অমরেন্দ্রবাবু “নেবু মিছরির” | 
নাম করে টাকা+-শ্রীঅরবিন্দরকে--দিলেন। তারপর বিষঞ্ হৃদয়ে অমরেন্দ্বাবু 
প্রভৃতি জাহাজ থেকে নেমে এলেন। ১লা এপ্রিল ভোরে ডূপ্লে জাহাজ 
টাদপাল ঘাট ছাড়ে, ৪ঠা এপ্রিল পণ্ডিচেরী বন্দরে এ জাহাজ থেকে দুজন বাঙালী 
যাত্রী নামেন ? তাদেরই একজন ছিলেন ঘততীক্্নাথ মির বা প্রীঅরবিন্দ। 
পুলিশের দৃষ্টি এড়াবার জন্যে স্বকুমারবাবু প্রভৃতিকে যে কত সাবধান হতে 
হয়েছিল সে সম্বন্ধে দু-একটি কথ। বল! অপ্রাসঙ্গিক হবে না। শ্রীঅরবিন্দ 
নিরুদ্দিষ্ট। তাঁর কোন খবরই নেই। শ্রীঅরবিন্দের মাতামহী ( ৬রাঁজনারায়ণ 
বন্ধ মহাশয়ের পত্বী ), শ্রীঅরবিন্দের মানীমা! এবং মেসোমশাই কৃষ্ককুমার মিত্র 
মশাই সকলেই উদ্িগ্ন। স্মরণ রাখতে হবে অল্প কয়েকদিন আগে কৃষ্কুমারবাবু 
যুক্তি পেয়েছেন। স্থকুমার মিত্র বাড়ীতে বসেই সব ব্যবস্থা করেছেন। তিনি 
সবই জানেন, কিন্ত পিতা, মাতা ও মাতামহীর চিস্তা দুর করবার জন্ভেও 
তিনি ঘুণাক্ষরে কোন কথা প্রকাঁশ করলেন না। তারপর শ্রীঅরবিন্দের 
পঞ্ডিচেরী পৌছাবার সপ্তাহকাল পরে এক ভদ্রলোক এসে গোপনে কষ্খকুমার 
মিত্র মশাইকে জানালেন ষে একটু আগে কলকাতা গোয়েন্দা বিভাগের বড়কর্তা 
91 02165 016 1800-এর নিকট সাঙ্কেতিক ভাষায় এক তার এসেছে 
প্রীঅরবিন্দ পপ্ডিচেরী গেছেন। এ থেকে জানা যাঁয় কত সাবধানে স্থকুমারবাবু, 
মতিবাৰু ও অমরেন্দ্রবাবু প্রভৃতিকে কাজ করতে হয়েছিল। আর একথাও 
বল। দরকার যে স্থৃকুমারবাবুর উপর তখন পুলিশের কড়া দৃষ্টি ; তিনি নিজ গৃহে 
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এক প্রকার নজর বন্দী ছিলেন। তবুষে তিনি সফলতার সঙ্গে সকল ব্যবস্থা 
করে শ্রীঅরবিন্দের নিরাঁপর্দে পণ্ভীচেরী প্রয়াণ সম্ভব করেন তাতে একাজে 
তার ও তাঁর সহযোগীদের আশ্চর্য কর্মশক্তি ও মন্ত্রগোপন রাখবার ক্ষমতার 
পরিচয় পাওয়া যায়। এ কাজে তাদের নিজেদের বিপদও কম ছিল না; পুলিশ 
তাদের ক্রিয়া-কলাপ টের পেলে কখনও তাঁদের রেহাই দিত না। তাতে 
একথাটারও প্রমাণ হয়, শ্রীঅরবিন্দকে তার] কী শ্রদ্ধাই করতেন! বস্তত 
আত্মীয় ও অনাত্সীয় সকলেরই হৃদয়ের ধন ছিলেন শ্রীঅরবিন্দ | 


দ্বিতীয় পরিচ্ছে্ 
পণ্ডিচচন্ীঢভ শ্রীঅন্পবিন্দ 


পৃণ্ডিচেরী জীবনের পর্বলমুহ 

১৯১০ সনের ৪51 এপ্রিল থেকে শ্রীঅরবিন্দের মৃত্যুদিন, _১৯৫* সনের ৫ই 
চল্লিশ বছরের জীবন প্রধানত নিভৃত সাধনার জীবন। সেই জীবনের সঠিক 
ইর্তিহাস দেওয়া একমাত্র শ্রীঅরবিন্দের পক্ষেই সম্ভব ছিল। তিনি তার 
পণ্ডিচেবীর জীবনের কোন ইতিহাস রেখে যাননি । 

তবে তার চিঠিপত্রা্ি, তার লেখা গ্রন্থসমূহ, তার ভক্তদ্দের সংগে আলাপ- 
আলোচনার বিবরণ প্রভৃতি থেকে তার পণ্ডিচেরী জীবনের ইতিহাস মোটামুটি 
রচন1 করা একেবারে অসম্ভব নর। তবে জীবনী হিসাবে এই ইতিহাস যে 
অসম্পূর্ণ তা বলাই বাহুল্য। 

নিভৃত লাধনাই যখন মুখ্য তখন শ্রীঅরবিন্দের জীবন স্বভাবতই ঘটনা-বহুল 
ছিল না। তবে তার এই সময়কার বাইরের জীবনের যে বিবরণ পাওয়া যায় 
তা। থেকে এই কথাটাই স্পষ্ট হয় যে পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দের বাইরের জীবন 
নিরবচ্ছিন্ন একই ধারায় প্রবাহিত হয়নি--তার জীবন-ধারার মধ্যে পরিবর্তন 
লক্ষিত হয়ে থাকে। পণ্ডিচেরী জীবনের আদিপর্বে, অর্ধাৎ তার পগ্ডিচেরী 
গমনের পর প্রথম কয়েক বছর, তার সংগে মাত্র গুটি কয়েক যুবক ছিলেন। 
তখন তার ও তীর সঙ্গীদের মধ্যে যে. সম্পর্ক ছিল তা গুরু-শিষ্তের সম্পর্ক নয়। 
আশ্রম বলে কিছু তখনও গড়ে ওঠেনি । সর্ববিষয়ে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ এক জ্যেষ্ঠ 
ভ্রাতা ও ছোট ভাইদের মধ্যে যেরূপ সম্পর্ক কল্পনা করা যাঁয়, শ্রীঅরবিন্দ ও, 


পণ্ডিচেীতে শ্রীঅরবিন্দ ১৬৫ 


তীর সঙ্গীদের মধ্যে কতকটা সেইরূপ সম্পর্ক ছিল। তিনি তার সঙ্গীদের 
সঙ্গে মেলামেশা করতেন ১ এবং দিনের মধ্যে নির্দিষ্ট সময়ে তাদের সঙ্গে তার 
নান! বিষয়ে আলোচনা হতো। বাইরের লোকদের সংগে বিশেষ প্রয়োজন 
না হলে তিনি দেখা সাক্ষাৎ করতেন না। বাংলার মতিলাল রায়মশাই. প্রভৃতি 
কয়েকজন রাজনৈতিক কর্মীর সংগে. তখনও তার যোগ ছিল। তারা 
শ্রীঅরবিন্দের নির্দেশের প্রতীক্ষা করতেন এবং নির্দেশ পেতেনও। তীর 
প্রাক্তন সহযোগী শ্রামনুন্দর চক্রবর্তী ও মনেুরঞ্জন গুহ-ঠুকুরতা মশাইর] 
তাক সংগে পত্রালাপ করেছিলেন। এই হলে! পপ্ডিচেরীর প্রথম পর্বের 
মোটামুটি চিত্র। 

তারপর এলে! আধ পত্তিকা'র যুগ--১৯১৪ সন থেকে ১৯২১ সন. পর্যস্ত। 
এই সমূয় তিনি রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণ রিদয় নেন। আর্ধপত্রিকায় তিনি তার 
যোগসাধনার অভিজ্ঞতা এবং দেশ-বিদেশের জ্ঞান-ভাগ্তার থেকে আহরণ কর' 
তাঁর অপুর্ব জ্ঞানরাশি বর্ণনা করেন ; এবং বাইরের সঙ্গে তার যোগ, বাইরের 
লোকদের শিক্ষা-দাঁন কাঁজ এই পত্রিকার সাহায্যেই সাধিত হয় সাত বছর ধরে। 
তার কথ। 20106 ৮:52, 15 00০ 10651160009] 5106 0£ 1005 701] ছি) 
0৪ ০:10. ইতিমধ্যে শ্রীঅরবিন্দের জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সুচনা 


হয়েছে। ১৯২০ সনে অপর এক মহাপ্রাণের সাধন! তাঁর সাধনার সঙ্গে যুক্ত 
হয়-প্রীঅরবিন্দ-স্জের 'ভ্রীম মাদাম মির] রিশার স্থায়ীভাবে প্জরিচেবীতে বস 
করতে থাকেন। ইতিমধ্যে শ্রীঅরবিন্দের সাধনার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে। 
ক্রমেই অধিকতর সংখ্যায় দেশবিদেশ থেকে পণ্ডিচেরীতে অতিথি-সমাগম হতে 
থাকে। পণ্ডিচেরী আশ্রমের সচন। হয় ; এবং ১৯২২ সনে মাদাম মির। রিশার 
আশ্রমের কর্মভার গ্রহণ করেন। 

তারপর এলে। ১৯২৬ মনের ২৪শে নভেম্বর, শ্রীঘররিন্দের জীবনের সেই 
সহাদিন যাঁকে বলা হয় শ্রীঅরবিন্দের সিছ্ধি-দরিব্স। শ্রীঅরবিন্দের জীবন-ধারাও 
সম্পূর্ণ পরিবতিত হলো। গভীরতর সাধনার জন্তে শ্রীঅরবিন্দ নিজেকে লোক- 
চক্কুর অন্তরালে সরিয়ে নিলেন। বর্তমান রীতিতে পপ্ডিচেরী আশ্রমের 
প্রতিষ্ঠানও হয় এ সময়ে, তবে সে আশ্রম আজকের তুলনায় ছিল অনেক ক্ষুত্র। 
সেই দিন থেকে প্রায় পচিশ বছর ধরে পপ্ডিচেরী আশ্রমের মূল দ্বিতল গৃহের 
তীর কক্ষ থেকে অরবিন্দ আর বাইরে আসতেন ন।। চার পাঁচজন সেবক 
ব্যতীত আশ্রমের অধিবাসীর] পর্যন্ত কেউ তাঁর দেখা! পেতেন না। তবে 


১৬৬ প্রঅরবিদ্দের জীবন-কথা 


চিঠি-পত্রের সাহায্যে আশ্রমবাসীগণ তাঁদের প্রশ্ন শ্রীঅরবিন্দকে জানাতেন এবং 
শ্ীঅরবিন্বও সেই সব প্রশ্নের উত্তর দিতেন। কেব্ল_ব্ছরে চার দিন শ্রাম্মর বিন্দ 
সমাগত অতিথি ও ভক্তদের দেখা দ্রিতেন। এই হলো স্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরী 
জীবনের বাইরের দিকের একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণ। অবস্ত এই চক্সিশ বছর 
বাইরের জীবন-ধারাঁর পরিবর্তনের মধ্যে যা অপরিবতিত ছিল, তা হলে। তাঁর 
সাধনা সেই সাধনার কখনও বিরাম হয়নি । 
পগ্ডিচেরীর প্রথম কয়েক বছর 

শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরী-গমনের আগে থেকেই দক্ষিণ ভারতের ক্বি সুত্র্ষণ্য 
ভারতী, দেশকর্মী শ্রীনিবাসাচারী প্রভৃতি কয়েকজন দেশভক্ত ব্রিটিশ ভারত 
ত্যাগ করে পগ্ডিচেরীতে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। পগ্ডিচেরীর নিরাপদ 
আশ্রয়ে তাঁরা ভারতের কল্যাণ চেষ্টায় নিরত ছিলেন। তীর। একখান! তামিল 
পত্রিকাও প্রকাশ করতেন। শ্রীঅরবিন্দের পপ্ডিচেরী-গমনের ঠিক আগে, 
মার্চ মাসের শেষভাগে, মতিলাল রায় মশাই শ্রীঅরবিন্দের আসন্ন পণ্ডিচেরী- 
গমনের সংবাদ কবি ভারতীকে দেবঃর জন্ স্থরেশ চক্রবতীকে তথায় পাঠান । 
গ্রথমে স্থরেশ চক্রবর্তীর কথা কবি ভারতীর বিশ্বাস হয়নি; তীর! মনে 
করলেন এ বুঝি পুলিশের কারসাজি । শেষে তাদের সন্দেহ দূর হয়ঃ এবং 

£শেস্কর চেটি নামুক অতিথিব্সল এক্জন বিশিষ্ট ব্যক্তির গৃহে শ্রীঅরবিন্দের 

থাকার ব্যবস্থা হয়। শ্রীঅরবিন্দ পপ্ডিচেরী পৌঁছলে তার! তাকে শোভাযাত্রা 
সহ সাড়ম্বরে সাড়ম্বরে অভ্যর্থনা করার কথা প্রথমে ভাঁবেন। শেষে শ্রীঅরবিন্দ নিভৃত 
সাধনার জন্তে পণ্ডিচেরী যাচ্ছেন একথ শুনে তারা শোভাষাত্রার সংকল্প ত্যাগ 
করেন। ১৯১* সনের ৪ঠ1 এপ্রিল বিকাল বেলা শ্রীঅরবিন্দ ও তার সঙ্গী 
ছন্মনামে ডুপ্লে জাহাজ থেকে প্ডিচেরী বন্দরে অবতরণ করেন; কবি ভারতী 
ও শ্রীনিবাসাচারী প্রভৃতি ব্যক্তিরা সাদরে তাকে গ্রহণ করেন। তার! 
শ্রীঅরবিন্দকে দেশের কাজে তীদের সঙ্গে যোগ দিতে অন্থুরোধ করেন; কিন্ত 
রাজনীতিতে আর সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে শ্রীঅরবিন্দ নারাজ হন। 

শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরী পৌছার অল্প পরে স্ররীন বন্ধু পণ্ডিচেরী যাঁন। 


জ্্ বনিক ২১ 


সুরেশ ক বিজয় নাগ, মৌন বন্ধ ও নলিনীকাস্ত গু সি 


প্ডিচেরীতে প্রীঅরবিন্দ ১৬৭ 


পণ্ডিচেরীর এই প্রথম সঙ্গীগণ সংসার ছেড়ে দিয়ে শ্রীঅরবিন্দকে তাঁদের জীবনের 
আদর্শ বলে গ্রহণ করেন এবং শ্রীঅরবিন্দের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন । 
অর্থাভাব 
প্রথম কয়েক মাস শ্রীঅরবিন্দ শঙ্কর চেষ্রির গৃহে তীর অতিথিরূপে বাস 
করেন। নিরামিষাশী শঙ্কর চোট তার অতিথিদের সাদাসিধে নিরামিষ খাছ্াই 
দিতেন। সেকালে শ্রীঅরবিন্দের আমিষ আহারে আপত্তি ছিল না; এবং 
গৃহকর্তার ধর্ম-সংস্কারে আঘাত না দিয়ে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গীগণ তীর জন্তে মাঝে 
মাঝে ডিম রান্না করতেন। কয়েকমাস পরে শ্রীঅরবিন্দ শহ্বর চেট্টির এক 
ভাড়া-বাড়িতে উঠে যান ;+তখন আমিষ আহীর্ধ প্রস্ততের পক্ষে আর কোন 
বাধা রইল না। কিন্তু তখন অর্থাভাৰ নিদারুণ; এবং পুষ্টিকর আমিষ আহার 
সংগ্রহ কর! সহজ ছিল না । শ্রীঅরবিন্দ ও তীর সঙ্গীগণ অতি সাদাসিধেভাঁবে 
থাকতেন। রান্না করবার কোন স্বতন্ত্র লোক ছিল ন1; শ্রীঅরবিন্দের সংগীগণই 
পাঁল৷ করে রান্না করতেন। ঘরে আসবাব-পত্রের বাহুল্য ছিল ন1--একখান৷ 
খাটিয়া, একখান টেবিল, ছু'খানা চেয়ার ছিল একমাত্র আঁপবাব। প্রীঅরবিন্দ 
ব্যতীত অপর সকলে মেঝেই শয়ন করতেন। চন্মরনগর থেকে মতিবারুঅঝে 
মাঝে অর্থ সাহাষ্য করতেন। মতিবাঁবুর আথিক অবস্থাও সচ্ছল ছিল.না 
তখন ; এবং শ্রীমরবিন্দের জন্য অর্থসংগ্রহ_ করতে. মৃতিবাবুকে বেশ বেগ পেতে 
হত! । এই সময়ে মতিবাবুকে লেখা শ্রঅরবিন্দের একখান] পত্র তখনকার 
অর্থভাবের এবং অর্থাভাবের মধ্যেও শ্রীঅরবিন্দের রহস্য প্রিয়তাঁর ও ঈশ্বরে 
নির্ভরের পরিচয় পাঁওয়। যাঁয়। অর্থাভাব প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ লিখেছিলেন £ 
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১৬৮ শ্রীঅরবিন্দের জীবন-কথা 


[911 10825 22651501000 00০07. তার উত্তরপাড়ার বক্তৃতায় এবং 
শ্রীর নিকট পত্রে তার এই বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়] যায় ষে তিনি নিজেকে 
( ভারতের স্বাধীনতা আনয়নের জন্ত ) ভগবৎ শক্তির যন্ত্রমনে করতেন। সে 
কথা যাক । এই সময়ের অর্থাভাবের আর একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা গেল। 
শ্রীঅরবিন্দ মতিবাঁবুকে এক পত্রে লেখেন তার হাতে মাত্র পাচসিকা আছে; 
এবং যে প্রকারেই হউক মতিবাবুকে কিছু অর্থ সংগ্রহ করতে হবে । চিত্তরপ্রন 
' দাশ মশাই এ কথ] শুনে বুলেন, ভ্রঅবরিন্্ যদি তার স্গর-মংগ্ীত নামক বাংলা 
ফবিতা_ পুস্তকখানার ইংরেজী. পথ্যে অনুবাদ, করেন_ তবে তিনি এক হাজার 
/টাকা দেবেন। শ্রীঅরবিন্দ হুন্দর ছন্দে যাঁগ্র-স্রংগীতের ইংরেজী *ছা অন্বাদ 
করেন এবং দাশ মশাইও গ্রতিশ্রত হাজার টাকা দেন । 
শ্রীঅরবিন্দের গ্রতি ব্রিটিশ পুলিশের মনোভাব 
পঞগ্ডিচেরী যাবার পরও কয়েক বছর শ্রীঅরবিন্দের প্রতি ব্রিটিশ পুলিশের 
বিষদৃষ্টি ছিল। তখনও তিনি ভারতে ব্রিটিশ সাআ্াজ্যের এক নম্বর বা প্রধান শত্রু 
বলে গণ্য ছিলেন। সভ্যজগতের রীতি বহিরাগত রাজনৈতিক কমণর্দের আশ্রয় 
দেওয়া । নিজ দেশে রাঁজরোঁষে জীবন বিপন্ন হলে বিদেশের বহু দেশ-ভক্ত 
ইংল্যাণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করতেন ; এবং যতদিন ই*ল্যাপণ্ডে তীর! বে-আইনি সকল 
প্রকার কাজ থেকে বিরত থাকতেন ততদিন ইংল্যাণ্ডে তারা নিরাপদে বাস 
করতে পারতেন। ইতালীর মুক্তিমন্ত্রের খষি মাট্সিনি ইংল্যাণ্ডে তার শেষ 
জীবন কাটান। ফরাসী গভনমেণ্টের নিরাপদ আশ্রয় থেকে ছলে বলে যে-কোন 
প্রকারেই হউক শ্রীঅরবিন্দকে ব্রিটিশ ভারতের এলাকায় নিজের কবলে পাবার 
জন্যে ব্রিটিশ পুলিশ চেষ্টা করেছিল। একবার নন্দগোঁপাল চেট্টি নামক 
ভি এক দুষ্ট প্রকৃতির ধনী লোকের সঙ্গে নাকি ব্রিটিশ পুলিশ 
অরবিন্দকে ব্রিটিশ এলাকায় আনবার জন্মে ফড়যুদ্তর_করে। শ্রীঅরবিন্দকে 
বলপুরবক পত্ডিচেরীর বাইরে রর ভারতীয় এলাকায় আনবার এক পরিকল্পন। কর] 
হয়। একথা শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গীগণ টের পান; এবং এ কাজে প্রাণপণে বাধা 
দেবার জন্যে তারা অস্ত্র হিমাবে. কিছু লাঠি, এসিডের বোতল প্রভৃতি সংগ্রহ 
করেন। কিন্তু শেষ পর্স্ত সকল বিপদ কেটে গেল। পগ্ডিচেরীতে এক 
"ইলেকসনের” ব্যাপারে নন্দগোপাল চেষ্টি মামলায় জড়িত হয়ে পড়ে। তার 
বিরুদ্ধে সমনজারি হয়, এবং সে পগ্ডিচেরী থেকে পালিয়ে আত্মরক্ষা করতে 
বাধ্য হয়। 





পর্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিদ্দ ১৬৯ 


ফরাসী গভর্নমেণ্টের সম্মতিকরমে ইংরেজ গৃভনমেপ্ট শ্রীঅরবিন্দের উপর কড়া 
নজর নাখ্বার জন্তে শ্রীঅরবিন্দের গৃহের সম্মুখে এক পুলিশ ঘাঁটি স্থাপন 
করেছিল) এবং শ্রীমরবিন্দের গৃহে যারা যেতো» তাদের উপর _ক্রিটিশ 
গোয়েন্দাদের নজর থাকতো । একবার ফরাসী পুলিশের নিকট এক গোয়েন্দা 
এই অভিযোগ করে ইউরোপপ-প্রবাসী শ্তামাঁজি কৃষ্ণ বর্ষা, মাদাঁম কাম প্রসূতি 
ভারতীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে শ্রীঅর্বিন্দের ঘনিষ্ঠ যৌগ) এবং তীর বাসগৃহ তল্লাসী 
করলে বহু আপত্তিজনক লেখা পাওয়া যাঁবে। ফরাসী পুলিশের বড় কর্তা 
শ্রীঅরবিন্দের গৃহ তল্লাপী করেন। তল্লাসী করে তিনি পেলেন কোন 
আপত্তিজনক লেখা নয়, কিন্তু গ্রীক ও লাতিন ভাষায় লেখা শ্রীঅরবিন্দের 
কতকগুলি পাগুলিপি। ফরাঁপী কর্মচারী ইহা! দেখে খুবই বিশ্মিত হন। 
শ্রীঅরবিন্দের প্রতি তার শ্রদ্ধা জন্মে, এবং তিনি শ্রীঅরবিন্দের একজন বিশেষ 
গুণমুগ্ধ ভক্ত হন। 

শ্রীঅরবিন্দের সকল কাঁজের উপর নজর রাখবার জন্যে এই সময় শ্রীঅরবিন্দের 
গৃহে এক ব্রিটিশ গোয়েন্দা প্রবেশ লাভ করে। এই গোয়েন্দা ছিল বীরেন 
নামক এক বাঁঙাঁলী যুবক। শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরীর সঙ্গীদের কারো ক্পন 
বন্ধু স্বাস্থ্য লাভের আশায় এই সময় কিছুকাল পণ্ডিচেরীতে থাকেন, এবং 
তাঁর ভৃত্য বা সেবক হিসাবে এই গোয়েন্দা শ্রীমরবিন্দের গৃহে ঠাই পায়। 
কয়েক মান পরে সে যে ইংরেজ গভর্নমেণ্টের গোয়েন্দা এ কথা] প্রকাশ হয়ে 
পড়ে । যে ভাবে কথাটা প্রকাশ হয়ে পড়ে ত৷ এক হাশ্যকর ব্যাপার। কয়েক 
মাস দেশ থেকে দূরে থেকে লোকট' হীপিয়ে উঠেছিল এবং তার পীড়াপীড়িতে 
ইংরেজ পুলিশ তার বদল অপর একজন গোয়েন্দা পাঠাচ্ছে বলে তাকে জানায় । 
কিন্তু সমস্যা হলো, কী করে এই নতুন গোয়েন্দা এসে বীরেনকে চিন্বে-_ 
শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গীগণ ও বীরেনের চালচলনের মধ্যে কোন প্রভেদদ ছিল না_ 
পোষাক, খাঁওয়।-দীওয়া ও থাকার ব্যবস্থা সকলেই একই প্রকারের সাদাসিধে । 
বীরেন ভিন্ন অন্ত লোকের নিকট তো নতুন গোয়েন্বার অত্মপরিচয় দেওয়া 
চলবে না। তাই বীরেন ইংরেজ পুলিশকে জানিয়েছিল নতুন গোয়েন্দা 
তার মুগ্তিত মস্তক দেখে চিনতে পারবে। তাই দে তার মাথা নেড়া 
করে। সুরেশ চক্ষবতীর কী খেয়াল হয়, তিনিও এই সময় মাথা নেড়া করেন। 
বীরেন যনে করলে! সে যে গোয়েন্বা তার এই পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়েছে। 
সে তখন আপনা হতেই কবুল করে যে সে একজন গোয়েন্দা) তবে সে 


১৭৩ শ্রঅরবিন্দের জীবন-কথা 


শ্ীঅরবিন্দ ব! তার সঙ্গীদের বিরুদ্ধে কোন রিপোর্ট দেয়নি । তাকে চলে 
ঘেতে দেওয়। হয়। মোট কথা পঞ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দ ইংরেজ গভর্নমেণ্টের 
বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছেন, গভর্নমেণ্টের মনে অনেকদিন পর্বস্ত এই ধারণা 
ছিল। 

প্রীঅরবিন্দ পণ্ডিচেরী গেছেন_-এ সংবাদ যখন সঠিক জানা গেল, 
তখন শ্রীঅরবিন্দের প্রান্তন সহযোগী শ্যামন্ুন্দর চক্রবর্তী মশাই ও মনোরঞকন 
গুহ ঠাকুরতা মশাই শ্রীঅরবিন্দকে লোক মাঁরফৎ এক পত্র পাঠান এবং 
জাতীয়তাবাদীদের এখন করণীয় কী সে সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের নির্দেশ প্রার্থনা 
করেন। উত্তরে শ্রীঅরবিন্দ তাদের যা লেখেন তার সারমর্ম হলে! এই £-_ 
ভগবানই ভারতের স্বাধীনতা আনবেন এবং ভারত যথাসময়ে স্বাধীনতা! লাভ 
করবে। এখন আমাদের কর্তবা যোগস্ হয়ে কর্ষ করা । এবং ভগবানে আত্ম- 
সমর্পণ করাই যোগ। শ্রীঅরবিন্দের এভাবে হঠাৎ চলে যাবার কারণ কী? 
এ সম্বন্ধে কারে! কারে। এই মত ছিল ধে শ্রীঅরবিন্দ দেশের পরিস্থিতিতে 
নিরাশ হয়ে রাজনীতি বর্জন করেন। আবার কেউ কেউ মনে করছেন যে 
শ্রীঅরবিন্দের পক্ষে স্বাধীনতা-আন্দোলন ত্যাগ কর। কর্তব্যের অবহেলার সামিল 
_ ইংরাজীতে যাঁকে বলা হয় 5০815 বা পলায়নের মনোবৃত্তি অর্থাৎ 
স্বেচ্ছায় দুঃখ লাঘবের আশায় দুঃসাধ্য কর্তব্য থেকে ভরষ্ট হওয়।, শ্রীঅরবিন্দ 
সেই অপরাধে অপরাধী। এ সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের নিজের মত উল্লেখ কর! 
প্রয়োজন। তিনি বলেছেন £ 
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ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলন সফল যে হবেই একথা! তিনি শ্যামনুন্দর 
চক্রবতাঁ মশাইদ্দেরও লিখেছিলেন; এবং সেজন্যে তাঁর ব্যক্তিগত চেষ্টারও 
আর প্রয়োজন যে নেই এ বিষয়েও তিনি নিঃসন্দেহ ছিলেন। তিনি তার 
সম্মুখে বৃহত্তর কর্মক্ষেত্র উক্ত দেখতে পেয়েছিলেন ; এবং সেজন্য তাকে যোগে 
গভীরতরভাবে অনন্কর্মা হয়ে প্রবৃত্ত হতে হবে, এই ছিল তার স্থির বিশ্বাস। 
এই বৃহত্তর কর্মক্ষেত্র কী তা আমর] দেখবো । 


রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ 


পঞ্ডিচেরী গমনের পরও তিন-চার বছর মতিবাঁবু, যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
( বাঘা যতীন » রাসবিহারী বন্থ প্রভৃতির সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের রাজনীতির ক্ষেত্রে 
যোগ ছিল? তাদের মধ্যে অল্ল-্বপ্প পত্রালাপ হতো। কিন্তু ১৯১৪ সনে 
শ্রঅরবিন্দ রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণভাবে সরে দাড়ালেন । তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ 
আরম্ত হয়েছে । ভারতের বিপ্লবীর! বিশ্বযুদ্ধের সুযোগে ইংরেজের শক্র জার্মানির 
সাহাযো ভারতে বিপ্লব ঘটাবার আয়োজন করেন ; রাউলাট কমিটির রিপোর্টে 
তা বণিত আছে এবং ইতিহাসের পাঠকের নিকট তা৷ স্থবিদ্দিত। রাঁসবিহ্বারী 
বন্থ, বাঘাষতীন প্রভৃতি ছিলেন এই বিপ্লবের নেতা । রাসবিহারী বস্থর বন্ধু 
মতিবাবু বলেছেন যে রাসবিহাঁরী ছিলেন বিরাট প্রতিভার অধিকারী ; ক্ষুত্র . 
লক্ষ্য নিয়ে থাক! ছিল তীর প্ররুতি-বিরুদ্ধ। রাসবিহারী তার বন্ধু মতিবাবুকে 
বলেছিলেন “খুন, ডাকাতি করিয়। দিন কাটাইলে আমর] সেই খুনের দল হইয়। 
পড়িব। এখন দেশ-ব্যাপী বিপ্লব স্থ্টি করিয়া ভারত হইতে ইংরেজকে 
বিতাড়িত করিতে হইবে । তুমি শীঘ্র শ্রীঅরবিন্দের আশীবাদ লইয়া আইস ।” 
( জীবন-সঙ্গিনী )। তখন মতিবাবুর উপর ইংরেজ পুলিশের কড়। নজর $ চন্দন- 
নগরের বাইরে যাওয়াও তাঁর পক্ষে নিরাপদ নয়। তিনি সাহেবের পোষাকে 
ফিরি মেজে ছদ্মবেশে পণ্ডিচেরী যাঁন এবং শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে রয্রেক্র দিন 
থাকেন। দেশে যখন ইংরেজ বিতাড়নের জন্যে বিপ্লবের আয়োজন ঠিক সেই 
সময়ই শ্রীঅরবিন্দ রাজনীতি থেকে সরে দ্াড়ালেন_-তিনি বললেন “1৪6, 
1910, 'মিতি, থামো? | রাসবিহারী প্রভৃতি বিপ্লবীগণ শ্রীঅরবিন্দের রাজনীতির 
সংশ্রব ত্যাগের সংবাদে ন্তত্তিত ও নিরাশ হলেন; কিন্তু বিপ্লবের পথ ত্যাগ 
করলেন না। বিপ্লবের ব্যর্থ চেষ্টা ও বিপ্লবের আগুনে বহু মহাগ্রাণ যুবকের 
আত্মাহুতি ভারতের ইতিহাসে দুঃখজনক হলেও এক গৌরবময় অধ্যায়। 


১৭২ শ্রীঅরবিন্দের জীবন-কথ! 


আর রাজনীতির সঙ্গ সংশ্রব-ত্যাগ শ্রীমরবিন্দের জীবনের এক নতুন অধ্যায়ের 
সুচনা করে। এই নতুন অধ্যায়ের মর্ম কী? 
তন্ত্র থেকে বেদান্তে, ভারতের স্বাধীনতা! থেকে সর্ধমাননবের অগ্রগতিতে 

প্রসিদ্ধ লেখক ও সমালোচক গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী মশাই তার 
“শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলার স্বদেশী যুগ” পুস্তকে লিখেছেন, “১৯১৪ সনে আধপত্রিকা 
প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ তন্ত্র হইতে বেছাহে ফিরিয়া যটন।” এক 
সময় বরোদায় থাকাকালে শ্রীঅরবিন্দ নিষ্ঠার সংগে তান্ত্রিক সাধনার দিকে 
ঝুঁকেছিলেন। বরোদায় তার গৃহে নাকি দশম্হাবিগ্ভার অন্যতম! বগলার মৃতি- 
পুজা! হোত, নিত্য প্রাতঃন্নান করে চণ্ডীপাঠ প্রভৃতি তার প্রমাণ । এই প্রসঙ্গে 
মতিবাবু তার “জীবন-সঙ্গিনী” পুস্তকে লিখেছেন, “১৯১* হইতে ১৯১৪ খুষ্টাব 
পর্ধন্ত যুগগুরুর ( অর্ধাৎ শ্ীমরবিন্দের ) সঙ্কেতেই অন্ত্রাধনার যে ভীমঅগ্নি 
প্রজ্লিত হইয়াছিল, তাহা যখন সার! ভারতে প্রলয়-স্থষ্টির উপক্রম করিত, 
তখন শ্রীঅরবিন্ব বলিলেন থামে” । তন্ত্রসাধনার প্রয়োজন ততক্ষণ, যতক্ষণ না 
উহা! বেদাস্তের প্রচারক্ষেত্র তৈয়ার করে।” তন্্ ও বেদাস্তের লক্ষ্য একই, পথ 
অবস্তা ভিন্ন। তন্ত্র থেকে শ্রীমরবিন্দ বেদীন্তে গেলেন। কথাটির অর্থ যাই হউক, 
একথা সত্য যে ১৯১৪ সনের পরে শ্রীঅরবিন্দের অন্তর্জগতে এক গভীর 
পরিবর্তন ঘটে । তবে একথা মনে করা ঠিক হবে ন! যে তন্ত্রমত ভ্রাস্ত মনে 
করে শ্রীঅরধিন্দ বেদাস্ত মত গ্রহণ করেন। তিনি তার [55855 ০, 00৪ 
019 গ্রন্থে (৮ম ও »ম পৃষ্ঠায় ) ও নানাস্কাণে তন্ত্র ও বেদাস্ত উভয় যতের মুল্যই 
স্বীকার করেছেন। তবে স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় তিনিও মনে করতেন 
জগতের ভাবী কালের ধর্ম হবে বেদাস্ত। ইতিপূর্বে আলিপুর বেমার ম$মলায় 
দাশ মশাইও একথা] বলেছিলেন । 

আমর বারীন্দ্রকুমারের নিকট লেখা শ্রীঅরবিন্দের চিঠিতে পাই তিনি রাঁজ- 
নীতি ত্যাগ করেছেন। যে-রাজনীতি তিনি এতকাল করেছিলেন তা ভারতের 
জিনিষ নয়, বিলাতের আমদানি । দেশকে জাগাবার জন্যে তারও প্রয়োজন 
ছিল, একথা! শ্বীকার করেও তিনি রাজনীতির সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেন। 
তবে কি তিনি ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক মুক্তির জন্তে লালায়িত হয়ে দেশের 
স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে সরে দাড়ান? এরূপ মনে কর! নিতাস্তই তুল। 
যে বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রের আহ্বান তাঁর জীবনে এসেছিল, তা হলো ভারতের 
স্বাধীনতার অপেক্ষা এক মহত্তর লক্ষ্যের আহব!ন, এবং এই মহতর লক্ষ্যের হলো, 


পঙ্িচেরীতে শ্রীঅরবিন্দ ১৭৩ 


কেবল ভারতবাসীর নয়, সমগ্র মানবজাতির অগ্রগতি । সেই অগ্রগতির 
পরিসমাপ্তি হবে পৃথিবীতে মানবের দিব্যজীবন লাভে; এবং তার পণ্ডিচেরীর 
সাধনার লক্ষ্যই হলে। মানবের দিব্যজীবন লাভে সহায়তা করা। শ্রীঅরবিন্দ 
দিব্যজীবন বলতে কী বুঝতেন তার আলোচনা শ্রীনরবিন্দের জীবন-দর্শন প্রসঙ্গে 
যথাস্থানে হবে। এখন আমরা তাঁর প্ডিচেরীর জীবনের বাইরের ঘটনাগলিতে 
ফিরে যাই। 
পল রিশার ও মাঞাম মিরা রিশারের সঙ্গে যোগাযোগ 

১৯১১ সনে শ্রীঅরবিন্দ সংঘের পুজনীয়। শ্রীমা বা মাদাম মিরা রিশারের 
স্বামী মসিয়ে পল রিশার পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে দেখা করেন। 
পগ্ডিচেরী থেকে ফরাসী-পার্লামেন্ট প্রতিনিধি নির্বাচিত হবার জন্তে তিনি 
পপ্ডিচেরীতে এসেছিলেন । মাত্র ছু'দিন শ্রঅরবিন্দের সঙ্কে অনেকক্ষণ ধরে তার 
আলাপ হয়, এবং তিনি শ্রমরবিন্দের সঙ্গে আলাপ করে বিশেষ মুগ্ধ হন 
কয়েক বছর পরে ম দিয়ে রিশার তাঁর পুস্তক [99959 09. 4১519 পুস্তকে-এই 
অভিমত প্রকাশ করেন যে_ নযে প্রীরবিদ্দই হবেন এশিয়ার্‌ নব্জাগরণের নেত]। 
শ্রী সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের ১৯১৪ সনের আ'গে..দবখা হয়নি $ কিন্তু তার আগেই 
স্বামীর মারফত শ্রীমা খ্রমরবিন্দকে ছু'একটি প্রশ্ন করেছিলেন এবং শ্রীঅরধিন্দ 
প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন । তারপর ১৯১৪ সনে মশিয়ে রিশার কিছুকাল 
সন্ত্রীক পণ্তিচেরীতে বান করেন। এ বছর মার্চ মাসে শ্রঅরবিন্দের সঙ্গে মার 
প্রথম পগ্ডিচেরীতে দেখ হয়। 

মাদাম মির! রিশারের সংক্ষিপ্ধ পরিচয় এই, ছেলেবেলা থেকেই তিনি অত্যন্ত 
ধর্মপ্রাণ ছিলেন। ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তিনি ধর্মজীবন লাভের জন্যে অতাস্ত 
ব্যাকুল হন। শ্রীঅরবিন্দকে দেখেই তিনি বুঝলেন এতদিনে তার সাবনপথের 
পথ-প্রদর্শক লাভ হলো । শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের পরই শ্রীম। তার 
ডায়েরীতে লেখেন £ “একদিন জগতে অন্ধকারের স্থানে আলো-দেখ! দেবে এবং 
পৃথিবীতে ভগবানের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে। কাল ধার সঙ্কে দেখা হলে তার 
উপস্থিতিই ইহার প্রমাণ ।” 

কয়েক মাস ধরে মসিরে পল রিশার ও মার্দাম রিশার পণ্ডিচেরীতে সে 
যাত্রায় বাদ করেছিলেন। প্রতিদিন বেকালে নারকেলের মিষ্টান্ন তৈয়ার করে 
মাদাম রিশার শ্রীঅরবিন্দের গৃহে যেতেন। মসিয়ে রিশারও উপস্থিত 
থাকতেন। প্রতি রবিবারে শ্রাঅরবিন্দ ও তার সঙ্গীদের রিশারদের গৃহে নিমন্ত্রণ 


১৭৪ শ্রীঅরবিন্দের জীবন-কথা 


থাকতো৷। এইরূপে শ্রীঅরবিন্দ ও রিশারদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা জন্মে। ১৯১৪ 
সনে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ঘটবার পর ফরাসী প্রজ! বলে ম'পিয়ে রিশারকে ফ্রান্স থেকে 
যুদ্ধে যোগদানের জন্যে আহ্বান কর! হয়। তদনুলারে ম'সিয়ে রিশাঁরকে 
২৯১৫ সনে ফ্রান্সে ফিরে-ঘেতে_হস্ মাদামূ রিশারওস্বায়ীর অন্ছগমন করেন। 
যুদ্ধাবসানের পর ১৯২০ সনে তাঁর! পণ্ডিচেরীতে ফিরে আসেন । 
আর্ব পত্রিকা 

১৯১৪ সনে পণ্ডিচেরীতে থাকার সময় মসিয়ে ও মাঁদাম রিশার একখানা 
দার্শনিক ও সাংস্কৃতিক পত্রিক! প্রকাশের প্রস্তাব শ্রীঅরবিন্দের নিকট করেন। 
পত্রিকার প্রাথমিক ব্যয়ভার বহন করতে তারা স্বীকার করেন। প্রবন্ধাদি লিখে 
পত্রিক। সম্পাদনায় সাহায্য করতেও তারা রাজী হন। এরূপ একখান! পত্রিকা 
প্রকাশের দ্বার! শ্রীমরবিন্দ সর্বমানবের জন্তে যা করতে চাঁন তার সাহাঁধ্য হবে। 
একথা ভেবে শ্রীঅরবিন্দও রিশারদের এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন। তানুসারে 
১৯১৪ সনের ১লা জুন তারিখে স্থির হয়, এ সনের ১৫ই আগষ্ট তারিখে, অর্থাৎ 
শ্রীমরবিন্দের জন্মদিনে, আর্ধ পত্রিকার প্রথম সংখ্যা বের হবে। প্রথম সংখ্যায় 
সম্পাদকের নামের স্থলে তিনটি নাম ছিল-_অরবিন্দ ঘোষ, পল রিশার ও মিরা 
রিশার । বোঝা গেল শ্রীঅরবিন্দ তখনও শ্রীঅরবিন্দ নাম গ্রহণ করেননি এবং 
তখনও এ নামেই সর্বত্র পরিচিত হননি। আর্ধ পত্রিকার অর্থ-সংকট কখনই 
ঘটেনি; পত্রিকার আয় থেকেই পত্রিকার ব্যয় সংকুলান হতো । পত্রিক1টি যে 
প্রথম থেকেই সমাদর পেয়েছিল, এ হলে। তারই প্রম(ণ। 

পরিচালনায় অন্ত রকমের সংকট দেখা দিল। ১৯১৫ সনের প্রথম দিকে 
ফেব্রুয়ারি মাসে রিশারদের ফ্রান্সে ফিরে যেতে হয়। তখন পত্রিক! সম্পাদনের 
সকল ভার পড়লে। একক শ্রীঅরবিন্দের উপর। এই প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ একটু 
পরিহামের স্থরে বলেছেন যে তিনি কোন দিন বিশেষভাবে দর্শন-শাস্ত্রে 
আলোচনা করেননি ; কাব্য, সাহিত্য, ইতিহান ও রাঁজনীতিই ছিল এতকাল 
তার আলোচ্য। তাই নিজেকে দীর্শনিক বলে পরিচয় দেবার তার কোন 
অধিকার নেই। অথচ রিশাররা ফ্রান্সে চলে গেলে তাঁকেই প্রতি মাসে একক 
৬৪ পৃষ্ঠা ব্যাপী দার্শনিক-প্রবন্ধ প্রকাশ করতে হয়। তবে তিনি এ কখাও 
বলেন যে, একজন যোগীর পক্ষে দার্শনিক প্রবন্ধ লেখা অনধিকার-চর্চা নয়; 
কারণ যোগসাধনার ফলে যে অভিজ্ঞতা লাভ হয় ভাষায় তা৷ প্রকাশ করলেই 
দর্শন হয়ে ওঠে। তাই তো শ্রীঅরবিন্দ বলতেন আব পত্রিকা প্রকাশ ছিল 


পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দ ১৭৫ 


“056 101611০0051 510৩ ০0€1)19 011: 001 056 ৮০:1৭.” ভার যোগের লক্ষ্য 
ছিল মানব-কল্যাঁণ এবং আর্য পত্রিকাও তীর এই লক্ষ্যসাধনে সহায়ক হয়েছিল। 
আর্য পত্রিকার লক্ষ্য সমুহ 

যে সকল লক্ষ্য নিয়ে আর্ধ পত্রিক। প্রকাশিত হয়েছিল তা এই £ 

প্রথমত বিশ্বরহস্যের ও জগতের চরম তব্বসমূহের দার্শনিক আলোচন]। 

দ্বিতীয়ত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন ধর্ম-মতের তুলনামূলক আলোচনা ও 
তাদ্দের এক্যস্থত্র আবিষ্কার, মানবের বিভিন্ন জ্ঞানধারার আলোচন1 ও একীকরণ। 
এই আলোচনার পদ্ধতি হবে কেবল বিচার-বুদ্ধি নয়, কিংবা কেবল অস্তরের 
অনুভূতিও নয়, কিন্ত বিচার-বুদ্ধি ও অনুভূতির সশ্মিলনমূলক | 

তৃতীয়ত মানবজাতির একীকরণ। এই একীকরণ যে কেবল বইয়ের স্বার্থ- 
বুদ্ধির ছ্বার। সম্ভব নয় কিন্তু অন্তরে সর্বমানবের এক্যবোধের ছ্বারাই সম্ভব, যুক্তির 
সাহায্যে এ সত্য প্রতিপালন । 

চতুর্থত কেবল দৈহিক, জৈবিক ও আধিক প্রয়োজন সিদ্ধির দ্বারা নয়, 
এমন কি কেবল বুদ্ধি-বৃত্তির চর্চা ও সৌন্দর্যবোধের চর্চার দ্বারাও নয়। কিন্ত 
আধ্যাত্মিক উন্নতি দ্বারাই ষে জীবনের চরম সার্থকতা লাভ হবে, এবং মান্য 
বর্তমান জীবনের উরে দিব্জীবনের পথে অগ্রমর হতে পারবে এই সতের 
প্রতিপার্দন। এখানে প্রসঙ্গক্রমে বল দরকার যে একথ শ্রীঅরবিন্দের মুখেই 
শোভ। পায়। যিনি নিজে জ্ঞানীর শিরোমণি, অর্থলোভ যিনি সম্পূর্ণ জয় 
করেছিলেন, ধিনি কবি ও আর্টের সমজ্দার ছিলেন, তারই পক্ষে একথা 
বলার অধিকার। অন্য কেউ একথা! বললে তা নিরর্থক বাচালত। বলে 
গণ্য হতো। লক্ষণীয় যে আর্ধ পত্রিকার উল্লিখিত লক্ষ্যের মধ্যে আর 
রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা-পত্রে উল্লিখিত লক্ষ্যসমূহের মধ্যে যথেষ্ট মিল 
রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্য ছিল বিশ্বভারতীকে একটি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 
সংস্কৃতির মিলনক্ষেত্র বূপে গড়ে তোলা । বিভিন্ন জাতির সংস্কৃতির একীকরণের 
উপরই রবীন্দ্রনাথ বিশেষ ঝৌক দিয়েছিলেন, আর শ্রীঅরবিন্দের ঝোঁক ছিল 
আধ্যাত্মিকতার উপর। যথাস্থানে শ্রীঅরবিন্দের দ্িব্যকর্ষের আদর্শ গ্রসঙগে 
এ কথার পুনরায় উল্লেখ কর। হবে। এই প্রনঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের ধর্ম ও জাতীয়তা 
পুস্তক থেকে নিম্নের উদ্ধাতিও স্মরণীয় £ “প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের একীকরণ এই 
যুগের ধর্ম। কিন্তু এই একীকরণে পাশ্চাত্যকে প্রতিষ্ঠা বা মুখ্য অঙ্গ যদি করি, 
আমর বিষম ভ্রমে পতিত হইব। প্রাচ্যই প্রতিষ্ঠা, প্রাচ্যই মুখ্য অঙ্গ।” 


১৭৬ শ্রীঅরবিন্দের জীবন-কথ। 


রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাপজেও বল! হয়েছে ষে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য-_ 
বিদ্যার হোল এই ছুই ধার1) বিশ্বভারতীতে প্রাচ্যের দিক থেকে পাশ্চাত্যকে 
বুঝতে সচেষ্ট হবে । পাশ্চাত্যের জান-বিজ্ঞানে শ্ীঅররিন্বের চিত্ত সম্পূর্ণ তৃপ্ত হতে 
পারেনি। ভারতের অধ্যাত্শযন্ই তকে সেই. তৃপ্রি দিয়েছিল.এবং ভারতের 
বেদাস্ত, গীতা ও তত্শান্ত্রাদির মূল্য, এই দ্বিক থেকে, তাঁর নিকট বেশী ছিল 
আর্য পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ সমুহের বিষয়-বস্ত 

আধ পত্রিকায় শ্রীঅরবিন্দ ধারাবাহিক ভাবে বিভিন্ন বিষয়ের আলোচন। করে 
প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। পরে এই প্রবন্ধগুলিই একটু অদূল-ব্ল করে পুস্তকাকারে 
প্রকাশিত হয়। এইবূপেই শ্রীঅরবিন্দ 716 [.466.101516) 7158255 000 013৫ 
0912, 55100106519 0 8085, 106 ১৪০16 0: 06 ৬০৫৪) 176. 10681 
০01 [70170818 0719, 4৯ 10602190204 [110181) ০010016)1)6 05$5০1)০- 
1985 0£ 5০9০181 1০610729615 প্রভৃতি প্রথমে প্রবন্ধাকারে আধ পত্রিকায় 
ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল । আর্য পত্রিকায় শ্রীঅরবিন্দের আধ্যাত্মিক 
অভিজ্ঞতার কথ! তে! থাকতো ই, যার ফলে 1১০ [165 [01%176-এর ন্যায় গ্রন্থ 
আমর] পেয়েছি । তা! ছাড়া, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক বিষয়েরও আলোচনা হতে]। 
সেই সাংস্কৃতিক আলোচনাঁরই ফল 1706 19691 ০৫ [701081) [070165) &, 
[08151)06 ০৫ [120180) 0010815 প্রভৃতি পুস্তক । 1)5 1165 101৮175-এর 
্যায় গ্রন্থ কি কেবল প্রতিভা-গ্রস্থত? যত বড় প্রতিভাবান লেখকই হউক না 
কেন, আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা ব্যতীত এইরূপ একখান! গ্রন্থ রচনা সম্ভব নয়। 
স্থপ্রসিদ্ধ মনীষী 4১105 [70115 470156 1410 10116% সম্বন্ধে যা বলেছেন 
তা ম্মরণীয়। তিনি বলেছেন £ “] ০01851061 70102 1102 101510)6% &. 
7০০০1 1700 10601:215 ০0: 7৩ 1)111)650 11000108170 25 16£81:05 105 
০0180610১0০ 1670801091015 ঠি06 85 ৪ 01202 ০0৫ 01111950191)10 ৪170 
161151005 [10619 0016, উদ্ধত উক্তি থেকে একথাটাও জান। গেল ষে 
পু)৩ [4165 [91510 গ্রন্থখানীকে (দার্শনিক ) সাহিত্যের দিক থেকে বিচার 
করলেও তা৷ একখান! অসাধারণ সুন্দর গ্রন্থ বলে বিবেচিত হবে। বিষয়বস্তর 
দিক থেকে পুস্তকখানার গুরুত্বও খুব বেশী । আর্ধ পত্রিকার মাধ্যমেই শ্রীঅরবিন্দ 
তার মানব-কল্যাণের বাঁণী প্রচার করেন। বন্দেমাতরম্‌ পত্রিকায় ভারতবাদী 
পেয়েছিল জাতীয়তার বাণী; আর আধ পত্রিকায় সর্বমানব পেয়েছে মানব- 
জীবনের লক্ষ্য প্রভৃতি সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের অমর বাণী। 


পণ্ডিচেরীতে প্রীঅরবিন্দ ১৭৭ 


১৪১৪ সন থেকে ১৯২১ সম পূর্বজ্ঞ সাড়ে ছয় বহর নিয়্রিতভঠরে আধ প্রতিক - 
প্রকাশিত হয়। তারপর শ্রীমরধিন্দ আর্ধপত্রিকার প্রকাশ বন্ধ করেন। 


অণ্ট-ফোর্ড শাসন-সংস্কার প্রসঙ্গে শ্রাঅরবিদ্দ 


১৯১৪ সনে তিনি রাঁজনীতি ছাড়েন, কিন্তু রাজনীতি ও দেশের লোঁক 
তাকে সম্পুর্ণ রেহাই দেয়নি; এবং ছু-একবার তাকে রাজনৈতিক প্রশ্ন নিয়ে 
লেখনী ধারণ করতে হয়। আর দেশের রাজনীতি থেকে সরে দীড়ালেও তিনি 
যে দেশের মঙ্গলা-মঙ্গলের কথ। নিয়ে মাঁথ। ঘামাতেন, তারও একটু পরিচয় 
দেওয়া দরকার । এই প্রপক্ষে শ্রঅরবিন্দের মণ্ট-ফোঁড শাসন-সংস্কার প্রন্তাব 
সম্বন্ধে চিঠিখান। উল্লেখ করা যেতে পারে। 

গ্রথম বিশ্ববুদ্ধের সময় ইংরেজ গভনমেপ্ট ও মিত্রশক্তি সমূহ জোর গলায় 
561 ৫০6০1019010 বা প্রত্যেক দেশের লোকদের নিজদেশের শাপন-ব্যবস্থা 
নিয়ন্ত্রণের অধিকারের কথা বলে। যুদ্বশেষে ভারতেও [70219-7915 বা 
স্বায়ত-শাসন আন্দোলন দেখ! দেয়। মিসেস এনি বেশাস্ত ও লোকমান্ত 
তিলক এ আন্দৌলনে নেতৃত্ব করেন। ইংরেজ গভর্নমেণ্টও ভাগতবাসীকে কিছু 
দেওয়া প্রয়োজন মনে ক'রে ই107৮-69:0 শাসন প্রস্তাব প্রকাশ করে। 
স্মরণ রাখতে হবে 100706-69: নামটি ভারতমচিব 20728806 সাহেবের 
নামের আদি অংশ 70970 আর. ভাগতের বড়লাট 0১617756079 সাহেবের 
নামের অন্তভাগ 49: নিয়ে গঠিত। এ শাপন-প্রস্তাবে দেশের শাসন- 
বিভাগের কয়েকটি অপ্রধান অংশের ভার ভারতীয় মন্ত্রীদের হাতে দেবার কথা 
হয়। এই শাসন ব্যবস্থায় ব্রিটিশ ও দেশীয় এই ছুই বিভাগ থাকবে বলে এই 

ংস্বার 70581০15 নামেও পরিচিত । - 

মিসেদ এনি বেশান্তের একাস্ত অনুরোধে শ্রীঅরবিন্দ মিসেস বেশাস্কের 
পত্রিকা 2০৬ [770/8-তে এই শাসন-সংস্কার প্রস্তাব সন্বদ্ধে এক পত্র লেখেন। 
পত্রখান। £5 [150150 তব ০010791150-এর ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়। দেশের 
লোক প্রসন্চিত্তে এই শাসনব্যবস্থা গ্রহণ করেনি; এবং অল্পদ্দিন পরে এই 
ব্যবস্থা অচল হয়। শ্রীঅরবিন্দও তাঁর পত্রে প্রস্তাবটির নিন্দা করেন এবং 
উহাকে একটি 0010656 92216 বা গ্রহেলিক! বলে বর্ণনা করেন। এ 
হলো ১৯১৭ সনের কথা। 


১৭ 


১৭৮ শ্রঅরবিন্দের জীবন-কথা 


রাজনীতিতে পুনরায় যোগ দেবার আহ্বান 

১৯২* সনে শ্রীঅরবিন্দকে আবার রাজনীতিতে আকৃষ্ট করবার জন্ে 
তিলকের প্রবামর্শে [0561) 9990509 নামক বোম্বাই অঞ্চলের এক রাজনৈতিক 
নেতা একথাঁনা নতুন রাজনৈতিক পত্রিকা প্রকাশের প্রস্তাব করেন এবং 
শ্রীঅরবিন্দকে এ পত্রিকার সম্পাদক হতে অস্ুরোধ করেন। শ্রীঅরবিন্দ এ 
অনুরোধ রক্ষা করতে পারলেন না; এবং কেন পারলেন না সে সম্বন্ধে 
তিনি যা বলেন তাঁও উল্লেখযোগা | শ্রীঅরবিন্দ বলেন তিনি রাজনৈতিক 
আন্দোলনের প্রয়োজন ও গুরুত্ব সন্বদ্ধে সচেতন; কিন্তু তার পক্ষে এখন ব্রিটিশ 
ভারতে ফের! সম্ভব নয়। ফিরে গেলে সম্ভবত তাকে “রাঁজ-অতিথি" হয়ে 
জেলে থাকতে হবে। তার হাতে এখন এত কাজ যে তিনি তা পণ্ড করতে 
রাজী নন। তিনি এক বিশেষ উদ্দেশ্ঠ নিয়ে এবং বিশেষ এক ধরণের সমস্তার 
মধ্যে পঙ্ডিচেরীতে এসেছেন। যতর্দিন তার সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হবে ততদিন 
তার পক্ষে অন্য কাজে হাত দেওয়। সম্ভব নয়। 

তারপর তিনি এ পত্রে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির একটু আলে।চনা 
করেন। তিনি বলেন যে ১৯০৩ সন থেকে ১৯১০ সন পর্যস্ত বাংলাদেশে তার 
কাঁজ ছিল দেশবাসীর মনে স্বাধীনতার আকাজঙ্ষ। জাগ্রত কর।। তার বিশ্বাস 
দেশবাসীর মনে মে আকাজ্ষ। জেগেছে, এবং দেশ স্বাধীনতার পথে এগোচ্ছে। 
স্বাধীনতা-লাভের পর দেশকে কীভাবে এগোতে হবে, তা বিচাধ। সেই 
প্রশ্ন নিয়ে তিনিও ভাবছেন। দেশের সম্বন্ধে সাম্যপ্রতিষ্ঠী করতে হবে এ 
কথা ঠিক; এবং যে ভাবেই তা কর! হউক তা! যে দেশের চিরদিনের সংস্কার ও 
এতিহোর সংগে খাপ খাওয়াতে হবে, সে কথাও ঠিক। কিন্তু এই সাম্যের 
ত্বর্ূপ কী হবে, সে সম্বন্ধে তার ধারণা এখনও স্পষ্ট হয়নি। তাই দেশের 
সম্মুখে নতুন অবস্থার উপযোগী কোন আদর্শ স্থাপন করতে তিনি অক্ষম। 
তাই তীকে ধন্যবাঁদের সঙ্গে 1. 8৪956-র প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে হয়। 
রাজনীতিতে তীকে ফিরিয়ে আনবার জন্যে আরো বহুবার চেষ্টা হয়। এই 
উদ্দেশ্তে মহাত্মা! গান্ধী নাকি তার পুত্র দেবদাস গান্ধীকে প্রীঅরবিন্দের নিকট 
একবার পাঠিয়েছিলেন । ১৯৯২ সনে চিত্তরপ্রন দাশ মশাইও- তাঁকে আবার 
রাজনৈতিক কর্মে যোগ দিতে আহ্বান করেন। আমরা দেখবো ১৯২৮ মনে 
যখন পঞ্রিচেরীতে_ শ্রীঅরবিন্দের সংগে রবীন্রনাথের ক্রেখ! হয়_ তখন তিনিও 
প্রীঅরবিন্বকে বের হয়ে এসে আবার দেশকে ঠিক পথে পরিচালিত করতে 








পাঁগুচেরীতে শগ্রীঅরবিন্দ ১৭৪ 


অন্থরোধ করেন। তীকে কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতিত্ব করবার কথাঁও হয়। 
কিন্ত তিনি রাজনীতিতে পুনরায় যোগ দিতে রাক্জী হননি। 
লক্ষ্ষৌ-চুক্তি গ্রসঙ্ে প্রীঅরবিদ্দ 

রাঁজনীতি ছাঁড়লেও যে তিনি দেশের খবর রাখতেন এবং দেশের কল্যাণ 
চিন্তা করতেন তার প্রমাঁণ পাওয়া যায় নিয়লিখিত কাহিনী থেকে। 
কাহিনীটির উল্লেখ করেছেন স্বদেশীযুগের কর্মী বারীন্্রকুমার ও শ্রীঅরবিন্দের 
ঘনিষ্ঠ সহযোগী অবিনাশচন্ত্র ভট্রাচা। শ্রীঅবিনাশবাবু ছিলেন আলিপুর 
মীমলার অন্যতম আসামী ; এবং বিচারে তীর প্রতি যাবজ্জীবন নির্বাসনদণ্ডের 
আদেশ হয়। প্রথম যুদ্ধের অবসাঁনে, মিত্রপক্ষের জয়ের জন্যে আনন্দোৎসব 
উপপক্ষে অনেক রাঁজবন্দীকে মুক্তি দেওয়া হয়। অবিনাশবাবু মুক্তিলাভের 
পর পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দের সংগে কিছুকাল থাকেন। এখন দেশে হিন্দু 
মুনলমানের মধ্যে, কংগ্রে ও মৌসলেম লীগের মধ্যে বিরোধ। সেই বিরোধ 
মেটাবার জন্তে লক্ষৌতে ছুই দলের মধ্যে একটা চুক্তি (401500% 7201) হয় 
এ কাজে চিত্বরপচন দশ মশাই এক প্রধান অংশ গ্রহণ করেন। একদিন কথা 
প্রসঙ্গে শ্রীমরবিদ্দ বলেন “চিত্ত কী তুল করলেন! এই চুক্তি করার অর্থ হিন্দু 
ও মুসলমান দুই জাতি বলে শ্বীকার করা। এর বিষময় ফল তোমাদের 
ভুগতে হবে|” অবিনাশবাবু বললেন, “আপনি যোগ-তপ করছেন + সাধু 
হয়ে গেছেন। আপনার এসব ভাববার কী দরকার ?” শ্রীঅরবিন্দ বললেন, 
“আমি নিজের মুক্তির জন্যে জপতপ করছি না। সমস্ত পৃথ্বীর মূলের জন্টে 
আমার সাধন! |” অবিনাশবাবু বললেন, “তা হলে হিন্দু মুসলমান বলে ভেদ 
করা আপনার উচিত না।” শ্রীঅরবিন্দ বললেন, “আমি তে] তাই বলছি। 
ভারতে হিন্দু মুসলমান বলে কিছু থাঁকবে না) সবাই এক, সবাই ভারতীয় ।” 
লক্ষ চুক্তির ফল বিষময়ই হয়েছিল। এখানে শ্রীঅরবিন্বের রাজনৈতিক 
দুরদৃষ্টির ও ভারতের মঙ্গলাকাজ্ষার প্রতি তার আগ্রহের পরিচয় পাওয়া] যাঁয়। 
আমর। দেখবো ভারতের হিতাকাজ্ষায়ই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ভারতের 
ইতিহামের এক সন্ধিক্ষণে ১৯৪২ সুনে কংখ্রেস নেতাদের স্বতঃপ্রবুতত 
তিনি এক তার-বার্তা প্রেরণ করেন। ম্বাধীনতা! লাঁভের পর অগুরুদ্ধ হয়ে 
তাঁকে ষে বিবৃতি দিতে হয়েছিল তাও একটি, প্রপিদ্ধ রাজনৈতিক বিবৃতি । 
বস্তত পণ্ডিচেরীতে তিনি গভীর সাধনায় নিমপ্প থাকলেও প্রতিদিন কিছুক্ষণের 
জন্যে রেডিয়ো ও খবরের কাগজের সাহায্যে দুনিয়ার বিশেষ ঘটনাগুলির খবর 


১৮০ শ্রঅরবিন্দের জীবন-কথ। 


তিনি রাখতেন; অবশ্ট ঘটনাগুলি কী তাই তিনি জানতে চাইতেন; সে সম্বন্ধে 
খবরের কাগজগুলির বা ব্যক্তিবিশেষের মতামত জানবার জন্তে তার কোন 
আগ্রহ বা সময় ছিল ন1। দেশের গুরুত্বপুর্ণ রাজনৈতিক ঘটনার খবর সব 
তিনি রাখতেন ; কিন্তু রাজনীতির সংগে তিনি আর নিজেকে জড়াতেন ন]। 
১৯২০ দন 

এইবার শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরী-বাসের কথায় ফিরে আসা যাক। 
পগ্ডিচেরী আশ্রমের ইতিহাসে এই ১৯২* সনটি বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ । ১৯২ সনে 
মাদাম মিরা রিশার (শ্রীম!) ফ্রান্স থকে--ধরশ্ডিচেরীতে - ফিরে, আসেন এবং 
সেখানেই স্থায়ীভাবে বাম করতে থুকেন। পল রিশার কিছুকাল পরে ফ্রাঙ্গে 
ফিরে যাঁন। এই সময় মতিলাঁল রায় মশাই শ্রীমরবিন্দের সঙ্গে মতভেদের 
দরুণ ব্বতন্ত্রভাবে কাজ করতে থাকেন। তিনি লিখেছেন ষে প্রথম সাক্ষাতের 
দিনে যে মনোভাব নিয়ে শ্রঅরবিন্দ তাকে গ্রহণ করেছিলেন বিদায়ের 
দিনেও শ্রীঅরবিন্দের সেই মনোভাবের কোন পরিবর্তন ঘটেনি। তিনি 
শ্রীঅরবিন্দের নিকট যে প্রেরণ] লাঁভ করেছেন তা. মুক্তকণেই স্বীকার করেছেন। 
১৯২০ সনের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটন। বারীন্দ্রকুমারের আন্দামান থেকে 
প্রত্যাবর্তন । এ সনের ৭ই এপ্রিল তারিখে শ্রীঅরবিন্দ বারীন্দ্রকুমারকে তীর 
গ্রপিদ্ধ পত্রখান। লিখেছিলেন | শ্রীঅরবিন্দ তার যোগ ও তাঁর মত ও পথ 
সম্বন্ধে অনেক কথাই এঁ পত্রে লিখেছিলেন ; তাই পত্রখানা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 
এই পুস্তকে নানাস্থানে আমাদিগকে এ পত্রের অংখবিশেষের উল্লেখ করতে 
কিংব। উদ্ধত করতে হয়েছে । 

ইতিমধ্যে শ্রীঅরবিন্দেৰ নিভৃত সাধন। দেশীয় ও বিদেশীয় অনেকেরই 
কৌতুহল উদ্রেক করেছে। পুর্বেই বল। হয়েছে ১৯২৬ সনের ২৪শে নভেম্বরের 
পর বছরে বিশেষ কয়টি দিন ব্যতীত অন্ত সময় প্রাঅরবিন্দকে কেউ দেখতে 
পেতো না। ১৯২০ ও ১৯২৬ সনের মধ্যে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি পণ্ডিচেরীতে 
গিয়ে শ্রীঅরবিন্দের সংগে আলাপ করেন। তার্দের মধ্যে পার্লামেণ্টের সমস্থ 
কর্ণেল ওয়েজউড, মহারাষ্ট্রে নেতা ডাঃ মুঞ্চে, পঞ্জাবের লাল! লাজগৎ রায়, 
চিত্তরঞ্জন দাশ মশাই প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । দাশ মশাই কংগ্রেসের মধ্যে 
স্বরাজদল গঠন করেন। আইন সভার ভিতর থেকে সরকারের সংগে বিরোধ ও 
অসহযোগ নীতির অন্নরণ কংগ্রেসের স্বরাজদলের ছিল লক্ষ্য; কংগ্রেসের 
অপর সদশ্তেরা আইনসভা বর্জন ক'রে সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতা করার 


পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দ ১৮১ 


পক্ষপাতী ছিলেন। দাখ মশাই নতুন দল গঠন করে শ্রীঅরবিন্দের আশীর্বাদ ব। 
অনুমোদন প্রার্থনা করেন। গভীর ধর্মভাব ছিল দাশ মশাইয়ের জীবনের একটি 
বৈশিষ্ট্য । তিনি রাজনীতি ছেড়ে বিশেষভাবে ধর্মচর্চা প্রভৃতি নিয়ে থাকবার 
অভিপ্রায় প্রকাশ করেন; কিন্ত শ্রীঅরবিন্দ তাঁকে রাজনীতি ত্যাগ করতে নিষেধ 
করেন। রাজনীতির ক্ষেত্রে দাশ মশাইয়ের অবদান অসামান্ত | 
আশ্রমের সূচন। 

এদিকে শ্রীঅরবিন্দের সাধনার দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে সব ছেড়ে শ্রীঅরবিন্দের 
সংগে তীর আদর্শে জীবন যাপন করবার উদ্দেশ্ঠ নিয়ে দু-চারটি করে শ্রীঅরবিন্দের 
ভক্তের] পণ্ডিচেরীতে বাস করতে আরম্ভ করেন। অতিথি সমাগম ও ভক্তের 
সংখ্য। বৃদ্ধি পাওয়ার দরুণ স্বভাবতই আহার ও বাসস্থানের সংস্থান ও তার 
তবাবধানের প্রশ্ন গুরুত্ব লাভ করে। ১৯২২ সনে মাদাম রিশার সে ভার 
গ্রহণ করলে পণ্ডিচেরীর আশ্রমের সুচনা হয়। তখনও পণ্ডিচেরীর আমে 
অধিবাসীর সংখ্য। ত্রিশের কোঠায় পৌছায়নি | ১৯২৬. সনে প্ীঅরবিন্দ 
লোকচক্ষুর অন্তরালে যান; তাঁর দু'বছর আগে_প্রসিদ্ধ গায়ক. লেখক ও 
শ্রীঅরবিন্দভক্ত দিলীপকুমার রায় মশাই পুক্রিচেরীতে . ীঅরবিক্দের_ সংগে দেখা 
করেঘ-। শ্রীঅরবিন্দের অন্তরালে গমনের প্রায় দেড়_বুছর_ প্ররে -প্রুপ্িচেরীতে 
শ্রীঅরবিন্দের সুংগে রুবীজন!থের-দেখা-হয়। দিলীপবাবু ও রবীন নাথ উভয়েই 
তাদের সাক্ষাংকারের বিবরণ লিখে রেখেছেন। তাঁদের সেই বিবরণ 
শ্রীঅরবিন্নকে বুঝবার পক্ষে বিশেষ সাহায্য করবে । দিলীপবাঁবু তীর “শ্রীঅররিন্দ 
প্রসঙ্গে” পুস্তকে শ্রীনরবিন্দের সংগে সাক্ষাৎকারের যে বিবরণ দিয়েছেন প্রথমে 
তাঁর উল্লেখ কর] যাক্‌। 
ভ্রীঅরবিন্দ প্রপঙ্গে দিলীপকুমার 

এ পুস্তকে দিলীপবাৰু লিখেছেন শ্রীঅরবিন্দের কাছে তিনি যা পেলেন অন্য 
কোথায়ও তিনি তা পাননি। .বাল্যকালেই দিলীপবাঁবুর মনে ধর্মজিজ্ঞাসা জাগে। 
বাল্যে “শ্রীস্রীরামরুষ্* কথামত” পুস্তক খগুগুলি তিনি মুগ্ধ হয়ে পড়তেন। 
তিনি লিখেছেন অস্ত পঞ্চাশ বার কথামৃতের খগ্ুগুলি তিনি পড়েছেন। পরে 
নানা ভাষায় বু উৎকষ্ট পুস্তকের সংগে দিলীপবাবুর পরিচয় হয়েছে; কিন্ত 
শ্রীঅরবিন্দের "0126 7.1 [01%10৩ পুস্তক পড়বার আগে দিলীপবাবুর নিকট 
কথাম্বতই ধর্মবিষয়ে সের পুস্তক মনে হয়েছে । তিনি বলেন যৌবনে তার 
মনে নানা প্রশ্ন, নানা সংশয় জাগতে থাকে । পরমহংসদেবের প্রতি দিলীপবাবুর 


১৮২ শ্রীঅরবিন্দের জীবন-কথা 


ভক্তির সীমা ছিল না। পরমহংসদেষ বলতেন, “কী হবে জীবনের নানা 
তব নিয়ে অনর্থক মাথা ঘামিয়ে? তুমি আরম খেতে এসেছ আঁম_ খাও? আম 
গাছে কত শাঁখ!, কত প্রশাখা, কত গত! সে হিসাবে রুঃজ কী?” মানুষের 
মনের মধ্যে যে চির-জিজ্ঞান্থ রয়েছে এরূপ সরল বিশ্বাসের উক্তিতে সে তো 
শাস্তু হয় না। দিলীপবাঁবুর চিত্তও তৃপ্তি পেতো না। মানুষের মনের সংশয় 
সহজে ঘুচবার নয়। আর মানবমনের এই স্বাভাবিক সংশয়কে অনেক মনীষীই 
অকল্যাণকর মনে করেন না; কারণ সংশয় না এলে, সংশয়ের সংগে বোঝাপড়া 
না হলে সংশয়ের অতীত শান্তিতে একদিন মানুষের পক্ষে পৌছানে। সম্ভব হয় 
না। দেশ-বিদেশের বহু মনীষীর সংগেই দিলীপবাবুর পরিচয় ঘটে, কিন্তু কেউ 
তাঁর মনের সংশয় দূর করতে পারেননি । তারপর ১৯২৪ সনে শ্রীঅরবিন্দের 
সংগে পণ্ডিচেরীতে তাঁর দেখা হয়। এই প্রসঙ্গে দিলীপবাবু তাঁর শ্ীঅরবিন্দ 
প্রসঙ্গে পুস্তকে যা লিখেছেন তা এই £ “চমকে উঠেছিলাম যেদিন দেখলাম 
শ্রীঅরবিন্দকে ১৯২৪ সনে ; তিনি আমাকে বললেন নিশ্চিতির শান্ত স্থরে যে 
ভগবানকে চাইলে পাঁওয়৷ যায়--এ তিনি জেনেছেন প্রত্যক্ষ অপরোক্ষ অন্থভবে । 
বিশ্বাস হলো মুহূর্তে, কেনন। তাঁর স্থরে বেজে উঠেছিল সেই সর, যে স্থর প্রত্যক্ষ 
উপলব্ধি, অপরোক্ষ অন্গভব, বিনা বেজে উঠতে পাঁরে না” নরেন্্রনাথ একদিন 
পরমহংসদেবের মুখে শুনেছিলেন, তিনি ঈশ্বরকে স্পষ্ট দেখতে পান, যেমন তাঁর 
সম্মুখের সব জিনিষ চর্মচক্ষুর ছারা তিনি দেখতে পাচ্ছেন। দিলীপবাবুও 
শ্রীঅরবিন্দের নিকট অনুরূপ কথ শুনলেন। কিন্তু কথামৃত দ্িলীপবাধুর 
মনের যে সকল সংশয় দূর করতে পাঁরেনি তা দুর হয় শ্রীঅরবিন্দের উপদেশে, 
তার 1116 [06 1015106 গ্রন্থ পড়ে । তাই ১৯২৮ সনে সব ছেড়ে দিলীপবারু 
পণ্ডিচেরী আশ্রমে চলে যাঁন। 


জ্ীঅরবিন্দ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ 

শ্রীঅরবিন্দের সংগে সাক্ষাতের প্রতিক্রিয়৷ দিলীপবাবুর মনে কী হয়েছিল 
দেখ! গেল ; রবীন্দ্রনাথের মনে এ সাক্ষাৎ যে প্রতিক্রিয়ার হুষ্টি করে তা দেখা 
যাক। ১৯২৮ সনের মে মাসে রবীন্দ্রনাথ ইউরোপ ভ্রমণে ঘাঁষেন বলে 
কলকাতায় জাহাজে ওঠেন । কিন্তু জাহাজে থাকার বাবস্থা তাঁর মনঃপুত না 
হওয়াতে মান্রাজে তিনি জাহাজ থেকে নেমে পড়েন। কুনুর, বাঙালোর 
প্রভৃতি স্থানে কয়েকদিন কাটিয়ে রবীন্দ্রনাথ ম্বাক্রাজ থেকে ইউরোপগামী 
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0%8790015 নামক এক জাহাজে ইউরোপের উদ্দেশে যাত্রা করেন এবং 
গণ্তিচেরীতে শ্রীঅরবিজ্্কে তিনি শ্রীঅরবিন্দের সংগে দেখ! করতে চাঁন। 
কোন কোন বিশেষ রা 8 করে দর্শন-দিবন ব্যতীত অন্য দিনে 
শ্রীঅরবিন্দ কদাচিৎ কারো সংগে -দেখা করতেন। এক্ষেত্রেও নিয়মভঙ্গ করে 
শ্রীঅরবিন্দ পপ্ডিচেরী আশ্রমে তীর সংগে দেখা করার জন্মে রবীন্দ্রনাথকে নিমন্ত্র 
করেন। ২৮শে মে রবীন্দ্রনাথ শ্রীঅরবিন্দের সংগে দেখা করার ভন্ে 
প্ডিচেবীতে নামেন। পরে প্রবামী পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ শ্রীঅরবিন্দের সংগে 
সাক্ষাতের যে স্থন্দর বিবরণ প্রকাশ করেন তার উপসংহার এই £ 

“প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝলুম__ইনি,আত্মাকেই সবচেয়ে সত্য করে চেয়েছেন, 
সত্য করে পেয়েছেন। সেই তীর দীর্ঘ তপস্তার চাওয়া! ও পাওয়ার দ্বারা 
তার সন্ত ওতপ্রোত। আমার মন বললে, ইনি এর অন্তরের আলো দিয়েই 
বাহিরে আলো! জালাঁবেন। কথা বেশী বলবার সময় হাতে ছিল না। 
অতি অল্পঞ্ষণ ছিলুম। তারি মধ্যে মনে হলো, তার মধ্যে সহজ প্রেরণীশক্তি 
পুিত। কোন খর-দস্তর মতের উপদ্দেবতার নৈবগ্যরূপে সত্যের উপলন্ধিকে 
তিনি ক্িষ্ট ও খর্ব করেননি। তাই তার মুখশ্রীতে এমন সৌন্দর্ষময় শাস্তির 
উজ্জ্বল আভা। মধ্যযুগের খৃষ্টান সন্তাসীর কাছে দীক্ষা নিয়ে তিনি জীবনকে 
রিক্ত, শুক্ষ করাকেই চরিতার্থতা বলেননি । আপনার মধ্যে খষি পিতামহের 
এই বাণী অন্থভব করেছেন “যুক্তাত্বনঃ সর্বমেবাঁবিশস্তি |” পরিপুর্ণষোগে 
সকলের মধ্যে প্রবেশাধিকার আত্মার শ্রেষ্ঠ অধিকার । আমি তাঁকে বলে 
এলুম- আত্মার বাণী বহন করে আপনি আমার্দের মধ্যে বেরিয়ে আসবেন 
এই অপেক্ষায় থাঁকবো। সেই বাণীতে ভারতের নিমন্ত্রণ বাজবে শুন 
বিশ্বে। 

“গ্রথম তপোবনে শকুস্তলার উদ্বোধন হয়েছিল যৌবনের অভিঘাতে প্রাণের 
চাঞ্চল্যে। দ্বিতীয় তপোবনে তাঁর বিকাশ হয়েছিল আত্মার শান্তিতে । 
অরবিন্দকে তার যৌবনের মুখে ক্ষুন্ধ আন্দোলনের মধ্যে যে তগন্তার সামনে 
দেখেছিলুম সেখানে তীকে জানিয়েছি__ 

অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার 

আজ তাকে দেখলুম তর দ্বিতীয় তপস্তার সামনে, অপ্রগল্ভ স্তব্ধতায়-_ 

আজও তাকে যনে মনে বলে এলুম-__ 
অরবিন্দ, রবীন্দ্র লহ নমস্কাঁর | 





১৮৪ শ্রীঅরবিন্দের জীবন-কথ! 


রবীন্দ্রনাথ অল্প কথায় নীরব ধ্যানী শ্রীঅরবিন্দের যে আলেখ্যখানি এঁকেছেন 
'তা অপূর্ব । রবীন্দ্রনাথের খবি-দৃষ্টির নিকট শ্রীঅরবিন্দের অস্তরের সত্য রূপটি 
কী আশ্চর্ধরূপে ধর] পড়েছিল । 

পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে সাক্ষীতের ছৃ*দিন পরে রবীন্দ্রনাথ বন্তা। 
মীরাদেবীকে লিখেছিলেন £ “অরবিন্দকে দেখে আমর ভারি ভাল লাগল-_ 
বেশ বুঝতে পাঁরলুম নিজেকে ঠিক মতন পাবার এই ঠিক পথ।” প্রসঙ্গক্রমে 
উল্লেখযোগ্য যে রবীন্দ্রনাথ সময় সময় সকলের সংস্পর্শ এড়িয়ে কিছুদিন 
নিভৃত জীবন যাপন করতেন। 

এ যাত্রায় অধ্যাঁপক প্রশাস্তচন্দ্র মহলানবিশ ও তীর পক নির্মলকুমারী 
মহুলানবিশ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ছিলেন। অধ্যাপক-পত্বী (পরিচয় পত্রিকার 
১৩২ সনের আশ্বিন সংখ্যায় ) লিখেছেন, শ্রীঅরবিন্দের আশ্রম থেকে জাহাজে 
ফিরে এসে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন £ “অরবিনাকে দেখে খুব আশ্চর্য লেগেছে। 
একেবারে উজ্জ্বল চেহারা; চোখ দুটির মধ্যে কী আছে বর্ণনা করা যায় না। 
এমন আশ্চর্য চোখের ভাঁব। বুঝলুম অন্তরের মধ্যে কিছু একট] পেয়েছেন, 
তা না হলে চোখের এরকম দীপ্তি হয় না। বহুদিন পরে দেখা-_খুশি হলুম 
দেখে ।” 

সে যাত্রায় রবীন্দ্রনাথের বিলাত যাঁওয়। হলো না, কলম্বো থেকে 
শাস্তিনিকেতন আশ্রমে ফিরে এলেন। আশ্রমবাসীর1 শুনলেন পণ্তিচেরীতে 
শ্রীঅরবিন্দকে দেখে রবীন্দ্রনাথ খুবই মুগ্ধ হয়েছেন। একদিন বিকালের 
অধ্যাপকদের চায়ের সভায় জিজ্ঞাসিত হয়ে শ্রীঅরবিন্দ আন্বন্ধে তিনি যা 
বলেছিলেন তা আজ স্পষ্ট মনে পড়ে। তখন ১৯২২ সনের অসহযোগ 
আন্দোলনের পর দেশে একটা অবপাদ এসেছে । দেশের সম্মুখে চরকা।-হিন্দু- 
মুসলমান এঁক্য প্রভৃতি কর্ম (007790000৮6 ০৮ ) অনেকের নিকট 
ছিল একমাত্র বা মুখ্য কর্মপন্থা । রবীন্দ্রনাথের জীবনের পুর্ণতার আদর্শের সংগে 
শুধু চরকায় সুতা-কাট। যে খাপ খেতো ন1 তা স্থবিদিত। অধ্যাপকর্দের সভায় 
তিনি বললেন যে তিনি শ্রীঅরবিন্দকে বলে এসেছেন শুধু চরকায় দেশের মুক্তি 
আসবে না । তিনি শ্রীঅরবিন্দকে বলেছেন তিনি আস্তুন দেশকে আবার 
162 দিন-_প্ররুত কর্মপন্থা গ্রদর্শন করুন| ১৯৩৫ সনে এক চিঠিতে গ্রীঅরবিন্দ 
লিখেছিলেন ষে, রবীন্দ্রনাথ আঁশ] করেছিলেন তিনি আবাঁর বাইরের কর্মক্ষেত্রে 
যোগ দেবেন এবং তিনি তা করেননি বলে রবীন্দ্রনাথ দুঃখিত হয়েছিলেন । 


ক গ্িচেরীতে শ্রীঅরবিন্দ ১৮৫ 


তন্তরালে গমনের আগে 

এইবার ১৯২৬ সনের ২৪শে নভেম্বরের অব্যবহিত পূর্বেকার অর্থাৎ 
শ্ীঅরবিন্দের “সিদ্ধি দিবস” ও লোকচক্ষুর অস্তরালে গমনের অব্যবহিত পূর্বেকার 
কথায় ফিরে যাওয়া যাক। আশ্রমের অধিবাসী একজন প্রত্যক্ষদর্শী যে বিবরণ 
দিয়েছেন এখানে তার উন্লেখ কর] যাঁচ্ছে। তাঁর বিবরণ অচ্সারে ১৯২৬ 
সনের প্রথম থেকেই আশ্রমের জীবনে একটা পরিবর্তন লক্ষিত হচ্ছিল। আগে 
প্রতিদিন সকাল ন্টায় শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের অধিবাসীদের সংগে স্বতস্ত্ভাবে দেখা 
করতেন এবং সাধন-ভজন সম্বদ্ধে উপদেশ ও নির্দেশ দিতেন । আবার বিকালে 
তিনি সকলের সংগে একত্র মিলিত হতেন। কিছুক্ষণ সমবেত ধ্যান হতো। 
তারপর শ্রীঅরবিন্দ সকলের সংগে নান। বিষয়ে সমালোচনা করতেন-_সাঁধন- 
ভজনের কথাও হতো, সাহিতা-সংস্কৃতি সন্বদ্ধেও আলাপ-আলোচনা হতে । 
কিন্ত ১৯২৬ সনের গোড়। থেকেউ শ্রীঅরধিন্দের মধ্যে একট] পরিবর্তন দেখা 
গেল। তিনি ক্রমেই অধিক পরিমাণে নিজের ধ্যান-ধারণা নিয়েই থাকতে 
লাগলেন ; আশ্রমবাসীদের সংগে তাঁর আলাপ-আলোচন।, কথাবার্ত কমতে 
লাগলো । আর 9021718 বা অতিমানসের পৃথিবীতে অবতরণ, তার 
যোঁগের সংগে আগেকার যোগ-পন্থার পার্থক্য কৌথায়--এসব বিষয়ই তাঁর কথার 
মধ্যে বেশী থাকতো৷। ফলে আশ্রমবাঁসীদের মধ্যেও একটা পরিবর্তন এলো । 
তারাও এখন আগের অপেক্ষা নিজ নিজ সাধন নিয়ে অধিকতর ব্যাপত থাকতে 
লাগলেন; তাদের মধ্যেও পরস্পরের সঙ্গে আলাপ-আলোচন। কমে গেল। 
তাঁদের অনেকের মনে এরূপ একট] ধারণাও জন্মিল যে জগতে একট। বিশেষ 
গুরুত্বপুর্ণ পরিবর্তন আসম্ন। এই যখন আশ্রমবাসীদের মনের অবস্থা তখন 
নভেম্বর মাসের, ২৪শে তারিখে তাদের বল। হলে। বিকাঁলবেল। সকলকে “সাধন- 
মন্দিরে ( সমবেত ধ্যানের গৃহে ) সমবেত হবাঁর জন্যে শ্রীঅরবিন্দ সকল 
আশ্রমবাসীদের আহ্বান করেছেন । তিনি সকলকে আশীর্বাদ করবেন। এরূপ 
আহ্বান এর আগে কোনদিন আসেনি; তাই আঁশ্রমবাঁসীর! বিস্মিত হলেন 
এবং উৎকগার সঙ্গে মিলন-ক্ষণের জন্যে প্রতীক্ষায় রইলেন। 
সিদ্ধি-দিবস 

নির্দি সময়ে আশ্রমবাঁসীগণ যথাস্থানে উপস্থিত হয়ে আন গ্রহণ করলেন। 
কিছুক্ষণ পরে শ্রীঅরবিন্দ এলেন সঙ্গে শ্রীমা। শ্রীঅরবিন্দ তাপ নির্দিষ্ট চেয়ারটিতে 
বসলেন ; পদতলে শ্রীমা একটি নিম্ন আসনে উপবিষ্ট হলেন। আশ্রমবাসীর। 


১৮৬ শ্রঅরবিন্দের জীবন-কথা 


শ্রীঅরবিন্দের মধ্যে যেন বিশেষ একটা শক্তি প্রত্যক্ষ করলেন যা তারা : ইতিপূর্বে 
কখনও লক্ষ্য করেননি। সাধনমন্দির সম্পূর্ণ নিস্তৰ। সেখানে যেন একটা 
তড়িৎশক্তি খেলে গেল। প্রায় ৪৫ মিনিট ধরে নীরবে ধ্যান চল্লো৷। তারপর 
শ্রীঅরবিন্দ শ্রীমায়ের মাথার উপর বাম করতল স্থাপন করে দক্ষিণ করতল দিয়ে 
ভক্তদের একে একে আশীর্বাদ করলেন। সকলেরই মনে হলে! জগতের পক্ষে 
গুরুত্বপুর্ণ একট] কিছু যেন ঘটে গেল। সাধন-মন্দিরে তখন চব্বিশজন ভক্ত 
উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ভক্তদের একজন 24155 [70050 108 
আবেগভরে বলে উঠলেন, +1০-8%% 1595 0176 10151175 0650217060. 01. 
821:0”- আজ পৃথিবীতে ভগবান অবতরণ করলেন। পরদিন শ্রীমা 
আশ্রমবাপীদের বল্লেন বিশেষ এক সাধনার জন্যে শ্রীঅরবিন্দ এখন থেকে 
নিভৃতে অবস্থান করবেন; তিনি আর কারে! সংগে দেখা সাক্ষাৎ করবেন না। 
সিদ্ধি-দিবস কথাটির অর্থ 

এই হলো! ১৯২৬ সনের ২৪শে নভেম্বরের ঘটনার এক প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ। 
এই দিনটিকে শ্রীঅরবিন্দের “সিদ্ধি-দিবস” বলা হয়। “মিদ্ধি-দিবল” কথাটির 
দ্বার কী বুঝতে হবে? আর যে বিশেষ সাধনায় শ্রীমরবিন্দ এখন থেকে 
প্রবৃত্ত হবেন তা-ই বা কী? এসমঘ্দ্ধে পঞ্িচেরী আশ্রমের অনিলবরণ 'রায় 
মশাইয়ের “শ্রীঅরবিন্দের সিদ্ধি” শীর্ষক যে প্রবন্ধটি যুগাস্তর পত্রিকার ১৯৫* 
সনের ৬ই ডিসেম্বরের সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল তার সার মর্ম নিয়ে দেওয়। 
গেল £ সিদ্ধি বলতে আমর! বুঝি ভগবদ্ধর্শন, তবে অনেক পুর্বেই আলিপুর জেলে 
শ্রীঅরবিন্দের তা লাভ হয়েছিল। উত্তরপাড়ায় বক্তৃতায় শ্ীঅরবিন্দ বলেছিলেন 
জেলে “বাম্থদেবঃ সর্বমিতি” এ উপলব্ধি তার হন | আমরা দেখেছি তার 
আগে বরোদীয় ১৯*৮ সনের জানুয়ারী মাসে ভি্হারাজের সংগে ধ্যান-কালে 
শ্রীঅরবিন্দের দেশকালাতীত নিশ্চল ব্রন্মের উপলব্ধি হয়-_যাঁর ফলে জগৎ যেন 
একট! ছায়ামাত্র এরূপ একটা অস্ভৃতি শ্রীঅরবিন্দের মনকে অভিভূত করে 
ফেলে । কিন্তু শ্রীঅরবিন্ণের এরূপ মনোভাব দূর হয় যখন আলিপুর জেলে 
বান্ছদেবঃ সর্বমিতি এই অনুভূতি লাভ হয়। অনিলবরণ বলেন নিশ্চল ব্রহ্ষের 
অন্নভূতিকে বাস্থদেবঃ সর্বমিতি এই অনুভূতির নিয়ে গীতাঁয় স্থান দেওয়া 
হয়েছে । তারপর অনিলবরণ বলেন শ্রীঅরবিন্দের যোগ ও শ্রাীঅরবিন্দের দর্শনের 
ভিত্তি হলে। চারটি মহৎ অনুভূতি । বরোধার ও আলিপুরের জেলের অন্গুভৃতি 
দুটি ব্যতীত অপর ছুটি অনুভূতির একটি হলে পুরুযোতম তত্বের অপরটি হলে! 


পণ্ডিচেরীতে প্রীঅরবিন্দ ১৮৭ 


9006707100 তত্বের অনুভূতি । (50610170 তত্বটি বোঝ! শক্ত ; এবং 
“ভ্রঅরবিন্দের জীবন-দর্শন”-ই 5912:10870 তত ব্যাখ্যার উপধুক্ত স্বান। ) 
এখানে সংক্ষেপে একট! কথা বলা! যাচ্ছে_ পণ্ড চলে তার সহজ-জ্ঞান বা 
15(ইঞসারে, মানুষ চলে তার মন-বুদ্ধির সাহাষ্যে। তাই মানুষ পশুর 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । কিন্তু ক্রমবিকাশের ধারায় মান্ষই শেষ কথ নয়। মাস্থষের মন 
হলে। শ্ীমরবিন্দের ভাষায় [£13018006-180%12046 বা ভ্রান্তজ্ঞানের এলাকা 
তাই মানুষ পুর্ণ নয়; ভ্রান্ত । একদিন মান্য 90620017 ব! ঈশ্বরের অভ্রাস্ত- 
জ্ঞানে পৌছবে এবং যেদিন ঈশ্বরের অভ্রান্ত-জ্ান অর্থাৎ 909677170 পৃথিবীর 
মানুষের মধ্যে সক্রিয় হবে, সেদিন মানুষ দেবমানব হয়ে উঠবে। 

১৯২৬ সনের ২০শে নভেম্বর যে সিদ্ধির কথা বল] হয় তা শরীঅরবিন্দের 
ব্যক্তিগত জীবনের সিদ্ধি নয়। তিনি এর পর যে বিশেষ সাধনায় প্রবৃত্ত হলেন 
তার লক্ষ ছিল পৃথিবীর মান্ধষের মধো 590৫101ঃ0কে নামিয়ে আনা, 
মানুষকে দেবমানব হবার পথে অগ্রসর করা । আঁর এই দিনটিকে শ্রীঅরবিন্দের 
“নিদ্ধি দিবস” ও 198 ০£ ৮1০০5 বা। বিজয়ের দ্বিবস বলা হয় এজন্যে যে এই 
দিনে ষ। ঘটলে! তা-তে, অনিলবাবুর ভাষায় “এই সম্ভাবনার ক্ষেত্রই প্রত্তত 
হলে1।” - 

সিদ্ধিলাভের সঙ্গে সঙ্গে সাধনার অবদান হওয়ার কথ! । কিন্তু ঘর্দিও 
ব্যক্তিগত সিদ্ধি শ্রীঅরবিন্দের ইতিপুর্বেই লাভ হয়েছিল তবু তিনি এখন 
গভীরতর সাধনার জন্তে কেন নিভৃত জীবন সুরু করেন, তা বোবা গেল। 
তীর নিঙ্জের সিদ্ধির জন্যে নয়, সর্ধমানবের দিব্যজীবন লাভে সহায়তা করার 
জন্যে নিভৃতে তাঁর এই ছুবূহ সাধন] । 
অন্তরালে গমনের পর আশ্রমের প্রকৃত প্রতিষ্ঠা 

এই সময়ই বর্তমান পণ্ডিচেরী আশ্রম প্ররুতপ্রস্তাবে স্থাপিত হয় এবং শ্রীমা 
আশ্রম পরিচাঁলনা-ভার স্বহন্তে গ্রহণ করেন। আশ্রমের অধিবাসীরা আর 
প্রত্যক্ষভাবে শ্রীত্রবিন্দের সংস্পর্শে আসতেন ন1। তাদের সাধন-ভজন প্রভৃতি 
ব্যাপার সম্বন্ধে শ্রীমরবিন্দের নির্দেশও শ্রীমায়ের মাধ্যমে তাঁদের নিকট 
পৌছাঁতো । অনেক সময় সাঁধকদের সাধন! পরিচালনার ভার শ্রীমাই গ্রহণ 
করেন। অবশ্ত আশ্রমের ও আঙ্মের বাইরের ভক্তদের সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের 
পত্রালাপ বন্ধ হলো না । এক সময় প্রীঅরবিন্দকে এত চিঠির জবাব দিতে 
হাতো৷ যে অনেক দিন জবাব লিখতে লিখতে রাত গ্রায়.শেষ হয়ে আসতে । 


১৮৮ শ্রীমরবিন্দের জীবন-কথ! 


অবশ্ত পরে তিনি নিজে চিঠির জবাব দেওয়া বহু পরিমাণে কমিয়ে দেন, এবং 
এ কাজে দিনে দু-এক ঘণ্টার বেশী সময় ব্যয় করতেন না। শ্রীঅরবিন্দের কথা 
সাধনপথে সাধারণত গুরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্পর্কে (8 (0001) 000 006 (08) 
প্রয়োজন হয়। কিন্ধ নিজে কিছুকালের জন্যে লেলে ভিন্ন আর কোন গুরুর 
সংস্পর্শে তিনি আসেননি । তারপর তিনি নিজের অন্তরের নির্দেশেই চলেছেন। 
কিন্ত অন্তরালে গমনের পর একটি সমস্ত! দেখ। দেয়--ধার| তার সাহা্যপ্রা্থী 
পত্রাল!প ব্যতীত আর কিভাবে তীদের সাহাষ্য কর] যায়। পঞ্ডিচেরী আশ্রমের 
(ভার গ্রহণ করার পর. শ্রীম়াই তাঁকে এই দয থেকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন। 
(প্রঅরবিন্দের ভক্তরা জানেন শ্রীমায়ের নির্দেশ আর শ্রীঅরবিন্দের নির্দেশ অভিন্ন । 
্রীঅরবিনই এ বাবস্থ। করেছেন এবং এই বাবঙ্থার পরিবর্তন করতে প্রীঅরবিন্দ 
ইচ্ছুক. ছিলেন না। 

ঘর্শন-দিবস ও দর্শন-দিবসে কী হয় 

বছরে চার দিন শ্রীঘরবিন্দ ভক্ত ও সমাগত অতিথিদের দেখা দিতেন। এ 
চার দিন হলে। তার জন্মদিন ১৫ই আগস্ট; তীর সিদ্ধি-দিবল ২৩শে নভেম্বর, 
্ীমাঁয়ের জন্সদ্দিন ২১শে ফেব্রুয়ারী, আর ২৪শে এগ্রিল। ১৯২৭ সনের ২৪শে 
এপ্রিল ফ্রান্স থেকে শ্রীমা পণ্ডিচেবীতে ফিরে আসেন এবং তখন থেকে স্থায়ীভাবে 
পণ্ডিচেবীতে বাঁদ করতে থাঁকেন_-একথা। আগেই বলা হয়েছে। এই চার 
দর্শন-দিবসেও তিনি দর্শনার্থীদের সঙ্গে কোন কগা বলতেন না। দর্শন।ঁরা এক 
এক করে সামনে উপবিষ্ট শ্রীঅরবিন্ন ও শ্রীমায়ের সম্মুখ দিয়ে নিংশব্ধে ধীরে ধীরে 
চলে যেতেন, এবং শ্রীঅরবিন্দ তাদের প্রত্যেকের দ্রিকে তাঁকাতেন 1 এই দর্শনের 
জন্যে লেকের ভীড় হতে। এবং তাদের মধ্যে বিদেশের লোকও থাকতো । সময় 
সময় দর্শনার্থীর সংখ্যা ছু'হাজারের ওপরে উঠেছিল এবং দর্শন দিতে কোন কোন 
বার কয়েক ঘণ্ট1 সময় লাগতো । 
এই মুহূর্তের জন্যে দৃষ্টিপাতের ফলে লোকে শ্রীঅরবিন্দের কাছ থেকে কী 

পেতেন? স্বভাবতই এই প্রশ্ন মনে আসে। সকল দর্শনার্থ শুধু কৌতৃহল 
চরিতার্থ করার জন্যে আসতেন না। দূর থেকে নান! অস্থবিধা সহা করে ষে 
তারা আতেন তাতেই প্রমাণ হয়, অনেকের নিকট এই দর্শনের বিশেষ মূল্য 
ছিল। হয়তো এই কথাই ঠিক যে, এই দর্শনের স্থৃতি অনেকের মনে চিরদিনের 
জন্তে অস্কিত হয়ে থাকতো, এবং তাদের মনে উন্নত জীবন-যাঁপনের স্পৃহা 
জাগ্রত হতো, তারা ধন্য হতো । আমাদের দেশে তে। কথা৷ আছে, সাধুদর্শনে 


পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দ ১৮৯ 


মহাপুণ্য ) এবং “ক্ষণমিহ সঙ্জন-সংগতি” চিরদিনের জন্যে হিতকান্দী হয়ে 
থাকে-_-“ভবার্নব তরণে তরী হয়ে থাকে ।” বহু দর্শনার্থীর মনে এরূপ কোন 
বিশ্বাস হয়তে। থাকতে ]। 

অন্তরালে গমনের পর- প্রায় পচিশ বছর শ্রীঅরবিন্দ বেঁচেছিলেন। এই 
দীর্ঘকালে তার বাইরের জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটন। সংখ্যায় বেশী নয়। 
একবার ১৯৩৮ সনে পুড়ে গিয়ে তার হাটুর হাড় ভেঙ্গে যায়. এবং কিছুদিন, তিনি 
অসুস্থ থাকেন। নিভৃত ও. গভীর সাধন] আবশ্ত এই. সময়ও. আবা।হতহ ছিল । 
বাহিরের দিক থেকে এই সময় তার অন্যতম প্রধান ছিল আয পত্রিকায় প্রকাশিত 
প্রবন্ধগুলিকে পরিবতিত ও পরিবধিত করে পুস্তককারে প্রকাশ--701) [46 
[015106১1176 ঢা53855 00. 036 315. প্রভৃতি দাশনিক পুস্তকগুলি এই 
সময় প্রকাশিত হয়। পুর্বে লিখিত তাঁর ছোট কবিতাগুলিও গণ্ডিচেপীপবে 
প্রকাশিত হয়। আর তার সাবিত্রীকাবা-রচন। যে দীর্ঘকাল ধরে চলেছিল 
এবং প্থিচেরীপর্বে শেষ হয়েছিল সে-কথা পুর্বেই বল। হয়েছে। মৃত্যুর কিছু 
কাল আগে সাবিত্রীকাব্য সম্পূর্ণ করার ও সংশোধন করার জন্য তিনি বিশেষ 
ব্যস্ত হয়েছিলেন। সাবিত্রীকাব্যের শেষ সর্গ. (71) 8091 ০1680 ) 
তিনি শেষে ক্রে যাননি, কিংব। ইচ্ছা করেই করেননি । আর একটি ধথ। 
এখানে উল্লেখ কর! দরকার । অস্তরালে যাবার পরও ক্রমবধমান ভক্তমণ্ডলীর 
ংগে পত্তালাপে তাকে অনেক সময় দিতে হতে।, শেষে স্বহস্থে পৰত প্রমাণ 
চিঠির স্ুপের জবাব দেওয়! প্রায় বন্ধ করতে বাঁধা হন। 
দেশের ও ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে মৌন-ভঙ্গ 

অল্প পরে পৃথিবীর ইতিহাসে এক মহা! বিপর্যয় দেখা যাঁয়। দ্বিতীয় বিশ্ব 
যুদ্ধ সুরু হয়। যুদ্ধারভের সঙ্গে সঙ্গে হিটলালের মৈন্যবাহিশীর হন্ডে ফ্রান্স 
'ও ইংরেজের ভ্রুত পরাজয় হতে থকে । শ্রীমরবিন্দ হিটলারের জয়ে জগতে 
আস্থরিক শক্তির জয়. দেখেছিলেন। তিনি মনে করেন হিটলারের জয় 
জগতের মহা! অকল্যাঁণের কারণ হবে ; এবং ভারতের অআতুষ্টে ঘটনে ইংরেজের 
অধীনত অপেক্ষা অধিকতর পীড়াদায়ক দাসত্ব। তিনি আর চুপ করে 
থাকতে পারলেন না। মিন্রপক্ষের অবস্থা যখন চরম নৈরাশ্তজনক তখন 
তিনি প্রকাশ্তে মিত্রপক্ষকে সাহায্য করেন। কিছু অর্থ দিয়ে মিদ্রপক্ষকে 
সাহাধ্য করেন) এবং হিটলারের বিরুদ্ধে' ও মিত্রপক্ষের স্বপক্ষে যুদ্ধে 
যোগ দেওয়া লোফের উচিত, এরূপ এক বাণী প্রচার করেন। কেবল 





১৯৩ শ্রঅরবিন্দের জীবন-কথ। 


তা-ই নয়; মিত্রপক্ষের সাহাষ্যার্থে তিনি নাকি ভার যোগশকিরও 
প্রয়োগ করেন। “যোগশক্তির প্রয়োগ” কথাট। অনেকের নিকট হেয়ালি মনে 
হবে; কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের জীবনী লিখতে বসে লেখককে এ কথাঁর উল্লেখ 
করতেই হবে। কৌতুহলী পাঠক “ধর্ম ও জাতীয়তা” গ্রন্থে ৪৪ পৃষ্ঠা যোগশক্তি 
সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের মত দেখতে পাঁবেন। গ্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ কর। যেতে পারে 
যে লোককল্যাণের জন্তে ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে তিনি নাকি যোগশক্তির 
প্রয়োগ করতেন-__অন্ুস্থ কোন ভক্তকে নিরাময় করবার জন্যে তার যোগশক্তির 
প্রয়োগ তিনি কখনো কখনো নাকি করতেন। বিশ্বযুদ্ধের সুমুয় [00171171-এর 
৷ ঘোবর বিপর্যয়ের পুর. তিনি ইংরেজের পক্ষে তীর যোগ্রশক্ির প্রয়োগ করেন 
৷ এবং তারপপ্প থেকেই নাকি মিত্রপক্ষের বস্থার উন্নতি এবং হিটলারের অবস্থার 
| অবনতি হতে থাকে ! অনেকে এর মধ্যে কাকতালীয় স্তায়ের যুক্তি দেখবেন; 
হিটলারের অবস্থার অবনতির যুক্তিমঙ্গত অপর কারণ বের করতে সহজেই 
পারবেন। কথাটার উল্লেখ কর] গেল; বিশ্বা করা বা না কর] পাঠকের ইচ্ছে। 
এই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যেই তিনি মৌন-ভঙ্গ করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ 

চল! কালে ভারত ও ইংল্যাণ্ডের সম্পর্কে এক সংকট দেখা দেয়। ভারতে 
আগখ্ম-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতালাভের আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে । তাই ১৯৪২ সনে 
বিলাতের পার্লামেন্ট এক নতুন শাসন-প্রস্তাবনহ ১1 99070 011095-কে 
' এদেশে পাঠায় । দেশের লোকের নিকট সে প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য হলো! না। 
ভ|রতবাসী চায় যুদ্ধশেষে স্বাধীনতার স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি । কিন্ত পার্লামেন্টের 
প্রস্তাবে সেরূপ প্রতিশ্রুতি ছিল না। আর বিশ্বাস করে ভারতবাসীদের 
হাতে দেশরক্ষার কোন গ্রকৃত দায়িত্ব অর্পণ করার ইচ্ছাও ইংরেজের ছিল ন|। 
দেশে তখন মুসলমানদের তরফে ভারতকে দ্বিথণ্ডিত-করার-ঘাঁরী দেখ] দিয়েছে । 
শ্রীঅরবিন্দ মনে করতেন সর্বজগতের কলাণের জন্যেও ভারতের ক্বধীনতা] 
প্রয়োজন- তার নান! বক্তৃতায় ও পৃত্রাদিতে একথা ঘে তিনি বারে বারে 
বলেছেন তা আমর] দেখেছি। কিন্তু তার এই আশঙ্কাও ছিল যে দ্বিখপ্ডিত 
ভারতের_পৃক্ষে ভারতের, এই বিধি-নিদিই_ দায়িত্র-পালন_সুভ্ভব হবে না। 
0109 প্রস্তাবের অনেকু ব্রি ছিল; কিন্তু সেই প্রস্তাব গৃহীত হুলে দেশ 
দ্বিখপ্ডিত হতো না । তাই তিনি মৌন-ভঙ্গ করে কং এক 
টেলিগ্রাম করেন। (0:15 প্রস্তাব এরহণ করে পরে যুদ্ধশেষে পূর্ণ-স্বাধীনতার 
আন্দেন.ভারতবতী ক্রক্রক এই ছিল তীর কাম তাই তার টেলিগ্রামে 


পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দ ১৯১ 


তিনি একথাই বলেন ঘে যখন ইংরেজের অধীনতা৷ অবসান হওয়ার পথে, 
তখন ভারতের সম্মুখে নতুন ভীষণ জার্মান দাসত্বের সভ্ভাবন! দেখ! দিয়েছে। 
0:19 প্রস্তাব গ্রহণ করে ইংরেজের সংগে যুদ্ধে মহযোগিতা! দ্বারা! হিটলারের 
দাসত্ব থেকে এবং দেশ ছ্িথপ্ডিত হওয়ার অভিশাপ থেকে ভারতবাসীকে 
রক্ষার জন্বে শ্রীঅরবিন্দ কংগ্রেম কর্তৃপক্ষকে অন্থুরোধ করেন। তার এই 
অনুরোধ অবশ্য রক্ষিত হলে না। সমচিত্ব শ্রীঅরবিন্দ তাতে ক্ষুব্ধ না হয়ে 
শুধু বলেছিলেন, ! বা 0109 01001 7315580) 7:81108 ( নিষ্ষাম কর্ম )। 
স্বাধীনতা দিবসের বিবৃতি 

পাঁচ বছর পরে ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯৪৭ সনের ১৫ই আগষ্ট 
ভারত স্বাধীন হয়। . শ্বাধীনতা-দিবসে শ্রীঘরবিন্দ যে বিবৃতি দেন তা নান! 
কারণে বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ। এই বিবৃতির সারমর্য নিষ্কে দেওয়া গেল। এই 
বিবৃতিতে তিনি বলেছিলেন £ 

আমার প্রথম জীবনে কয়েকট স্বপ্ন ছিল। সেকালে অনেকের নিকট 
আমার এ স্বপ্নগুলি অবাস্তব ও অপভ্ভব মনে হলেও আজ সেই স্বপ্নগুলি বাস্তবে 
পরিণত হয়েছে কিংবা বাস্তব হবার পথে নিঃসন্দেহে এগোচ্ছে। আমার প্রথম 
স্বপ্ন ছিল এই যে ভারতে রাষ্ট্রবিপ্লব দেখ! দেবে এবং তার ফলে স্বাধীন 
ভারতের স্যষ্টি হবে। সেন্বপ্ন আজ আর স্বপ্ন নয়, বাস্তব ঘটন]। 

আমার দ্বিতীয় স্বপ্ন এশিয়ার নন জাগরণ, এবং তাঁর ফলে জগতের উন্নত 
দ্নেশ দমুহের মধ্যে এশিয়ার আগের ন্যায় গৌরবময় স্থান লাঁভ। সে স্বপ্নও 
বাস্তব হতে চল্ছে। 

আমার তৃতীয় স্বপ্ন এই ছিল যে সর্বজগতে একদিন মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত হবে, 
এবং তার ফলে পৃথিবীর সর্বত্র মানুষের অবস্থার সবিশেষ উন্নতি হবে। এই 
বিশ্বমৈত্রী ব্যতীত ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলির স্বাধীনতা বিপন্ন থাকবে, এবং 
বড় রাষ্ট্রগুলির স্বাধীনতাঁও নিরাপদ? হবে না। আজ জগতে মেত্রী গ্রতিষ্ঠার 
চেষ্টা চল্ছে, তবে তার বাধাও বিবিধ। জগতে মৈত্রী প্রতিষ্ঠার জন্যে 
[58806 0£ 13৪80101055 (00181660 138 01015 01:6815159.007 বা 0. টব, 0. 
প্রভৃতি যে সব প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে সেগুলি ক্রটিপুর্ণ সন্দেহ নেই। তবু কাজ 
স্থুর হয়েছে এবং একদিন তা সফল পরিসমাঞ্চিতে পৌছবেই।' বিরোধ নয় 
এক্াই প্রকৃতির বিধান ও ঈশ্বরের অভিপ্রায় । প্রকৃতির বিধানকে ও ঈশ্বরের 
অভিপ্রায়কে চিরদিন রোধ করা সম্ভব নয়। 


১৪২ স্রীঅরবিন্দের জীবন-কথ! 


আমার অপর স্বপ্ন সব্জগতে ভারতের অধ্যাত্ম তত্ব-সমূহের প্রচার ও 
গ্রসার। তা-ও সুরু হয়েছে--আজ ইউরোপ ও আমেরিকার বহু লোক 
ভারতের অধ্যাত্মতব্বের প্রতি আরুষ্ট হয়েছেন; এবং দিন দিন এই আকর্ষণ 
যাড়ছে। 

আমার শেষ স্বপ্নটি অবশ্য আমার ব্যক্তিগত আশ। মাত্র। সে স্বপ্রটি হলে! এই 
যে জগতের বিবর্তন ধারায় মানুষ আর এক ধাপ এগিয়ে যাবে । যেদিন থেকে 
পশুত্বের স্তর অতিক্রম করে মান্য বুদ্ধিজীবীর ম্তরে উঠেছে সেইদিন থেকেই 
পুর্থমানবতর ও পুর্২-মানব সমাজের আদর্শের একটি অস্পষ্ট ধারণ। মানুষের 
মনে জেগেছে । জগতের অগ্রগামী কোন কোন চিস্তানায়ক আজ ভাবছেন 
কী করে মানুষ 99191980 বা অতিমানুয হয়ে উঠবে । এ পথে বাধা অতি 
দুস্তর সন্দেহ নেই। তবে মানবের এই (দিব্য ) পরিবর্তনই যদি প্রকৃতির 
লক্ষ্য ও ভগবানের অভিপ্র।য় হয় তবে একদিন না একদিন তা সত্য হয়ে 
উঠবেই। মানবের এই দিব্য পরিবঙন ঘটবে অধ্যাম্ববুদ্ধির ক্রমবিকাঁশের 
ফলে। এক্ষেত্রেও তার স্ুচন। হয়ত হবে ভারতে ; এবং ভারত থেকে তা 
সর্বজগতে গ্রসারিত হুবে। 

আজকের দিনে ভাতের স্বাধীনতার মর্ম আমার নিকট হলে! এই। 
আম!র আশা পুর্ণ হবে কিন। ব। কতদূর পূর্ণ হবে ত| নির্ভর করছে স্বাধীন 
ভারতের গপর | ৃ 
শেষ তিন বছর 

এই বিবৃতি দেবার পর তিন বছরের কিছু অধিককাল শ্রীঅরবিন্দ জীধিত 
ছিলেন। তখন পণ্ডিচেরী আশুম আর ১৯২৬ সনের অল্প কয়েকটি লোকের 
আশ্রয়স্থল নয়। আশ্রমের স্থায়ী অধিবাসীর সংখ্য। বাড়তে বাড়তে ক্রমে প্রায় 
হাজারের কোঠায় গিয়ে পৌছেছে! শ্রীমায়ের ব্যবস্থায় আশ্রম একটি অপুর্ব 
প্রতিষ্ঠানরূপে গড়ে উঠেছে । আশ্রমের পুর্ণ বিবরণ কিংব। পরিচালনা-ব্যবস্থার 
বিস্তৃত আলে।চন। আমার্দের লক্ষ্য নয়। সাধারণভাবে আশ্রমের সম্বন্ধে 
দু-একটি মাত্র কথা এখানে বল হলে! । সেকালে আমাদের দেশে তপোবনে 
কোন একজন শ্রেষ্ঠ তপস্বী খধষিকে-__কুলপতিকে ঘিরে এক একটি বুহৎ আশ্রম- 
পরিবার গড়ে উঠতো! । শ্রীঅরবিন্দকে ঘিরে পণ্ডিচেরীতে যে আশ্রম গড়ে উঠেছে 
তা-ও একটি বৃহৎ আশ্রম-পরিবার। তবে এই আশ্রম-পরিবার একটি আধুনিক 
কালের উপযোগী প্রতিষ্ঠান। আধুনিক কালের বৈশিষ্ট্য জীবনের সর্বক্ষেত্রে 
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বিজ্ঞানের প্রয়োগ, সর্বক্ষেত্রে বিজ্ঞানের ও ফলিত বিজ্ঞানের সাহায্য-গ্রহণ | 
আজ পঞ্ডিচেরী আশ্রমের কর্ষ বিবিধ, কর্মের আয়োজনও বিচিত্র । আঙ্মনবাসী 
প্রত্যেকে নিজ সামর্থ্য অনুসারে আশ্রমের কোন-না-কোন কাজে দিনে কিছু সময় 
দেন। আশ্রমের গ্রায় সকল কর্মই আশ্রমবাপীর] নিজেরাই করে থাকেন। 
আশ্রমের পাকশালায় আহীর্য প্রস্তত করা, আশ্রমের প্রয়োজনীয় অধিকাংশ খাঁন্ত- 
বস্ত উৎপাদন করা, আশ্রমের ছাপাখান। প্রভৃতি বিভিন্ন কারখান। পরিচালনা 
আশ্রমবাসীরা নিজেরাই করে থাকেন। এমন কি গৃহ-নির্মাণও যথাসম্ভব 
আশ্রমবাঁসীরাই করেন। বিজ্ঞানের প্রয়োগের ফলে সব কিছুই সুন্দর ভাবে, 
নুচু ভাবে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ ভাবে সম্পন্ন হয়ে থাকে । আশ্রমবাসীদের অনেকেই 
উচ্চশিক্ষিত) তাদের মধ্যে অনেকে নিজ নিজ ক্ষেত্রে বিশেষজ্_-তাই এভাবে 
সকল কাজ করা সম্ভব হয়ে থাকে । এ হলো আশ্রমঙ্গীবনের একটি দিক । 
দ্বিতীয়ত আজ আশ্রমে কেবল সাধক-সাধিক! বাঁস করেন না। আশ্রমের 
অধিবাসী ছোট ছেলেমেয়েদের সংখ্যাও নিতাস্ত কম নয়। ওদের শিক্ষারও 
সুব্যবস্থা আশ্রমে রয়েছে। ছেলেমেয়ের৷ মাতৃভাষ! ব্যতীত প্রায় মকলেই ইংরেজী 
ও ফরাসী ভাষা শেখে ও বলতে পারে । আধুনিক রীতিতে শিক্ষা দিতে সক্ষম 
দেশীয় ও বিদেশীয় শিক্ষকের] আশ্রমের ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদানে আত্মনিয়োগ 
করেছেন। এবং ক্রমে একটি সর্বাঙ্গসম্পন্ন বিশ্ববিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনাও 
আশ্রম কর্তৃপক্ষের মনে রয়েছে । এ হলে আশ্রম জীবনের অপর একটি দিক । 
তৃতীয়ত মৃত্যুর কিছু দিন আগে থেকেই প্রীঅরবিন্দ আশ্রবাসীদের শরীর-চর্চ 
ও স্বাস্থ্ারক্ষার (17551681 ০81৮91৪)-এর উপর--বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছিলেন । 
আশ্রমবাপী প্রত্যেকে খেলাধূলা ও বৈজ্ঞানিক রীতিতে ব্যায়ামাদির ছারা স্বাস্থা 
রক্ষায় যত্ববান ছিলেন। আশ্রমের বৃদ্ধ অধিবাসীরাঁও সমুক্রতীরে নিয়মিত 
ত্রমণা্দির বার! স্বাস্থ্য রক্ষা! করতেন। কিন্তু এদিকে শ্রাঅরবিন্দ নিজে এক দরুণ 
কষ্টকর রোগের কবলে পতিত হনু। তাঁর মুতাশয় (71165) রোগগ্রন্ত হয়ে প্রড়ে। 
ছু-একবার রোগ নাংঘাতিক আকার ধারণ করলেও আশ্চর্যরূপে সঙ্কট কেটে যায়। 
কিন্তু ১৯৫৭ সনের ২৪শে নভেম্বরের দর্শন-দিবসযুখন নিক্টবরতী হুয় তখন রোগ 
গুরুতুর। তখন প্রশ্ন হলে৷ সেবার এ অন্ুস্থ শরীর নিয়ে (দরুণ শারীরিক যন্ত্রণা] 
সহ্‌ করে) শ্রীঅরবিন্দের পক্ষে দর্শন দেওয়! কি সম্ভব হবে । এদিকে প্রায় আড়াই 
হাঁজার দর্শনার্থী দর্শনের আশায় এসেছেন। শেষে স্থির হলো! শ্রীঅরবিন্দ দর্শন 
দেবেন। দর্শন শেষ হতে প্রায় তিন ঘণ্ট। লেগেছিল । ধীর স্থিরভাবে শ্রীঅরবিন্দ 
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দর্শন দিলেন। দর্শন-দানের সময় শ্রীঅরবিন্ব কী দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করছিলেন তার 
মুখ দেখে কেউ তা বুঝলেন ন1। এর কয়েকদিন পরেই শ্রীঅরবিন্দের মৃত্যু হয়। 
সাবিত্রী কাব্যের সংশোধন 

মৃত্যুর পুর্বে তিনি তাঁর সাবিত্রী কাব্যের রচনা ও সংশোধনের কাজ শেষ 
রূরবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হয়েছিলেন। এখানে তার সাবিত্রী কাব্য সম্বন্ধে 
দু'একটি কথা বলা দরকার, তিনি তীর কাব্যাটিকে বলেছেন 4১ 1686100 810 ৪. 
5%2220]. সাবিত্রী কাব্যের উপাখ্যান নেওয়া! হয়েছে মহাভারতের বনপর্বের 
প্রসিদ্ধ সাবিত্রী ও সত্যবানের উপাখ্যান থেকে ; তাই সাবিত্রী একটি 18670 । 
শ্রীঅরবিন্দ মহাভারতের কাহিনীর ভিত্তির উপর তার সাবিত্রী নামক রূপক 
কাব্যটি রচনা করেছেন । তিনি তার এই কাব্য উপলক্ষ্য করে নিজের সাধনার 
কথা ও যোগের মর্মবাণীই আমাদের দিয়ে গেছেন। সাবিত্রী ও সত্যবান কিমের 
35001 ব। প্রতীক তা শ্রীঅরবিন্দ-এর নিজের কথাই বলা ষাক--“আমার 
কাব্যে সত্যবান আত্মার প্রতীক ; মৃত্যুর আধার রাজ্যে সে নেমে এসেছে । 
আর সাবিত্রী হলে! দিব্য আলে! ও জ্ঞানের প্রতীক। সাবিত্রী মৃত্যুর কবল থেকে 
সত্যবানকে উদ্ধার করার জন্ত নেমে এসেছে । অশ্বপতি হলো তপোশক্কির 
গ্রতীক। যোগী অশ্বপতির সাধনার উদ্দেশ্য হলে পৃথিবীকে অজ্ঞানতা ও মৃত্যু 
থেকে উদ্ধার কর।।” আর এ কথাও ঠিক যে সাবিভ্রী কাব্য শ্রীঅরবিন্দের 
সাধনারই রূপক । সারাজীবন ধরে অন্ত কাজের ফাকে ফাকে তিনি সাবিত্রী 
কাব্য রচন। করেছেন ; এবং সাবিত্রী কাব্যে তিনি নিজের আধ্যাত্মিক অনুভূতি 
ও সাধনাই বর্ণনা করেছেন- দেখিয়েছেন কীভাবে যোগের সাহায্যে জ্ঞান লাভ 
করে মানুষ অমর হয়। অশ্বপতি তপন্ত। করেই*স্বন্তা। জ্ঞানরূপা সাঁবিত্রীকে লাভ 
করেছিলেন। তপস্থা ভিন্ন জান লাভ হয় না। সাবিত্রী কাব্যের এই হলো 
মর্মকথা__সাবিত্রী উপাখ্যানের রূপক ব্যাখ্যা। শ্রীঅরবিন্দ মৃত্যুর কয়েকদিন 
আগে সাবিত্রী কাব্য সংশোধন করেন$ কেবল শেষ সর্গ, [108 89 ০৫ 
[9883 অসমাপ্ত থেকে যায়। 
মহা প্রয়াণ 

আঞ্মবাসী এক প্রত্যক্ষদর্শী শ্রীঅরবিন্দের জীবনের শেষ কয়দিনের ও 
তার মহাপ্রয়াণের বিবরণ গল্পভারভী (১৩৫৭ সনের পৌষ ) পত্রিকায় প্রকাশ 
করেন। ভার মর্ম এখানে দেওয়া গেল :-- 

_ সেবার প্রায় আড়াই হাজার দর্শনার্থী আশ্রমে উপস্থিত হন। তাড়াতাড়ি 
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করেও দর্শন শেষ হতে প্রায় তিন ঘণ্ট1 লাগে। শ্রীঅরবিদ্দ শাস্তভাবে নির্টি্ 
আসনে উপবিষ্ট রয়েছেন; মুখে রোগ-যন্ত্রণীর চিহ্নের লেশমান্র নেই। ভবে 
বারা ভার রোগের সংবাঁদ রাখতেন তারা৷ জানতেন দর্শনার্থীদের নিরাশ "না 
করতে গিয়ে তাকে কী অসহা রোগ-যস্ত্রণা সহ! করতে হয়েছিল। পরদিন 
মান্রাজের রাজ্যপালকে (ভবনগরের মহারাজাকে) বিশেষ দর্শন দেবার ব্যবস্থা পুর্ব 
থেকেই স্থির ছিল। রাজ্যপাল সম্ত্রীক এলেন এবং প্রীঅরবিন্দ তীর সঙ্গে 
আধঘণ্টা ধরে আলাপ-আলোচন। করলেন। আশ্রমের সব কাঁজই থাণিয়মে 
চল্ছিল। বস্তত শ্রীঅরবিন্দের অস্থথের কথা নিয়ে আশ্রমে বিশেষ আলোচনা 
হতো! না। নতেম্বর মাস গেল। আশ্রমের বালক-বালিকারদের বিদ্যালয়ের 
প্রতিষ্ঠ।-দিবম ১লা ডিসেম্বর । দু*দিন ধরে প্রতি বছর এই উপলক্ষে উৎমব 
হয়ে থাকে ) এবারও হলো। গীত, অভিনয়, আবৃত্তি, খেলাধূলা, ব্যায়াম কিছুই 
বাদ গেল না। ৪ঠা ডিসেম্বর সোমবার বৈকালে খেলার মাঠে নিয়মিত 
খেলাধুলা সবই হলো, এবং আশ্রমের সকলেই তা-তে যোগ দিলেন। আশ্রমের 
যে কয়জন সাধক ও সাঁধিকা শ্রীঅরবিন্দের ব্যক্তিগত পরিচর্যায় নিযুক্ত তারাও 
সেদিন যথানিয়মে খেলার মাঠে উপস্থিত ছিলেন। মোটকথা আশ্রমবাসীর। 
শ্রীরবিন্দের রোগের উপর কোন. গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন মনে করেন নি ; এবং 
তীর্দের মনে আশঙ্কাও ছিল না। ৪ঠু ডিসেম্বর রাত্রি ১ট! ২৬ মিনিটে. অর্থাৎ 
ইংরেজী মতে €ই ডিসেম্বর তোর রাত্রে অরবিন্দ দেহত্যাগ করেন। পরদিন 
ভোরবেল। আশ্রমবাসী সকলের নিকট এই সংবাদ বিনা মেঘে বজ্ীঘাতের ন্যায়ই 
এসেছিল। 

আজকের আণবিক যুগের আতঙ্কের দিনে শ্রীঅরবিন্দ মানবের ও জগতের 
ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাদের পরম আশার বাণীই শুনিয়ে গেছেন। সেই ভবিষ্যঘকে 
সফল ও সার্থক করার জন্তেই ছিল তীর সাধনা । তিনি তীর কাজ অসম্পূর্ণ 
রেখেই চলে গেলেন। কবি ভবভূতির কথাই মনে পড়ে। বিপুল পৃথিবীতে 
নিরবধি কালে হয়তো আর একজন এসে শ্রীঅরবিন্দের অসমাধ্চ কাজ সম্পন্ন 
করবেন। ক্রমবিকাশের ধারায় একদিন মানব যে দেবমানব হয়ে উঠবে, তখন 
পৃথিবীতে যে মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত হবে, সকল ঘন্ব-বিরোধের যে অবসান হবে, এ 
আশ্বাসের বাণীই শ্রঅরবিন্দ বিশ্ববাসীকে গুনিয়ে গেছেন। 


পরিশিষ্ট 
জ্রীঅন্মবিন্দ ও ব্বাংলান্প সন্ত্রাসবাদ 
প্রীঅরবিন্দ যখন ভারতের জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা 
বাংলাদেশে সেই স্বদেশীযুগে সন্ত্রাসবাদ দেখা দেয়। স্বভাবতই এ প্রশ্ন ওঠে 
ষে শ্রীঅরবিন্দ কি সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে সংশিষ্ট ছিলেন? যদি সংশ্লিষ্ট থেকে 
থাকেন 'তবে সন্ত্রাসবাদে তার ভূমিক। কী ছিল? 
বাংলার একজন প্রপ্িদ্ধ সমালোচক গিরিজাশঙ্কর রাঁয় . চৌধুরী মশাই তার 
“শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলার স্বদ্েশীযুগ” পুস্তকে শ্রীমরবিন্দের র'জনৈতিক দুরদৃষ্টির 
প্রশংসা করেছেন। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ সম্বদ্ধে তার বক্তব্য এই যে মেই যুগে 
শ্রীঅরবিন্দ বন্দেমাতরম্‌ পত্রিকায় ও তার বক্তৃতায় তার দেশবাসীদের প্রকান্তে 
বলতেন যে দেশের তৎকালীন অবস্থায় রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রকৃষ্ট ও 
একমাত্র কর্মপন্থা হলে! নিক্ষিয় প্রতিরোধ ব। 5855156 [515091)06 ) কিন্তু 
গোপনে তিনি সন্ত্রাসূলক কর্মে প্ররোচন] দিতেন। গিরিজীবাঁবু এ কথাও বলেছেন 
যে শ্রীঅরবিন্দই পশ্চিম ভারত থেকে বাংলায় সন্ত্রাসবাদের আমদানি করেন, এবং 
আজকাল শ্রীঅরবিন্দের জীবনের এই অধ্যায়টি গোপন করবার আশঙ্কা! দেখ' 
দিয়েছে--এতিহাসিক সত্য গোপন করবার প্রয়াঁপ দেখা! দিয়েছে | প্রসঙ্গক্রমে 
গিরিজাবাবুর আর একটি কথারও উল্লেখ কর! যেতে পারে । গির্রিজাবাবুর মতে 
আলিপুর বোমার মামলায় কৌসিলী দাশ মশাই বন্দেমাতরম্‌ পত্রিকায় প্রকাশিত 
85556 [২25156217০6 বিষয়ক প্রবন্ধগুলির সাহায্যেই শ্রীঅরবিনীকে মুক্ত 
করেন ; এবং এ প্রবন্ধগুলি ছিল বিপিন পাল মশাইয়ের লেখা । আমরা এই 
পুস্তকে বোমার মামলার বিচাঁরপ্রসঙ্গে দেখেছি নিক্ছিয় প্রতিরোধ বিষয়ক প্রবন্ধ 
গুলি শ্রীঅরবিন্দের নিজের লেখা এবং যখন বন্দেমাতরম্‌ পত্রিকায় এ প্রবন্ধগুলি 
প্রকাশিত হয় তখন পাল মশাইয়ের বন্দেমাতরম্‌ পত্রিকার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ ছিল 
না। পরে প্রবন্ধগুলি 701১৩ [0০০010 0£ 89915 2২55450815০ নামে 
0818654১159 70011515106 [30155 কর্তৃক পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে 
এবং পুস্তকের রচিতাঁর ন।ম দেওয়া আছে শ্রীরবিন্দ। সে কথা যাঁক(। আমাদের 
দেখতে হবে শ্রীঅরবিন্দ এক সময়ে সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন কি না। 
গোড়াতে প্রশ্ন হবে এ বিষয়ে আলোঁচন1] কি লেখকের পক্ষে অনাবশ্যক ? 
না আলোচনায় বিরত থাকার অর্থ লেখকের কর্তব্যের হানি--লেখকের দায়িত্ব 
লড়িয়ে যাওয়া? শ্রীঅরবিন্দের নিজের কার্য ও উক্তি থেকে লেখকের কর্তব্যের 
নির্দেশ পাওয়। যাবে। আমর] দেখেছি শ্রীঅরবিন্দের চন্দননগর যাত্রা -প্রসঙ্গে 


গ্রঅরবিন্দ ও বাংলার সন্ত্রাসবাদ ১৯৭ 


স্থরেশচন্দ্র চক্রবর্তী ও রামচন্দ্র মজুমদারের মধ্যে যখন বাদ-প্রতিবাঁদ হয় তখন 
শ্রীঅরবিন্দ সে প্রসঙ্গে চুপ করে থাকেন নি; এবং তাঁর কারণ হিসাবে 
বলেছিলেন 17150012051: ৪00 11081517105] 00001085165 01510. 
(511 02001500000 [71005616450 10705 01001561) কাজেই উপেক্ষণীয় 
নয় । আমরা শ্রীঅরবিন্দের এ কথাই শিরোধাধ করবো । আর এখানে এ কথাও 
আমরা বলবে! যে শ্রীঅরবিন্দ শ্রীঅরবিন্দই ; তিনি মহিমার যে আসনে 
অধিষ্ঠিত সে আসন অটল। শ্রীঅরবিন্বতক্ত কেউ যদি মনে করেন উপরোক্ত 
প্রশ্নের আলোচন। অনাবশ্যক ও শ্রীঅরবিন্দের শ্থৃতির প্রতি অবমাননাকর তষে 
আমর তার সঙ্গে একমত নই। উপরোক্ত প্রশ্নের আলোচন। দ্বার! 
শ্রীঅরবিন্দের মহিমাঁর বিন্দুমাত্রও হ্রাস হবে না, এই আমাদের স্থির সিদ্ধাস্ত ) 
এবং এই সিদ্ধান্তের কারণও আমর! পাঠকের নিকট নিবেদন করবো। 
আমাদের বিশ্বাস সত্য গোপন দ্বার! শ্রীঅরবিন্দের মহিমাঁর বৃদ্ধি আর সত্য 
প্রকাশ দ্বার! শ্রীঅরবিন্দের মহিমাঁর হ্রাঁস__ছুই-ই অসম্ভব । 

আমাদের আলোচ্য প্রশ্ন সন্বদ্ধে যথার্থ সিদ্ধান্তে উপনীত হবার জন্য দীর্ঘ 
আলোচন৷ অনাবশ্যক। আমর শ্রীঅরবিন্দের একখানা পত্র এবং বারীন্দ্রকুমারের 
ছুটি প্রবন্ধের অংশ বিশেষ পাঠকের সম্মুখে উপস্থাপিত করবো, এবং তাই যথেষ্ট 
হবে। পত্রখান। বোমার মামলায় সরকার পক্ষ প্রমাণ হিসাবে কোটে দাখিল 
করেছিল এবং সাক্ষ্য হিসাবে গৃহীত হয়েছিল। আর তার মৃত্যুর কিছুকাল 
আগে বারীন্দ্রকুমার তার অতীত জীবনের কাহিনী নিয়ে যুগাস্তর পত্রিকায় 
কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন । উল্লিখিত প্রবন্ধ দুটি সেই প্রবন্ধগুলির অন্তর্গত। 
১৯৫৮ সনের জুন মাসে প্রবন্ধ ছুটি প্রকাশিত হয়েছিল । 

প্রীঅরবিন্দ ১৯০৬ সনের জুন মাসে তীর শ্বশুরকে শিলংএর ঠিকানায় 
পত্রখানা৷ লিখেছিলেন । পত্রধানার প্রাসঙ্গিক অংশ এই £-.***"“বারীন 
অন্ুস্থ ; আমি তাহাকে হাঁওয়। পরিবর্তনের জন্য শিলং যাইতে বলিতেছি। সে 
গেলে আপনি নিশ্চয়ই তাঁর যত্ব করিবেন। ধারীন কিছুটা খামখেয়ালি 
ধরনের । বাড়ীতে থাকিয়। স্বাস্থ্যোন্নতি করা তার দরকার। কিন্তু তাহা 
ন! করিয়া মাঝে মাঝে অকারণে ঘুরিয়৷ বেড়াইতে সে ভালবাসে । তাহাকে 
বাধা দিতে গেলে সে হয়ত আরে বিগড়াইয়। যাইবে ।” সরকার পক্ষের 
কৌসিলী পত্রখানার প্রকৃতি মর্ষ হয়ত জানতেন না। তিনি পত্রখান। সম্বন্ধে 
শুধু এই মন্তব্য করেছিলেন যে শ্রীঅরবিন্দ ন্বেহশীল ভ্রাতা এবং বারীন্ত্রকে ধুব 


১৯৮ শ্রীঅরবিন্দের জীবন-কথ! 


ভালবাসতেন। হয়ত তার ইঙ্গিত ছিল এই যে ছু'ভায়ের মধ্যে যোগাযোগ 
ঘনিষ্ট ছিল, এবং শ্রীঅরবিন্দ বারীন্দ্রকুমারের ক্রিয়াকলাপ অবগত ছিলেন না, 
এ অনভ্ভব। কিন্ত লস উদ ছিল সতত 
উর সার দা দিলি ছল সা শিলং 
গমনের প্রকৃত উদ্দেস্ট । মাঝে মাঝে অকারণে ঘুরে বেড়ানোর উদ্দেশ্যও ছিল 
তাই। বারীন্ত্রকুমার ১৯৫৮ সনের একটি প্রবন্ধে ফুলার সাহেবকে হত্যার জন্য 
বিপ্লবীদের ব্যর্থ চেষ্ট। প্রসঙ্গে যা লিখেছিলেন তা এই £ “ভূপাঁলবাবু তার উগ্ 
আদর্শবাদী চরমপন্থী জামাতাটিকে পরম শ্রদ্ধায় ভালবাঁসিতেন। '-প্রীঅরবিন্দের 
দেশপ্রেম ও বিপ্লবী প্রয়োজনের জন্য তার ছিল সর্বস্ব পণ। এই লাটবধের 
পরবতী নিধাতন যা ভূপাঁলবাবুকে স্থুনিশ্চিত ভোগ করতে হবে-_তার বিন্দুমাত্র 
চিন্তা এই অসংসারী চরমপন্থী মানুষটির মনের কোণেও স্থান পায় নাই। 
ভূপাঁলবাবু পরে নিজের পদমর্ধাদীর জোরে এবং ঘটন। সম্বন্ধে নির্দোষিতার 
প্রমাণে কোনগতিকে পাঁর পেয়ে যাবেন এই ছিল শ্রীঅরবিন্দের ও আমাদের 
'আশ্ব! ।” মন্তব্য অনাবশ্তক। তবে সুখের কথা ভূপালবাবুকে বিপদে পড়তে 
হয়নি, কারণ ফুলার সাহেব বিপ্রবীর্দের সকল চেষ্টা বার্থ করে ১৯০৬ সনের 
আগষ্ট মাসে নিরাপদে বিলাতে প্রস্থান করেন । 

দেখা গেল এক্ষেত্রে বিপ্লবীদের ক্রিয়াকলাপ শ্রীঅরবিন্দ অবগত ছিলেন, এবং 
তিনি তার সমর্থন করুন বা না করুন তাঁতে বাঁধ! দেন নি। কিন্ত সন্ত্রাসবাদে 
এই কি ছিল শ্রীঅরবিন্দের একমাত্র ভূমিকা? এ প্রসঙ্গে বারীন্ত্রকুমারের দ্বিতীয় 
প্রবন্ধ থেকে আরে। কিছু জান। যায়। আমরা ইতিপূর্বে ১৯*৭ সনের ডিসেম্বর 
মাসে নারায়ণগড়ে বাংলার ছোটলাট ফ্রেজার সাহেবকে হত্যার ব্যর্থ চেষ্টার 
উল্লেখ করেছি। বারীন্দ্রকুমার তার ১৯৫৮ সনের জুন মাসের দ্বিতীয় প্রবন্ধে 
লাটসাহেবের হত্যা-চেষ্টার বিবরণ দিয়ে নিয়লিখিত মস্তব্য করেছেন £ “বিপ্লব 
চক্রের মূল কেন্ত্রী [১৫ 1৫ 0১6 (“রাজা” সুবোধ মুলিক”া.০-৩-চাঁক-দত ও 
শ্রীঅরুবিন্দ ) যে রাজপুরুষের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিতেন তাহার আর রক্ষা 
ছিল না। ভাগ্য যাহাকে রক্ষা করিত:''""*দৈব কৃপায় তিনি রক্ষা পাইতেন।” 
প্রীঅরবিন্দ বারীন্দ্রকুমীরের অশেষ শ্রদ্ধার পাত্র; তার অযথা নিন্দ। কর! বারীন্্র- 
কুমারের পক্ষে অসম্ভব । আর বারীন্দ্রকুমার যা বলেছেন তাতীপ্ন নিজের অভিজ্ঞতা ; 
তাই তার কথ! নিশ্চয়ই নির্ভরযোগ্য । তাহলে সন্ত্রাসবাদে শ্রীঅরবিন্দের 
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ভূমিকা সম্বন্ধে এই সিদ্ধাস্তই অপরিহার্ধ হয়ে পড়ে যে তিনি বিপ্লবীদের কর্ম 
কেবল সমর্থন করেন নি; অন্তত ক্ষেত্র বিশেষে ধাদের ছার! বিপ্বকর্মের নির্দেশ 
দেওয়! হতো তিনি ছিলেন তাদের একজন । কথিত আছে কিংমুফোর্ড সাহেবের 
হত্যার নির্দেশ এসেছিল 71১6 114 0১:০৫-র কাছ থেকে; বারীন্দ্রকুমারের 
দলের ছুটি বালক সেই নির্দেশ পালন করতে গিয়ে নিজেদের প্রাণ হারাঁয়। 

অথচ শ্রীঅরবিন্দ যে অযথা রক্তপাতের বিরোধী ছিলেন বারীন্দ্রকুমারের 
নিজের কথা থেকেই তা জানা যাঁয়। স্বদেশীযুগে চন্দনন্গরের মেয়র তরর্দিভেল 
সাহেব _সৃন্ত্রাঘবাদীদের বিরগভ।ন হন। তীর অপরাধ তিনি চন্দননগরে 
বে-আইনি অস্ত্র আমদানি নিষেধ করেছিলেন । তার্দিভেল সাহেবের হত্যায় 
সম্মতি সেবার জন্য বারীন্দ্রকুমার শ্রীঅরবিন্দের নিকট প্রার্থন। করেন। শ্রীঅরবিন্দ 
প্রথমে আপত্তি করেন। শ্রীঅরবিন্দের কথ! ষে এরূপ হত্যায় লাভ নাই। আর 
এরূপ হত্যা কত করতে হবে, তার শেষই বা কোথায়? তাই তিনি প্রথমে 
সম্মতি দিলেন না, কিন্তু শেষ পর্বস্ত বারীন্দরকুমারের পীড়াগীড়িতে সম্মতি দেন। 
শ্রীঅরবিন্দ দেশের স্বাধীনতার জন্য সর্বস্বপণ করেছিলেন,_-এ কথ। বলেছেন 
বাঁরীন্ত্কুমার, আর একথ1 তো সকলেরই জানা । তাই তিনি শিজে দুঃখ বরণ 
করতে যেমন প্রস্তত ছিলেন পরিবারের আত্মীয় স্বজনকেও ছুঃখ দিতে িধা 
করতেন ন1। জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের ছাত্রদের অভিনন্দনের উত্তরে আমরা 
প্রথমটির পরিচয় পাই; আর স্ত্রীর প্রতি তার ব্যবহার ও শ্বশুরের বিপদের 
আশঙ্কার প্রতি গুঁদাসীন্য দ্বিতীয়টির প্রমাণ। অপর লোকের বেলায় ক্ষেত্র বিশেষে 
হত্যার নির্দেশ পর্যস্ত দিতে হয়ত তার দ্বিধা হবার কথ| নয়, যর্দি তার ফলে 
দেশের লোক জাগে। বারীন্ত্রকুমারের কথা থেকে তো এই সিদ্ধাস্তই করতে 
হয়। তবে এই স্বভাঁবত কোমল প্রকৃতির লৌকটির এরূপ আচরণের কারণ কী? 

আমর] দেখেছি তিনি ইউরে।পের যে পরিবেশে মান্ষ হয়েছিলেন সেই 
পরিবেশের ছুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল জাতীয়তাবাদ 'ও অজেয়বাদ। ইউরোপীয় 
পরিবেশের এই ছূটি বৈশিষ্ট্যই এককালে তার উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। 
আমর! তার উত্তরুপডার বক্তা থেকে জানতে গাই যে একসময় তিনিও 
অজ্ঞেয়বাদী ছিলেন। কিন্ত এই নান্তিক অজ্ঞেয়বাদীই আবার. ভারতে এসে 
বরোদার পর্বে হয়ে ওঠেন ঈশ্বরবিশ্বামী যোগী । অর্থাৎ ভারতে আসার অল্প 
পরেই তিনি অজ্ঞেঞবাদের মোহ কাটিয়ে ওঠেন, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস 
ইউরোপের জাতীয়তাবোধের রাজনীতির মোহ কাটাতে তার আরো কিছু সময় 
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লাগে। ঘ্বদেশীষুগে শ্রীমরবিন্দ ছিলেন ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদের ভাবধারায় 
মশগুল। অবশ্ঠ সে যুগেও তার জাতীয়তা আর সাত্রাজ্যবাদীদের জাতীয়তা 
এক জিনিস ছিল না; স্বাধীনত! লাভের পর ভারতবাসীদের আচরণ পশ্চিমের 
সাত্রাজ্যবাদীদের আচরণের অঙ্থরূপ হবে না, সে কথা হ্দেশীযুগেই তিনি 
বলেছেন। আর ধর্মপত্রিকায় আর্ধ নীতি সম্বন্ধে তিনি ধা! বলেছিলেন, তা 
থেকে একথাটাই প্রমাণ হয় যে আর্ধ নীতিতে হিংসা দ্বেষের স্থান নেই। কিন্তু 
একথা সত্য যে তিনি ছিলেন বিশেষভাবে জাতীয়তাঁবাঁদী, পতিত ভারতের 
উদ্ধারের পক্ষপাতী । একথা স্বীকার করতেই হবে এই জাতীয়তাবাদ কিছু 
সম্পূর্ণ মন্দ জিনিস নয়; তবে একথাঁও ঠিক যে ব্যক্তিগত জীবনে যে মানুষের 
আচরণ অনিন্দনীয়, ট9001781150 08601100327, [70021015119 প্রভৃতির 
480-এর প্রভাবে এসে সেই অনিন্দনীয় চরিজ্রের মাচ্ষই প্রয়োছিন হলে 
নিজ দেশের বা সামাঁজ্যের স্বার্থে অতি নিষ্ঠুর ও ক্রুরকর্ম! হয়ে উঠেন বা উঠতে 
পারেন। ভারতের ইংরেজ আমলের ইতিহাসে তাঁর দৃষ্টান্তের অভাব নেই। 
এক সময় ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে সর্বস্ব পণ করে শ্রীঅরবিন্দ আঁ 
নিয়োগ করেছিলেন ; পপ্ডিচেরী যাবার অল্প পরে তিনি রাজনীতির সংগে 
মকল সম্পর্ক ছিন্ন করেন । রাজনীতির সংগে সম্পর্ক ছিন্ন করার কাঁরণ হিসাবে 
| তিনি বারীন্দ্কুমারকে লিখেছিলেন £ “রাজনীতি ছেড়েছি কেন? আমাদের 
(রাজনীতি ভারতের আমল জিনিস নয় বলে, বিলাভী আমদানি, বিলাভী 
ঢঙের অনুকরণ মাত্র ।” (শ্রীঅরবিন্দের পত্র ৩২ পৃষ্ঠা ) কথাটার সোজা অর্থ 
এই যে শ্রীঅরবিন্দ একদিন বুঝলেন তিনি এতকাল যে রাজনীতি করেছিলেন 
ত1 ইউরোপীয় ধরনের রাঁজনীতি, এবং সে পথ ভূল পথ। অনেক ক্ষেত্রে 
ইউরোপীয় রাঁজনীতি ও স্বাধীনতা আন্দোলনের মূলনীতি ছিল 13111108 15 
10010001061 অর্থাৎ রাজনৈতিক নরহত্যা আর মান্ষ খুন এক কথা নয়। 
রাজনৈতিক হত্যাকারী আর সাধারণ খুনে এক পর্যায়ের লোক নয়৷ 
ইউরোপীয় রাঁজনীতির অপর একটি মূল সুত্র এই যে 0036 €1)0 5211001968 
/৫8৪-৮255 অর্থাৎ উদ্দেস্ঠ যদি ভাল হয় তবে মন্দ উপায়েও_তা৷ সিদ্ধ করা 
দোষের নয়। এতকাল শ্রীঅরবিন্দ এই ইউরোপীয় রাজনীতির মোহে আচ্ছন্ন 
ছিলেন, পরে তাঁর এই মোহ কাটে--এই কি তা হলে সত্য? ইউরোপীয় 
পরিবেশের একটি প্রভাব-_-অজ্ঞেয়বার্দ বা নাস্তিকতার ম়োহ--তিনি কাটিয়ে 
উঠেন ভারতে আমার অল্প পরে বরোঁদায় বাঁস-কালে। ইউরোপীয় পরিবেশের 
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দ্বিতীয় মৌহ ও তীর একদিন কাটলো, কিন্তু কিছু বিলম্বে, পণডিচেরী-পর্বের 
প্রথম দিকেই । ইতিমধ্যে ১৯*৬ সন থেকে ১৯১৭ সন পর্ধস্ত কলকাতায় তিনি 
ইউরোপীয় ধরনের রাজনীতিতে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তবে বানীন্দ্রকুমারকে 
লেখা উপরোক্ত পত্রে তিনি একথাও বলেছিলেন যে ভূল হোক আর যা-ই হৌক 
এ রাজনীতির ফলে দেশ জেগেছে। 

স্বাধীন_ভারত-সরকারের নির্দেশে তাঁর পুণাম্মৃতির উদ্দেশে মর্মর ফলক স্থাপিত 
হয়েছে; এবং আলিপুর জেলের সে কক্ষ আঁজ তীর্থের গৌরব লাভ করেছে। দেশ- 
বাঁপী তাঁকে কী চোখে দেখে এ তারই প্রমাণ । আঁর বিদেশীরা তাকে কী চোখে 
দেখে তা জানা যায় রোম1 ঝেল৷ প্রভৃতি মনীষীদের উপরে উদ্ধৃত অভিমত 
থেকে। এখানে আর একজন বিদেশীয় মনীধীর অভিমত উল্লেখ করা গেল। 
শ্রীঅরবিন্দের নামের সঙ্গে উল্লেখযোগ্য নাঁম হলে! মহাত্মা গান্ধী, স্বামী বিবেকানন্দ 
ও রবীন্দ্রনাথের নাম। এই বিদেশীয় মনীষী মহাত্মা গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীঅরবিদ্দ 
সম্বন্ধে বলেছেন 2 0800101 15 0196 01 0176 (62163552109) “82016 





0186 01 0006 81650550 90০65 0£10006177 [19019, 000 911 4১010017009 
13 0089 ০0106 016806550 01311015615 3 1000650. 16 1795 বিরত 1) 
00100702:81516 60101006 015807255 25 0০09০6১ [01211930191)61 2170 52110. 
সত্যের খাতিরে একথা বল! দরকার যে এক সময় শ্রীঅরবিন্দ সম্থাসবাদের 
সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন । কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে মানুষকে বিচার করতে হবে তার 
দু-চার বছরের কাজের দ্বার। নয়; কিন্তু সারাজীবন ধরে সাধনা করে মানুষ ঘা 
হয়ে উঠে তাই হবে তাঁকে বিচার করবার সত্য মাঁপকাঠি। মাত্র চর বুছর কাল 
প্রীঅরবিন্দ বাংলার রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তার মধ্যে.এক বছর তিনি 
ছিলেন আলিপুর জেলে । পগ্তিচেরী যাবার পর দু'চার বছর রাজনীতির সঙ্গে 
তীর অ্পন্বল্প যোগ ছিল। এই অল্প কয়েক বছরের ক্রিয়া-কলাঁপ দ্বার তাঁকে 
বিচার কর! ঠিক নয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচাধ লেক্ছলি (1.55819) 
সাহেবু শ্রীমরবিন্দ সম্বন্ধে একখীন৷ ক্ষুদ্র কিন্ত উৎকৃষ্ট পুস্তক-লিখেছেলা -এ& 


পুস্তকের ভূমিকায় বাংলার ভূতপুর্ব গভর্নর [8:0019 ০৫ 28084ও অন্রূপ 
অভিমত প্রকাশ করেছেন। বারীন্ত্রকুমাঁর তাঁর এক প্রবন্ধে বলেছেন কলকাতায় 


ররর চার এগার 


প্রদর্শনী-জাতীয় একটা অনুষ্ঠানে 1,014 25080 উপস্থিত হন। অনুষ্ঠানে 
যোগদান ছিল উপলক্ষ মাত্র; এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল 


২৯২ শ্রীঅরবিন্দের জীবন-কথা 


বারীন্দ্রকুমারের সঙ্গে নিভৃতে শ্রীঅরবিন্দের দর্শন ও সাধনা সন্বন্ধে আলোচন!। 
বাংলার প্রথম গভর্নর লর্ড কারমাইকেল শ্রীমরবিন্দকে দাজিলিং-এ বাসস্থান ও 
শ্চন্দ জীবন যাপনের উপযোগী বৃত্তিদানের প্রস্তাব করেছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ 
[বিলেছেন “লর্ড কারমাইকেল তার লোক মাঁরফৎ যে একটি প্রন্তাব করেন 
তাতে বলেন যে আমি যেন দাঞ্জিলিং-এ গিয়ে থাকি। সেখানে তার সঙ্গে দর্শন 
আলোচনায় আমাদের দিন কাটবে ভাল ।” (কাতিক, নভেম্বর ১৯৬* ভরষ্টব্য )। 
শ্রীঅরবিন্দ অবস্ঠয সে প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারেন নি-_তার তপন্তা ও সাধন! 
ত্যাগ ক'রে গভর্নমেণ্টের নজরবন্দী হয়ে থাক। তীর পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্ত 
এ কথাটা! লক্ষণীয় যে ভারতের পুলিশের মতে ধিনি ছিলেন ভারতে ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যের এক নম্বর শক্র তার সঙ্গ লাভের জন্য, তার কথ! শুনবার জন্য 
আগ্রহান্থিত গুণগ্রাহী ইংরেজের অভাব সেকাঁলেও ভারতে ছিল না। 
শ্রীঅরবিন্দ তপস্যা করে কী হয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে ১৯২৮ 
সনে তাঁর সাক্ষাৎকারের বিবরণে ত। অতি স্বন্দর ভাষায় বলেছেন। তার 
পুনরুল্লেখ এখানে নিশ্রয়ৌোজন। কেবল রবীন্দ্রনাথের একটা কথাই পাঠকদের 
স্মরণ করিয়ে দিই__রবীন্দ্রনাথের কথা শ্রীঅরবিন্দ আত্মাকেই সত্য করে চেয়ে- 
ছিলেন এবং সত্য করে পেয়েছিলেন; তাই শ্রীত্ুরবিন্দের মুখত্রীতে ও তীর 
দৃষ্টিতে এমন কিছু রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন যা তাকে একেবারে মুগ্ধ করেছিল। 
শ্রীঅরবিন্দের বিচার করতে হবে তীর চার বছরের কর্ম দ্বার! নয়, কিন্তু তাঁর 
সমস্ত জীবনের সাধনার দ্বারা । আর একথাটাও ম্মরণ রাখতে হবে শ্রীঅরবিন্দের 
এ চার বছরও ছিল রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, যৌবনের তপন্তার ক্ষেত্র-ভুলভ্রাস্তি 
কিছু যদি থেকে থাকে তবে তা সত্বেও তিনি সে যুগে ছিলেন একজন মহান 
তপন্থী। যদ্দি পরবর্তী পঞ্ডিচেরী পর্বের তপস্তার সুযোগ শ্রীঅরবিন্দের জীবনে 
না-ও আসতো তবু তিনি, কৌসিলী দাস মশাইয়ের ভাঁষায়, 7০৪৮ ০৫ 
19810131150) বলে ভারতের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকতেন। কিন্তু তার 
পগ্ডিচেরীর দীর্ঘ সাধনার ফলে তিনি হয়ে উঠেছিলেন প্রায় একজন অতিমানব-_ 
98040520) এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না । সাধারণ লোককে বিচার 
করবার মীপকাঠি আর শ্রাঅরবিন্বকে বিচার করবার মাপকাঠি এক নয়। 
ধর্মাশোকই ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন) চগ্ডাশোককে লোকে ভুলে 
গেছে। শ্রধু কলকাতা পর্বের গ্রঅরবিন্দের জীবনের অধ্যায়টুকু বারা তাঁকে 
বিচার করলে ভূল কর! হবে । 


উ্ীঅন্বন্বিন্তেন্ জীন্বন-দকর্্পল 


প্রথম অধ্যায় 


প্রথম পরিচ্ছেঘ 
জীব্খন-দর্শন ও ভান ভূমিক। 


জীবন্-দর্শন কথাটির অর্থ 
শ্রীঅরবিল্দ দার্শনিক ও যোগী 


শ্রঅরবিন্দের জীবন-দর্শনের একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়1 এই পুস্তকের 
লক্ষ্য। বলা বাহুল্য, এই ক্ষু্ পুস্তক শ্রীঅরবিন্দের জীবন-দর্শনের ভূমিকা বই 
আর কিছু নয়। শ্রীঅরবিন্দের দর্শন না বলে কেন জীবন-দর্শন কথাটি বাবহার 
করা হলে। প্রথমে সে সম্বন্ধে কিছু বলা দরকাঁর। তিনি কেবল একজন দার্শনিক 
ছিলেন না; যদি তিনি কেবল দার্শনিক হতেন তবে তিনি শ্রঅরবিন্দ হতেন 
না। অবশ্ঠ দর্শনের ক্ষেত্রেও তিনি অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন । তার 
প্রধান দার্শনিক গ্রন্থ 1116 1.1 101%1196 গ্রাচা ও পাশ্চাত) জগতে সমভাবে 
সমাদৃত হয়েছে। তাঁকে পাশ্চাত্যের এক মনীষী বলেছেন ভারতের 408 ০? 
[17115 পাশ্চাত্যের অপর এক মনীষী £১10085 [70125 তাঁর 16 
[166 [01516 গ্রন্থ সম্বন্ধে বলেছেন £ 41001551061 “1116 15166 101৬11)67 
৪ 7000 006 1206161 ০: 0116 171617686 100190168102 25 12£8105 165 
০010061569) 006 16008110815 9156 85 ৪. 01606 0৫6 1)11090191710 8130 
[6118195 1165080075৮ শ্রীঅরবিন্দের পরিচয় শুধু এই নয় যে, তিনি একজন 
দার্শনিক ; তিনি আবাঁর একজন যোগীও। এই ছু'য়ের পার্থক্য কী? 
তত্বজ্ঞান ও তত্ব-সাক্ষাৎকার 

'মান্ুষ বুদ্ধিজীবী । বুদ্ধির পরিতৃপ্তি জ্ঞানে ; তাই মানুষের অফুরত্ত জান- 
তৃষ্ণা, সম্মুখের এই বিচিত্র জগৎ তার কৌতুহল জাগায় । কেবল বাইরের জগৎ 
নয়, তার অন্তর্জগৎকেও মানুষ জানতে চায় তার মনে নান প্রশ্নের উদয় হয় £ 
জগতের উৎপত্তি কীভাবে হয়েছে? জগৎ-্রষ্টা কেউ আছেন কি? থাকলে 
ভার সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কী? মানুষ স্বরূপভ কী? তার পরিণামই 


২০৪ শ্রীঅরবিন্দের 'জীবন-কথা 


বাকী? এইসব প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা থেকেই দর্শন-বিজ্ঞানের উৎপত্তি। 
শ্রীঅরবিন্দ তার দাশনিক গ্রশ্থসমূহে এইসব প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা ৮ 
প্রশ্ন হতে পারে: দর্শনের কাজ কী কেবল মাহ্গষের জানের পরিতৃপ্থি 
একদল লোক আছেন ধার। জ্ঞানের পরিতৃপ্তিকেই জীবনের চরম সার্থকতা মনে 
করেন। দার্শনিকর্দের কেউ কেউ জ্ঞানের পরিতৃপ্তির অতিরিক্ত অন্ত কিছু 
দর্শনের নিকট প্রত্যাশ। করেন ন1।; দার্শনিক কথাটির ইংরেজী প্রতিশব 
ঢ1)110500161--কথাটির অর্থ হলো জ্ঞান যার প্রিয়? । কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ 
পাশ্চাত্য দর্শন ও ভারতীয় দর্শনের মধ্যে এই একটি পার্থক্য দেখিয়েছেন যে, 
ভারতীয় দার্শনিক হলেন “£ 0609001591081 0) 01711 9001120. আ10) ৪ 
৮০৪1 নত 2140125-01775 ০০৫, ০-28)-_অর্থাৎ ভারতীয় 
দার্শনিক হলেন একধারে তর্ব-জিজ্ঞান্থ জ্ঞানী ও যোগী। দীর্শনিকের লক্ষা 
তত্ব-জ্ঞান লাভ; আর যোঁগীর লক্ষ্য তত্ব-সাঁক্ষাৎকার কর। অর্থাৎ উপলব্ধি করা। 
তাই শ্রীঅরবিন্দ বলেন ভারতীয় দর্শনে তত্বালোচনা'র সঙ্গে সঙ্গে তত্ব-সাক্ষাঁৎকারের 
উপায় অর্থাৎ যোগপথেরও উল্লেখ থাকতো! । যে জ্ঞান আধ্যাত্মিক উন্নতির 
সহাঁয়ক নয়, শ্রীঅরবিন্দের নিকট সে জ্ঞানের সমাদর ছিল না৷। 

মাছুষ বুদ্ধিজীবী । বিচাঁর-বুদ্ধির বলেই প্রাণিজগতে মাহুয়ের শ্রেষ্ঠত্ব 
কিন্তু মানুষ তে কেবল বুদ্ধিজীবী নয়; সে আবার আদর্শবাদীও। পশ্ডর ন্যায় 
শুধু বেঁচে থেকেই মে সন্তষ্ট থাকতে পারে নী। সে এখন যেমন আছে চিরদিনই 
তেমন থাকলে তাঁর জীবন সার্থক হবে এ কথা! সে মনে করে না । একটা উচ্চ 
আদর্শ অন্গসরণ করে জীবনে তাঁকে কিছু হয়ে উঠতে হবে--এই তার 
চিরদিনের কামনা ও সাধনা, তার “5067:081 00690 ব্ববি ও দার্শনিকের 
বলেন, এবং শ্রীঅরবিন্দও বলেছেন, মানুষ যেন একজন “6৫০108] 01115010077 
কোন এক স্বদুরের আহ্বান তাকে স্থির থাকতে দেয় না। অবশ্ত শিক্ষা ও 
রুচির পার্থক্য অনুমারে আদর্শেরও পার্থক্য হয়ে থাকে-_শিক্ষিত ও অশিক্ষিত 
লোকের আদর্শ এক নয়, একজন নাস্তিক ও একজন ঈশ্বর-বিশ্বাসীর জীবনাধঘর্শ 
এক নয়। আমরা দেখবে! শ্ীঅরবিন্দ তাঁর অপর প্রধান গ্রন্থ [1)6 99515056515 
০৫ ড০৫৪-এ মানব জীবনের বিভিন্ন আদর্শের বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর নিজন্ব 
পুর্ণজীবনের আদর্শেরও বিবরণ দিয়েছেন। তাই আমাদের আলোচ্য বিষয়টিকে 
শ্রীঅরবিন্দের দর্শন ন। বলে শ্রীঅরবিন্দের জীবন-দর্শন বলাই অমীচীন। তিনি 
কেবল তত্বজ্ঞানের কথাই শোনান নি, তন্ব-সাক্ষাৎকাঁরের উপায়ও দেখিয়েছেন 


স্পপ 


জীবন-দনর্শন ও তার তৃষিক ২০৫ 


প্রীজরবিন্দের দর্শনে *শ্রন্ধা” 

মান্নষের আদর্শের মূলে থাকে তার শ্রদ্ধা। গীতার সপ্তদশ অধ্যায়ের তৃতীয় 
শ্লোকে বলা হয়েছে “যো যচ্ছদ্ধঃ স এব সঃ” অর্থাৎ যাঁর যেরূপ শ্রদ্ধা! সে 
সেইরূপই হয়ে থাকে। শ্রীঅরবিন্দ গীতার এই কথাটির উপর বিশেষ গুরুত্ব 
আরোপ করেছেন; এবং তার নান! গ্রন্থে বিভিন্ন স্থানে কথাটির উল্লেখ 
করেছেন। 'গ্রদ্ধা” কথাটির ব্যাখ্যা তিনি এইভাবে করেছেন £ “৫ 18100), ৪ 
জ111-00-06, 2 06116 27 10561 200. 6%5051005,৮ ( 55৪৮৩ 00176 
015. 2.-429 ) অর্থাৎ মানুষ মনে-প্রাণে যা হতে চায়, নিজের আত্মা 
সম্বন্ধে, জগৎ ও জগৎকারণ সম্বন্ধে তার যেরপ বিশ্বাস তা-ই হলো তাঁর শ্ুদ্ধা। 
দু'জন মাঁচৃষের শ্রদ্ধ। ঘদি ভিন্ন হয়, তবে ভাদের জীবনাদর্শ ও ভিন্ন হবে। 
সভ্য মানবের আদিম বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা 

এন প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ সভ্য মানবের আদিম বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা! সম্বন্ধে য! 
বলেছেন ত। উল্লেখষোগ) । তিনি তার [76 1,16০ 701৬111০, গ্রন্থের গোড়ায় 
বলেছেন যে মানুষ যেদিন থেকে অসভ্য অবস্থার উধের্বে উঠে চিন্তা করতে 
শিখেছে, সেদিন থেকেই সে বিশ্বাস করে এসেছে যে জগতের শর্ট 
একজন ঈশ্বর আছেন , আর মানবের আত্ম! অমর, এবং পরকাল সত্য। শ্রাই 
হলো সভ্য মানবের আদিম বিশ্বাম। তবে শ্রঅরবিন্দ এ কথাও বলেন ষে 
মানুষের ইতিহাসে বারবার এমন যুগ এসেছে যখন নাস্তিকতার জয় হয়েছে । 
কিন্ত শ্রীঅরবিন্দ বলেন নাস্তিকতার সে-জয় সাময়িক মাত্র । প্রতিবারই মাম 
আবার তাঁর পুর্বেকার আদিম বিশ্বাসে ফিরে এসেছে, নাস্তিক মমোভাবকে 
মানুষ চিরদিন আমল দিতে পারে নি। শ্রীমরবিন্দের নিজের কথা £ 110৫ 
৪525 0: 08081781150 800615) 182৮০ 91723 0321 910:0-115০0" 
601 0086 ০8050006002 1256 ০1৭ 06 107015986.” (70006 
[.10 [01510) 9.-614 ) আবার তিনি তার [1০ 55110969158 0£ ০৫৪ 
গ্রন্থের ৫২২ পৃষ্ঠায় অন্রূপ কথা বলেছেন * “81 22৩ 0£ 50018 10090118- 
1150) 290. 8০996151509 15 21৪53 91106 09 ৪0৪ £ ০.1" 
1)9301081] 0:9609) 0£ 6৬ 1:61161925 800 19:0601015361 962100178 
866 656 10516 800 086 10110.” বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের ডয়- 
জয়কারের যূগ। আজ ক্বর্নেক মানুষই তার আদিম শ্রদ্ধা হারিয়েছে। কিন্ত 
আজ মানুষের তৃপ্তি কোথায়? বরং নানা বিভীষিকার আশঙ্কায় আজ তার 


২৪৬ শ্রীঅরবিন্ের জী/বন-দর্শন 


মন আচ্ছন্ন, অবসয়। শ্রীঅরবিন্দের কথ সভ্য মানুষের আদিযুগের শ্রন্ধাই-_ 
“ঈশ্বরে, মানবাতআ্ার অমরত্বে ও পরলোকে বিশ্বাসই_-তাকে আর সত্যিকার 
শাস্তির পথ দেখিয়ে দিতে পারে ও দেবে । 
স্ীঅরবিন্দের দিব্যজীবন ও দিব্যকর্মের আদর্শ 

শ্রীঅরবিন্ব দর্বমানবের সম্মুখে যে জীবনাদর্শ তুলে ধরেছেন তার নাম তিনি 
দিয়েছেন 'দিব্যজীবন' বা ' 726 [466 10151706,1 এই আদর্শের তিনি বিশদ 
ব্যাখ্া। করেছেন তার “1106০ 1165 10116, নাষক প্রধান গ্রন্থে । আমর! 
এই পুস্তকে তার একটু পরিচয় দিতে চেষ্টা করবো। আর শ্রীঅরবিন্দের মতে 
দিব্যজীবন লাভের উপায় হলো যোগ। তার ব্যাখ্যা তিনি করেছেন তাঁর 
1175 ১5001765150 ০৪ নামক গ্রন্থে । আমাদের দেশে জানযোগ, 
- ভক্তিযোগ) কর্মযোগ, রাঁজযোগ প্রভৃতি নানা ফোগমার্গ বহুকাল ধরে প্রচলিত 
আছে। সাধারণত এঁ সকল যোগমার্গের কোন একটির উপরই ঝোঁক দেওয়া 
হয়ে থাকে 3 এবং বিভিন্ন যোগ-পস্থার সমর্থকর্দের মধ্যে বিরোধের অন্ত নাই। 
যথা জ্ঞানী ভক্ত ও কর্মীর বিরোধী ; এবং ভক্ত আবার জ্ঞানযোগের ও কর্ম- 
যোগের বিরোধী । আমরা দেখবে! শ্রীঅরবিন্দের মতে বিভিন্ন যোগমার্গ 
পরল্পর বিরোধী নয়, একে অন্তের সহায়ক । এ গ্রজঙ্গে আর একটি কথাও 
উল্লেখষোগ্য-__-যোগীর্দের অনেকের মতে যোঁগ-পথের প্রথম সোপান হিসাবে 
কর্মের মুল্য থাকলেও মুক্তজীবের পক্ষে কর্ম অনাবশ্তক। আমর! দেখবে 
শ্রীঅররিন্দের জীবন-দর্শনের এই একটি মুল কথ! যে মুক্তকেও আমরণ কর্ম 
করতে হয়। এবং সে কর্ম হলে! “মুক্তশ্ত কর্ম” বা “দিব্যকর্'। এই দিব্যজীবন 
ও দিব্যকর্ম শ্ীঅরবিন্দের জীবন-দর্শনের ছু'টি প্রধান কথা, এবং এই পুস্তকে 


আমাদের সর্বশেষ ও সর্বপ্রধান আলোচ্য বিষয়। 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
জীব্ঘন-দর্শ5নব্প ভূমিকা 
দর্শনের ভূমিক। 


দর্শন-শান্ত্রের আলোচ্য বিষয়গুলির মধ্যে গ্রধান হলো জগৎ-সষ্টি, জগতের 
শষ্টা এবং জগৎ-্রষ্টার সঙ্গে জীবের সম্পর্ক ও জীবের পর্বিণাম প্রতৃতি। আমর! 
ছিতীয় অধ্যায়ে সেই বিষয়গুলি সম্বন্ধে শ্রীঅরবিদ্দের অভিমত কী তা দ্নবেখবে। | 


জীবন-দর্শনের ভূমিকা তথ 


সেই দ্বীর্শনিক আলোচনার ভূমিকা হিসাবে কতকগুলি প্রশ্নের আলোচনা 
প্রথমে আবশ্কক। যথা বিজ্ঞান ও দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গী কী এবং ছুয়ের মধ্যে 
সম্পর্ক কী? দর্শনশান্্ যে সত্োর সন্ধান করে তার স্বরূপ কী? দীর্শনিক 
সত্যনির্ণয়ে প্রমাণ বলে কী গ্রাহ করন? বিচাঁর-বুদ্ধির লাহায্যেই কি সৰ 
সতা জানা যায়? যর্দিনাযায় তবে বিচার-বুদ্ধির অতিরিক্ত জানবার কোন 
উপায় আছে কি? তার প্ররুতি ও মুল্যই বা! কী? ইত্যাদি ইত্যার্দি। 
এই পরিচ্ছেদে এই সব প্রশ্ন আমাদের আলোচ্য। শ্রীঅরবিন্দও এইসব প্রশ্নের 
অবতারণা করেছেন এবং উত্তরে তিনি কী বলেছেন ত1 আমর! দেখবো। 
বিজ্ঞান ও দর্শন 

প্রথমে বিজ্ঞান ও দর্শনৈর গ্রকূতি, আর জীবনে বিজ্ঞান দর্শনের মূলা 
সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের মতের একটু উল্লেখ করা যাঁক। বিজ্ঞানের আলোচ্য 
প্রধানত এই দৃশ্ঠজগৎ। জগতের আলোচনা বিভিন্ন দিক থেকে লম্ভব। 
বিভিন্ন বিজ্ঞানে জগতের এক একটি বিশেষ দিকের আলোচন। হয়ে থাকে; 
তাই বিজ্ঞান বহুবিধ; ঘথ! ভূতত্ব, জ্যোতিঃশান্ত্, গ্রাণ-বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান 
ইত্যাদি ইত্যাদি রা দর্শনের আলোচ্য হলো! দৃশ্তজগতের পিছনে যেসব 
চরমতত্ব বিদ্যমান সেইসব তত্ব__-যথা জগতের শর্ট, জগতের ভোক্তা জীঞ ও 
জগৎ স্বূপত কী তার আলোচনা দর্শনের ইংরেজী নাম 2/60501005515$ 
কথাটির অর্থ ( 10669 -৮8£05) 217551০5-- ]380916 )। শ্রীঅররিন্দ দর্শনের 
একটি সংজ্ঞা দিয়েছেন 47061160038] 65012551018 ০01 006 71000”, 
(176 7100165 9£01015 ৬৬010 10১.-26 )। এখানে 70106700080 বলতে 
তিনি বোঝেন বিশ্বজগতের অতীত চরমতত্ব সমূহ- ঈশ্বর, জীবাত্ম। প্রভৃতি । 
এঁমব তত্বের জ্ঞান-লাভ কী উপায়ে সম্ভব, সেই প্রশ্নের বিচার একটু পরে 
আমাদের করতে হবে ; এখানে দর্শনশান্ত্রের কাজ বুদ্ধিজীবী মানুষের বোধগম্য 
ভাষায় এসব 'তত্বের ব্যাখ্যা, শ্রীঅরবিন্দের এই মতটিরই উল্লেখ কর] গেল। 
দর্শন হোল এক, বিজ্ঞানের ন্ায় বিবিধ নয়। 

শ্রীঅরযিন্দ বিজ্ঞানের মূল্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন । বিজ্ঞানের মূল্য সম্বন্ধে 
প্রীঅরবিদ্দের মত সংক্ষেপে এই £ বিজ্ঞানের চর্চার অভাবে পাথিব জীবন পঙ্গু হয়ে 
পড়ে-_-ভারতবর্যই তার দৃষটান্ক। আর বিজ্ঞানের কল্যাণে জনগণের অগ্রগতির 
দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় পাশ্চাত্য জগতে । কিন্তু বিজ্ঞানের মূল্য স্বীকার করলেও 
বিজ্ঞান যে একদেশদর্শী ও অসম্পূর্ণ এ কথাটাঁও তিনি খুব জোর দিয়েই বলেছেন। 


২০৮ প্রীঅরধিন্দের জীবন-দর্শন 


ভার কথা বৈজ্ঞানিক জড়জগতের অতীত, আমাদের চক্ষুরাদি ইন্জরিয়ের 
ব৷ প্রত্যক্ষের বাইরের পদার্থ নিয়ে মাথা ঘাঁমান না। কিন্তু গ্রীঅরবিন্দের 
মতে জড়জগত্ই একমাত্র সত্য নয়; জড়জগতের অতীত যেসব 8218- 
71,55125] পদার্থ বিছ্যমান ( এবং যা হলো দর্শনের বিষয়বস্তু ) তাদের সম্বন্ধে 
জড়বিজ্ঞান কিছু জানে না। এই কথাটাই খুব জোর দিয়ে তিনি বলেছেন 
যে জড়জগতের অতীত পদার্থসমূহ সন্বদ্ধে__অর্থাৎ ঈশ্বর, আত্মা গ্রভৃতি 
বিষয়ের জ্ঞান সম্বন্ধে 4৪1] 5০161০6 2৫৮ 005901)6 13 ৪. 086866116% 
বা ছেলেখেলা (0176 [২19015 0£ 71)15 ড/০11৭ 0.-43)। মনে 
হতে পারে শ্রীঅরবিন্দের বিজ্ঞান সম্বন্ধে এই অভিমত অত্যন্ত অসংগত। 
আঙ্গকার বিজ্ঞানের জয়যাত্রার যুগে বিজ্ঞানের মূল্য অস্বীকার করা! তো অন্থায় 
স্পর্ধ| বলেই বিবেচিত হবার সম্ভাবনা । কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে যে বিজ্ঞানের 
ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের মূল্য শ্রীঅরবিন্দ অন্বীকাঁর করেন না। তাঁর কথা, বৈজ্ঞানিক 
যতদিন প্রত্যক্ষ জগতের বাইপ্পের চরমতন্ব সমুহ সম্বন্ধে উদাঁমীন থাকবেন 
ততদিন বেজ্ঞানিকের কাছে প্রত্যক্ষের অতীত তব্বসমূহ সম্বন্ধে জ্ঞান আশ 
করা যায় না। বিজ্ঞানের যতই উন্নতি হোক ন। কেন এসব তত্ব ততদ্দিন 
বৈজ্ঞীনিকের অনায়ত্ত থাকবে । 

তবে শ্রীঅরবিন্দ আশা। করেন ভবিষ্যতে বিজ্ঞান এই অসম্পূর্ণতার উধ্বে 
উঠবে । তার কথ। এই যে 100০ ৬০া 300] 0 50121000915 52800) 01 
10/95/1056) 250 16 111 06 00816 00 ০015 ৪ 10910, অর্থাৎ জ্ঞান- 
স্পৃহা! ও জ্ঞানের সন্ধানই হলে! বিজ্ঞানের প্রাণ $ এবং এই সন্ধান-কার্ষে কিছু 
দুর অগ্রসর হয়ে আর অগ্রসর ন] হওয়া, অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত থাম! বিজ্ঞনের 
পক্ষে সম্ভব হবে ন। | বিজ্ঞানের জ্ঞানানুসন্ধান চলতেই থাকবে) কোনোদিন 
তার বিরাম হবে ন।$ এবং প্রত্যক্ষের অতীত তত্বসমূহও ক্রমে ক্রমে বিজ্ঞানের 
আলোচ্য বিষয়বস্ত বলে পরিগণিত হবে। তার একটু চন ইতিমধ্যে লক্ষ্য 
কর। যাচ্ছে-__বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে কেউ কেউ [75015061503 019100917০6) 
[615290)5 প্রভৃতি ব্যাপারের অনুসন্ধান বৈজ্ঞানিক রীতিতে করার প্রয়োজন 
অনুভব করছেন (1076 15416 10151076 0.-15 ) আন্তত্র (951072515 ০৫ 
০৪ 7.-517 ) তিনি বলেছেন £ ৮৪6 50191505 06115616ণ. 10222 
19 5012 0:62-09০011980010, 100 006 10091210191 0110 10085 16- 


01500561105 60005 06 07065 50101 2-008065018] 0110 10217150 
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056 10986611621 ৮০110) অর্থাৎ (যেদিন ভবিষ্যতে বিজ্ঞান জড়জগতের 
মধ্যেই নিজেকে... সীয়াবদ্ধ রাখবে না সেদিন জড়ের অতীত চরমতত্ব সমূহ 
বিজ্ঞানের নিকট অনাবিষ্কৃত থাকবে না। সেবদিন বিজ্ঞানে আর দর্শনে হবে 
“কোলাকুলি”। আর এ কথা সত্য যে বিজ্ঞানের যতই উন্নতি হতে থাকে 
ততই তার আলোচ্য বিষয় স্ুক্মার্দপি সুক্কম হতে থাকে ; অর্থাৎ বিজ্ঞান 
তখন প্রায় দর্শনের সীমায় উপনীত হয়) 

,আমাঁদের দেশের স্বনাম-ধন্য বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বস্থ মশাই বিজ্ঞান ও 
দরশনের “কোলাকুলির” প্রমাণ । উদ্ভিদের প্রাণের সাড়া পর্ধবেক্ষণ করতে 
করতে তিনি এই সত্য আবিষ্ষীর করেন যে কেবল উদ্ভিদর্দেহে নয়, প্রাণী 
দেহের ন্যায় জড়দেহেও প্রাণ-শক্তির অস্তিত্বের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া 
যায়। নিজের তরী সুক্ষ যন্ত্াদ্ির সাহায্যে তা তিনি প্রমাণ করেন £ এবং 
ইউরোপ ও আমেরিকায়ও তার এই আবিষ্কার যন্ত্রের সাহাধ্যে সত্য প্রমাণিত 
হয়। তিনি যন্ত্রসাহায্যে দেখালেন যে চেতন-পদার্থের ন্যায় জড়-পদার্থেরও 
যেন ক্লান্তি আমে । তিনি দ্বেখালেন জড়-মন্ত্রগুপি ব্যবহারের ফলে যেন ক্লান্ত 
হয়ে পড়ে, পুববৎ কাঁজ দিতে পারে না; আবার কিছুকাল বিশ্রামের গর কাজ 
দিতে সক্ষম হয়। তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে উত্তিদ, প্রাণী ও জড় 
জগতে একই প্রাণশক্তি কাজ করছে ; এটি একটি দার্শনিক সত্য, এবং এখানে 
বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র দার্শনিকের কোঠায় উপনীত হয়েছিলেন। শ্রীঅরবিন্দও 
জীবনের সবস্তরে প্রাণের প্রকাশ দেখতে পান জগদীশচন্দ্র ও এ্রঅরবিন্দ 
যেন কঠোপনিষদের এই কথাটিরই প্রতিধ্বনি চা টি ঃ 

“যাদদং কিঞ জগত সর্বং প্রাণ এজতি নিঃস্যতম্্‌।” 

অর্থাৎ “এই যাহা কিছু চরাচর বত দৃষ্ট হয় পরক্র্ম আছেন বলিয়াই সেই 
সমস্ত তাহ। হইতে নিঃস্যত হইয়। স্পন্দিত হইতেছে ।” (কঠেপনিষদ্‌ ২৩২, 
স্বামী গমীরানন্দের ব্যাখ্য] )। রবীন্দ্রনাথ তর “মায়ের ধর্ম” পুস্তকে 
কঠোপনিষদের উপরোক্ত স্নোকার্ধটির ব্যাখ্যা এইভাবে করেছেন £ “যা কিছু. 
সমস্তই প্রাণ থেকে নিঃস্ুত হয়ে প্রাণে কল্লিত হচ্ছে ।” 

জগদীশচন্দ্র বস্থ পশ্চিমের এক বেজ্ঞানিকদের সভায় (তার উপরোক্ত 
আবিষ্ার মন্ত্রসাহাধ্যে প্রমাণিত করার পর) ষ! বলেছিলেন তার উল্লেখ 
এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তিনি পশ্চিমের বেজ্ঞানিকর্দের বলেছিলেন ঃ 
“ত্রিশ শত বছর আগে গঙ্গা নদীর তীরে আমাদের যেসব পূর্বপুরুষ এই সত্যের 

৯৪ 


২১০ শ্রীঅরবিন্দের জীবন-দর্শন 


সন্ধান পেয়েছিলেন যে, পর্বজগতে একই প্রাণশক্তির কাজ চলছে তারাই মূল 
সত্যের সন্ধান পেয়েছিলেন, অপরেরা পান নি।” বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্রের এই 
উক্তি পাশ্চাত্য জগতে চাঁঞ্চল্যের স্ষ্টি করেছিল। এখানে বিজ্ঞান ও দর্শনের 
এক্য দেখা! গেল । 

বিজ্ঞান ও দর্শনের মধ্যে মূলত যে কোন বিরোধ নেই নানা স্থানেই 
শ্রীঅরবিন্দ সেকথ৷ বলেছেন। তার 1১ [16 [0151০ গ্রন্থের ১৫শ পৃষ্ঠার 
আছে £ “90176 02 106 00076 16107811591016 2180. 91586510156 
092 0102 66206 00 আ1)101) 00000] 50161)02 001):0117)5 10) 006 
00100217 0 17408061 60৩ 50052061005 8111550 ও 05 & ৬০1৮ 
160161)0 10)20)00১-" “22 006 00910151085. 104 01256) 0 
096 00961 138150, 01622 16৮28] 01011 011 51610102002) (13611: 
1101761: 0010661)05 01215 1061) 01025 212 51০0 11) 006 106৮ 1161) 
51160 05 006 01500561165 06 12700611) 50161/06--601 175681706) 0091 
ড%6৫810010 6209165551015 1101) 0০650111025 11)1165 11) 0106 50952005 ৪3 
01006 5220 81170660 05 0০ 00101৬21581 5526165 2ও। 200101000000005 
£01705-৮6, (9৬650558081 [01980151780 ৬] 12.) অর্থাৎ আধুনিক 
বিজ্ঞান উপনিষদের খধিদের দার্শনিক মতসমূহ যেভাবে সমর্থন করে তার চেয়ে 
বিস্ময়কর আর কিছু হতে পারে না। বৈজ্ঞানিকের ও উপনিষদের খধিদের 
আলোচনা-রীতি স্বতন্ত্র ( বৈজ্ঞানিকগণের আঁলোচন! স্থরু হয় জড়জগতের 
দিক থেকে; আর খধিগণ অস্তরের দিক থেকে, আত্মার দিক থেকে আলোচন। 
স্থুরু করতেন )। আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্ারগুলির নতুন আলোকে 
খষিদের মতগুলির আলোচন। করলে অনেক সময় খধিদের এ মতগুলির প্ররুত 
মর্ম বোঝ| সভব হয়। দৃষ্টান্ত-ন্বরূপ (শ্রঅরবিনদ শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ষষ্ঠ 
অধ্যায়ের দ্ার্দশ শ্লোকটির উল্লেখ করেছেন। এ ঙ্নোকে বলা হয়েছে যে একটি 
মাত্র বীজ থেকে এক সর্বব্যাপী শক্তি বিশ্বের বিচিত্র রূপের বিকাশ করেছেন। 
শ্বেতাশ্বতর খধষির মতে আদিতে সমন্তই বীজরূপে ব্রন্মে নিহিত ছিল। ব্র্ষের 
ইচ্ছায় তা নামে এবং রূপে বিভিন্ন সততায় প্রকটিত হল) ্রক্মকে ধারা স্ববুদ্ধিতে 
দেখেন তাদেরই শাশ্বত সুখ হয়, অপরের নয়। এই প্রসঙ্গে প্রীঅরবিন্দ [76 
[465 1015116 গ্রন্থে এ পৃষ্ঠায় আরে1 বলেছেন £ 98801508106 65096012117 
15 006 00152 0£ 901610706  6081:05 2. 7%0011579) 19101 15 


জীবন-দর্শনের ভূমিকা ২১১ 


০0105150601 20) 00010011010) 00৯2105 1106 ৮61০ 1068 01 06 
002 6351702 710 105 00818 06000317765. অর্থাৎ বেদের খধিগণ 
দেখেছিলেন একই মূল পদ্দার্থ বুরূপে অভিব্যক্ত হয় ; বিজ্ঞানের গতিও মেই মূল 
একতত্ববাদের বা অদ্বৈতবাদেরই দিকে । জগতের মুল তত্ব দুই নয়, এক। 

কথাটার আরে। একটু আলোচনা! দরকার । জগতের পিছনে যে মূল শক্তি 
বা! তত্ব সক্রিয়-তা এক, না ছুই, না বহু? দর্শনশান্ত্রে সে প্রশ্নের আলোচনা হয়ে 
থাকে। আধুনিক ইউরোপীয় জড়বিজ্ঞান আর ভারতীয় শ্রেষ্ঠ দর্শন বেদান্ত দুইটি 
ভিন্ন দিক থেকে আলোচন! সুরু করে শেষ পর্যন্ত একই অদ্বৈত তত্বে উপনীৎ 
হয়েছে । এক সময় ইউরোপীয় বিজ্ঞান জগতের পিছনে নানারকম 6161:96105 
বা মৌলিক পদার্থের কল্পনা করেছিল ; আজ বিভিন্ন 6167005 যে এক মূল 
পদীর্থেরই বিভিন্্র রূপ, তা ইউরোপীয় বিজ্ঞানে স্বীকৃত। সাধারণ মানুষ 
1905: ( জড় ) ও 101 (চিৎ) ছুইকে ছুটি বিভিন্ন জাতের পদার্থ মনে 
করে! এ দুয়ের মূলগত এক্য সম্বন্ধে জড়বিজ্ঞান আর ভারতীয় দর্শনের সিদ্ধান্ত 
যে এক সে প্রসঙ্গে শ্ীঅরবিন্দ তাঁর 719০ [7,166 101৮196 গ্রন্থের ৮৩ পষ্ঠায় 
বলেন 2 414180651019115015 50161)06 2556705 01786 10100 ০৪121)00 0৮৫ 
21000061 00106 00257080061 00010005602 1061219 0৬610190781) 
৪190 000509006 ০6 10092119] 2181:£5. 1130121) 0130081)0 ৪৮ 15 
06219256 2:51105) 013 09০ 06150117800) 0086 11170 2130 1৮100061 
81651201961 006 0102: 518055 01 006 58006 61)21£%. এখানে 
18061151150 5০129০৪ বলতে প্রীঅরবিন্দ অবশ্য জড়বাদী দর্শনশাস্তের 
কথাই বলেছেন। ইউরোপীয় জড়বাদী দার্শনিক ও ভারতীয় দার্শনিকের চরম 
সিদ্ধান্ত এই যে জগতের পিছনের মূল তত্ব এক। তবে জড়বাদীর মতে সেই 
চরমতত্ব হলে জড় এবং মন জড়েরই প্রকারভেদ মাত্র; আর ভারতীয় দর্শনে 
সেই চরমতত্বকে বল! হয় চিৎ বা! এক চেতন-শক্তি অর্থাৎ মন। শ্রীঅরবিন্দের 
জড় ও চেতনের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আমাদের একথাটার পুনরুল্লেখ করতে হবে। 
সত্যের একটি সংজ্ঞা ও জ্ঞানের প্রমাণ 

দর্শনের বিষয়বস্ত জীবজগৎ ও ব্রন্ধ সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার পুবে 
দার্শনিককে ছুটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়-_সত্য কী, এবং যা সত্য ত| আমর! 
জানি কী প্রকারে? দ্বিতীয় প্রশ্নটি অন্ত ভাবেও করা! যায়-জ্ঞানের প্রমাঁণ কী 
এবং আমাদের জ্ঞানের দৌড় কতদূর পর্যস্ত ? 


২১২ প্রীঅরবিন্দের জীবন-দর্শন 


[ঘার্শনিকগণ সত্যের বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়ে থাঁকেন। আমাদের মেই 
আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই। এখাঁনে লোকমান্ত তিলক তার 
“গীতা-রহম্ত অথবা কর্ষযোগশান্ত্র” গ্রন্থে মত্যের একটি সংজ্ঞা! মহাভারত থেকে 
গ্রহণ করেছেন। সেই সংজ্ঞাটি ম্রণ রাখলে আমাদের কাছে লাগবে। 

ংজ্ঞাঁটি এই £ | 
সত্যং নামাব্যন্ং নিত্যম অবিকারী তখৈব চ। 
অর্থাৎ “যাহ অব্যয় অর্থাৎ যাঁহ। কখন বিনাশ পায় না, নিত্য অর্থাৎ চিরকাল 
সমান থাকে এবং অবিকারী অর্থাৎ যাহার পরিবর্তন কখনই হয় -না তাহাই 
সত্য ।”) (লোকমান্যের গীতারহস্ত ২২১ পৃঃ) 

জ্ঞানের গ্রম।ণ কী এই প্রশ্নটি বিশেষভাবে ন্যায়দর্শনে আলোচিত হয়েছে। 
হ্যায়দর্শনে চারিটি প্রমাণ স্বীকত-- প্রত্যক্ষ, অন্থমান, উপমান ও শব্দ। আমরা 
য। চোঁখে দেখি, কাঁনে শুনি, অর্থাৎ আমাদের পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে বাহা- 
জগতের ষে জ্ঞান লাভ করি ত| হলো! প্রত্যক্ষ জ্ঞান। অন্থমানের সহজ ছৃ্াস্ত 
এই £ একস্থান থেকে ধোয়া আস্ছে , তা দেখে আমর। অনুমান করি ওথাঁনে 
আগুন ধেশয়ার মূলে রয়েছে । অনুমানের ভিত্তি প্রত্যক্ষ । উপমানও এক 
প্রকারের অন্ুমান। ছুটি জিনিপের মধ্যে অনেক বিষয়ে এঁক্য দেখা৷ গেলে 
আলোচ্য অপর একটি বিষয়েও তাঁদের মধ্যে এক্য থাকার সম্ভাবশা-_এরূপ 
অন্ুমানকে উপমান বল। হয়। কেউ কেউ উপমানকে একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ মনে 
ন। করে তাকে অন্মানেরই এক প্রকারভেদ বলে গ্রহণ করে। শেষ বা চতুর্থ 
প্রমাণ শবে কথাটির অর্থ শ্রাতিবাকা ব। আপ্তবাক্য অর্থাৎ নিতরষোগ্য ব্যক্তির 
বাক্য । সকল হিন্দু-দর্শনে শ্রতিবাঁক্য অভ্রান্ত প্রমাণ বলে গৃহীত। যে দর্শন, 
যথ। বৌদ্ধদর্শন ও জৈনদর্শন, বে?কে অন্রান্ত বলে গ্রহণ করে না তা “হিন্দু-দর্শন' 
এই পদবাচ্য নয় । হিন্দুদর্শনের মতে যুক্তিবিচারে যা সত্য বলে মনে হয়, 
শ্রতিবিরোধী হলে তা-ও অগ্রাহ্হ। এককথায় যা প্রত্যক্ষ তা আমর] ইন্দড্রিয়ের 
সাহায্যে জানি। য প্রত্যক্ষ নয় তা যুক্তিসংগত বিচারের বা অনুমানের 
সাহায্যে জানতে পারি। আর ষ' প্রত্যক্ষ ও অনুমান উভয়ের অগোঁচর তাঁর 
অনেক কিছু শ্রুতিবাক্য ও আগ্তবাক্য থেকে জানা যাঁয়_এই হলো৷ অধিকাং* 
হিন্দু-দর্শনের মত। 

জ্ঞানের প্রমাণ কী, এই প্রশ্নের অবতারণ। শ্রীঅরবিন্দকে করতে হয়েছে ; 
তিনি তার উত্তরও দিয়েছেন। তা আমাদের দেখতে হবে । 


জীবন-দর্শনের ভূমিক। ২১৩ 


বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের দুটি মাত্র প্রমাণ স্বীকার করেন-_প্রতাক্ষ আর প্রত্যক্ষের 
উপর প্রতিষ্ঠিত অনুমান। অবশ্ঠ নানাবিধ যন্ত্রের সাহাঁষ্যে বৈজ্ঞানিক তার 
প্রতাক্ষ জ্ঞানের পরিধি বাড়িয়ে খাকেন- চর্ম-চক্ষে যা দেখা যায় না বৈজ্ঞানিক 
অন্গবীক্ষণাদ্দি যন্ত্রের সাহাযো ত প্রত্যক্ষগোচর করে থাকেন। তারপর এই 
প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ভিত্তির উপর তীর মাঁজিত বিচার-বুদ্ধির প্রয়োগ দ্বার! অর্থাৎ 
যুক্তি-সংগত অনুমানের সাহ।য্যে বৈজ্ঞানিক তার জ্ঞানের প্রসার করে থাকেন। 
প্রত্যঞ্জের বাইরে যা, কিংব। প্রত্াক্ষের ভিত্তির উপর অন্গমানের সাহাঁো যা 
অলভ্য, তাঁর সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকের কোন কৌতুহল নেই। কিন্ত প্রত্যক্ষের 
অতীত এ সকল বিষয়ই তে। দার্শনিকের আলোচা ৷ 2৩151017515 কথাটির 
অর্থই যে তাই। দর্শন ব! 14568111১5105-এর বিষয়বস্তর ঈশ্বর, আত্মা প্রভৃতি 
তে। প্রতাক্ষ-গোচর নয়; এবং নয় বলে অনেক বৈজ্ঞানিকের মতে সেখানে 
ুক্তি- বিচার আর অনুমানের প্রয়েছগের অবকাশই বা কোথায়? তবে কি এ 
সকল বিষয় সম্বন্ধে কোন জ্ঞান লাভ মাস্থষের পক্ষে সম্ভব নয়? উত্তরে অঞ্জরেয়- 
বাদী বলবেন, “না, সম্ভব নয়। (ঈশ্বরকে আমর] জানি না, কোনদিন জানবো 
ন11” তবে কি “1016 11216” আরে। আলো চাই ; কিছুই জানা গেল ন)”, 

এই আঁপসোন নিয়ে ইহলোক ত্যাগ করাই মাুষের অদৃষ্টলিপি ? 
ইসিতে অতীত বিষয় জানবার উপায়-_[70516017 বা সাক্ষা দর্শন 

শ্রীমরবিন্দ তা মনে করেন না। ভারতীয় কোন কোন খষিও তা মনে 
করতেন না; যদি করতেন তবে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের খধি জোর গলায় 
বলতেন ন1 “বেদাইমেতং পুরুষং মহান্তম”-_ আমি সর্বব্যাপী 'এই পুরুষকে ভাঁনি। 
ঈশ্বর, আত্ম। গ্রভৃতি তত্ব ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের অতীত সন্দেহ নেই; তা সন্বেও 
এসব তব জানবার শক্কি মানুষের অস্তরেই রয়েছে_এই হলো শ্রীমরবিন্দের 
মত। সেই শক্তি কী? এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতও উল্লেখযোগ্য । ভিনিও 
একই কথ। বলেছেন। রবীন্দ্রনাথের কথা এই যে বাইরে য। প্রকাশিত তা 
জানবার জন্য আমাদের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় রয়েছে; তেমনি যা গুঢ় ব। গভীর 
(স্মরণীয় যে ধর্মের তত্ব নিহিতম্‌ গুহায়াং) তাঁকে উপলন্ধি করবার জন্যও 
আমাদের গভীরততর অস্তরিন্ড্িয় আছে। মানুষের সেই শক্তি বা অস্তরিক্্রিয় 
হলে পবিত্র অন্তরের সাক্ষান্দর্শনের বা অপরোক্ষান্থ্ভৃতির শক্তি । উতরাঁজীতে 
এই অপরোক্ষান্থভূতিকে গ্রঅরবিন্দ বলেছেন ৮৮ 25702116108 ) এবং 
তার প্রাথমিক অবস্থাকে তিনি বলেছেন 572০7) গ্রীঅরবিন্দের দর্শনে 


২১৪ শ্রীঅরবিন্দের জীবন-দর্শন 


বারবার 901716051 68051151506 ও £5001600 কথা ছুটির ব্যবহার হয়েছে। 
1008100-এর গ্রকৃতি ও মূল্য সম্বন্ধে আলোচন! প্রয়োজন হবে| [100161012- 
এর বাংল! প্রতিশব্দ হিসাবে শ্রীঅরবিন্দ “সাক্ষাদ্র্শন' কথাটি তাঁর “ধর্ম ও 
জাতীয়তা” গ্রন্থে ব্যবহার করেছেন। আধাত্মিক উপলব্ধি, অনুভূতি, বোধি, 
অন্তন্ঞান প্রভৃতি কথাগুলিও এ 19091691, কথাটির প্রতিশব্ধ হিসাবে ব্যবহৃত 
হয়। রবীন্দ্রনাথ একে বলেছেন “হৃদয়ের স্বাভাবিক সংশয়রহিত বোঁধ-শক্তি ।” 
এভাবে যে জ্ঞান লাভ হয় তা-ও একপ্রকারের প্রত্যক্ষ জ্ঞান-_সাক্ষাদর্শন ও 
অপরোক্ষাৃভূতি কথ! দুটির অর্থ ই তাঁই। 
সাক্ষাদ্দর্শনের দৃষ্টান্ত 

অপরোক্ষাঙ্গভূতি বা সাক্ষাদর্শন অর্থাৎ 13)0016101 সম্বন্ধে শ্রঅরবিন্দ 
বলেছেন £ উপনিষদের খাধিগণের জীবন ছিল পৃত-জীবন। তার! শব্ধ বা 
অপৌরুষেয় বাণী শুনবাঁর যোগ্যত| লাভ করেছিলেন। বশিষ্ট, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি 
ঝষি বুদ্ধির সাহায্যে বেদমন্্র রচনা করেছিলেন একথা ঠিক নয়; বেদমন্ত্র তীর। 
শুনেছিলেন, অর্থাৎ বেদমন্ত্র তীর্দের নিকট প্রকাশিত হয়েছিল। শ্রুতি শব্দের 
র্যা্থও তা-ই । €ছান্দোগ্য উপনিষে ৰাধি উদ্দালক আরুণি-পৃত্র শ্বেতকেতুকে 
বলেছিলেন, শ্রদ্ধস্ত মোম্যেতি”। আরুণির উপদেশ এই যে সত্যকে 
শরদ্ধান্থিত বিচার দ্বারা বুঝতে হয়; তপস্যা বা সাধনা-প্রন্থত অন্থভব ছারা 
উপলব্ধি করতে হয়। খাঁষি তার সাধনাপুত জীবনের অন্তর্ূ্টি বা সাক্ষাদ্দর্শনের 
বলে এই সত্য উপলব্ধি করে ছিলেন যে ঈশ্বর ও জীব এক $ এবং বারবার নানা 
তাবে তিনি পুত্র শ্বেতকেতুকে বুঝিয়ে দিলেন “তত্বমসি শ্বেতকেতো”__ 
স্বেতকেতু, তুমিই সেই । শ্রীঅরবিন্দ বলেন বেদের মহাঁকাব্যগুলি__-“তত্বমসি” 
“সোতহং», "অয়মাত। ব্রহ্ম” “একমেবাদ্বিতীয়ং», “সর্বং খন্বিদং ব্রহ্ম*_-খধিদের 
সাক্ষাদর্শনের দৃষ্টান্ত । এবং উপনিষদের এইসব ঝি আমাদের দেশে 2955010-এর 
শ্রেঠ দৃষ্টাস্ত ) 
[)69$6০7-এর প্রকৃতি 

[1001007 প্রসঙ্গে স্বভাবতই ছুটি প্রশ্ধ মনে আঁসে ; যথা, 10.810101-এর 
প্রকৃতি ও £7010101-এর মূল্য । £051407-এর প্রকৃতি প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ 
বলেন 210010100 011065 00 02190 00056 73111118100 006558£65 £0000 
0১৩ 001000আ2 আ1)1০ 216 00০ 09661010108 01115161062 00015066. 
এই বর্ণনা থেকে তিনটি জিনিস জানা যাঁয়। প্রথমত-16816100 বাক্য মনের 
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অতীত অজানা রাজোর সংবাদ আনে। দ্বিতীয়ত 170010101 যে সংবাদ 
আনে ত। উজ্জল, হুম্পষ্ট, অতএব নির্ভরযোগ্য । তৃতীয়ত 117001000 মানবের 
উচ্চতর অর্থাৎ পুর্ণ-জ্ঞানের গোড়া-পত্তন মাত্র ) ?001000 জ্ঞানের শেষ কথা 
নয়। 18601610 হলো! মনের ব্যাপার, এবং আমর। দেখবো! শ্রীঅরবিন্দের মতে 
মানব-মনের পক্ষে চরম জ্ঞান লাভ সম্ভব নয়। কথাগুলি একটু তলিয়ে দেখা 
দরকার । 

আমাদের মন ও বিচার-বুদ্ধি কেন পুর্ণ জ্ঞানের সন্ধান দিতে পারে না সে 
কথার আলোচন। আমাদের যথাস্থানে করতে হবে; এখানে 17001000-এর 
প্রকৃতি মন্বদ্ধে এ কথাট। বল] দরকার যে 1)1010101) হলো 10501150017 ও 
7৪৬০18010-এর সমজাঁতীয় জিনিন (1797500 বলতে বোঝায় যা বাইরে 
থেকে ভিতরে নেওয়! হয়, যেমন প্রশ্বীন। মনের বাইরে থেকে যে জ্ঞান মনের 
ভিতরে আমে তা হলে। 102591:5007-এর দৃষ্টান্ত । বেদ, বাইবেল ও 
কোরানকে 22901760 76076 বলা হয় এইজন্য যে খষিগণ, শ্রীষ্টশি্তগণ , 
কিংবা মহম্মদ বুদ্ধির সাহাযো, অনেক ভেবে-চিস্তে বেদ, বাইবেল বা কোরান 
রচনা করেছিলেন, এ কথা ঠিক নয়) তার। 17551760 হয়ে অর্থাৎ বাইরের 
দৈব-শক্তি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বেদ প্রভৃতি রচনা করেছিলেন। প্রকৃত “কৰি 
তার কাব্া-রচন।-কালে, চিত্র-শিল্লী তার চিত্র-অস্কনে, ভাদ্র তার মুতি-গঠনে 
অনেক সময় অনুভব করেন বাইরের কোন শক্তি যেন তাঁর মনে ভাব, যোগায়, 
তীঁর দ্বারা কাজ করিয়ে নেয়। 1770910107-এর বেলায় একথা সত্য/ 
519110091 620610161)06 ও 11)65160:-এর মুল্য 

গোঁড়াতে এই কথাটা বল! দরকার যে 10601000-এর মুল্য সন্ধে 
বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিভঙ্গী ও গ্রীমরবিন্দের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ ভিনন। বৈজ্ঞানিকের 
মতে ভ্রমবিকাশের ধারায় চেতনার সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ হলো। মানবের বিচার-বুদ্ধি 
ব1 £683015 7 এবং 58501 £€056101178 079986170 2120 ০01৫10৮-এই 
হলো! আদর্শ জীবনের পরিচায়ক এবং ক্রমবিকাঁশের ধারার লক্ষ্য । বৈজ্ঞানিকের 
মত এই যে 245500০-গণ £0001000-এর উপর নির্ভর করে “1156 1 ৪ 190 
০01 01)1000193% ) অর্থাৎ তাঁর] এক অবান্তর কল্পলোকে বাশ করেন। কিন্ধ 
শ্রীরবিন্দ বলেন বৈজ্ঞানিকের এই মত যে ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তা ভ্রান্ত । 
তার কথ। £ 71015 106961)6 0:09956৫5 010 ৪ €2156 706:০600107% ০0 


0196 7520,61191 25 10176 1691 81১0 006 00৪14 111০ ৪5 ৪1016 0: 


২১৬ শ্রীঅরবিন্দের জীবন-দর্শন 


11019016200 (17106 1166 [01516 0.-785 ) [9001610 বা সাক্ষাদ্দর্শনের 
মূল্য সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের অভিমত এই £ আমর! সচরাচর য] চোখে দেখি সে 
সম্বন্ধে আমর! নি:সন্দেহ-_আঁমর। যখন বলি এ আমার স্বচক্ষে দেখা, তখন এ 
কথাটাই বলতে চাই যে সে বিষয়ে আমাদের মনে অবিশ্বাসের কোন অবকাশ 
নেই। 5191:16091 50201600 বা 1)0510100 এরূপ একটি নির্ভরযোগ্য 
জিনিস । এই সন্বদ্ধে তিনি তার 53855 017 01৪ 01& গ্রন্থের ৩২৭ পঞঠাঁয় 
বলেছেন: 901116091 6005010351)655 15 101101) 17)072 00210600051 
22] (1022 21) 1021)021 102106100101) 06 015 00112191016 01: 2105 
56135000115 22010127906 01 72 501058116. অর্থাৎ চিত্তাঁর গোঁচির কিংবা 
জ্ঞানেজ্িয়ের গোচর কোন বিষয়ের জ্ঞান অপেক্ষা 50101008] 001750100317655 
অর্থাৎ আধ্যাত্মিক সাক্ষাদ্র্শনের দ্বার! লব্ধ জ্ঞান আরে! অনেক বেশী সত্য। 

এই প্রসঙ্গে তিনি তার এক ভক্তের নিকট য| লিখেছিলেন তাঁর উল্লেখ কর। 
যেতে পারে। তার ভক্তটি এক পত্রে জানিয়েছিলেন যে 90৫171থথ সম্বন্ধে 
শ্রীঅরবিনন যা বলেন তা অতি দুর্বোধ্য; কেউ ত। বোঁঝেও না, বিশ্বাস 
করে না। উত্তরে শ্রীঅরবিন্দ তাঁকে লিখেছিলেন যে একটিও লোক যদি 
3456:7100 সম্বন্ধে তার কথা বিশ্বাস ন! করে তৰু তাঁর নিজের বিশ্বীস বিন্দু- 
মাত্র শিথিল হবে না, কারণ 90196110177 যে তার প্রত্যক্ষ অনুভবের বিষয়, 
অর্থাৎ 90151602] 62755012705 বা £76586107 3 তাই 9019610 110-এর 
সত্যত! সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ। শ্রীম্বরবিন্দ তাঁর প্ধর্স 'ও জাঁতীয়ত।” 
গ্রন্থে বলেছেন “আধ্যাত্মিক অনুভূতি” বা সাক্ষাদ্দর্শনই হলে! জ্ঞানের “অন্তিম 
প্রমাণ? অর্থাৎ যার উপর আর কথ। চলে না। 
সাক্ষাদদর্শন লাভের উপায় 

শ্রীঅরবিন্দের কথ! “সাক্ষার্দর্শন যোগেই লত্য |” অর্থাৎ যোগ-পুত চিত্তেই 
কেবল তা স্ভব। এই প্রসঙ্গে গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ের একাদশ গ্োকের 
ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন, যে সংযতচিত্ত ষোগীগণ এই আত্মীকে দেহে অবস্থিত 
দেখেন; কিন্ত যত্ব করলেও “অকৃতা তমা” অর্থাৎ অবিশ্তদ্ধ অবিবেকী ব্যক্তির! 
আত্মাকে দেখতে সমর্থ হয় না। “অকুতাত্মা, কথার অর্থ হলে যাঁর বুদ্ধি 
অসংস্কত, অর্থাৎ যার চিত্ত অবিশ্ুদ্ধ। কঠোপনিষদেও বলা হয়েছে £ “যে 
ব্যক্তি ছুরাচার থেকে বিরত হয় নি, শাস্ত সমাহিত হয় নি, সে আত্মাকে 
জানতে পারে না” বস্তত কেবল পৃতচরিত্র যোগীই সাক্ষাদ্দর্শনের অধিকারী । 
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যদ্দি অসংযত-চরিত্্র প্রত্যেক ব্যক্তি সতোর সাক্ষাদ্দর্শম লাভ করেছে বলে 
দীবি করে তবে, শ্রীঅরবিন্দ বলেন, 116 জা] ৫০০০০ 1000161816-- 
জীবন দর্বহ হয়ে উঠবে। ইতিহাসে দেখা যাঁয় অনেক “কালা-পাহাড়”ই 
এই সাক্ষাদ্দর্শনের দোহাই দিয়ে জগতে বিপধয় ঘটায় । 

পুর্বে বল হয়েছে 126816012 জ্ঞানের শেষ কথা নয়। আমাদের মনের 
ভ্রান্তি সংস্কারসমূহ অনেক সময় 100010107-এর আলোকে শান আবিল করে 
থাকে । আমাদের দেশের সংস্কৃতির ইতিহাসে শ্রীঅরবিন্দ একখাঁর সমর্থন 
পেয়েছেন ) 
কবি ও মনীবী | 

উপনিষদে কবি ও মনীষী কথ দুটির উল্লেখ দেখা যায়। কবি হলেন 56৫ 
বা সত্যন্রষ্টা খষ, যিনি তাঁর পুতচিত্তের 170910100-এর সাহাঁধ্যে সতোর 
সাক্ষাৎ লাভ করেন। মনীষী হলেন বুদ্ধিজীবী, সত্য নির্ণয়ে ধার প্রধান সম্থল 
তীক্ষ বিচার-বুদ্ধি। অর্থাৎ মনীষী কবির স্যার সত্যাজষ্ট। নন। আমাদের 
দেশের সংস্কৃতির ইতিহাসের আদ্িযুগ হলো বেদ ও উপনিষদের যুগ, সত্যতা 
খধিদের যুগ। সেই আদিযুগে যুক্তি-বিচার অপেক্ষা উপলব্ধির মুল্যই ছিল 
অধিক-_-এই হলে! শ্রীঅরবিন্দের অভিমত। তিনি বলেন একথা সত্য সেকালে 
রাজাদের অনেকে ছিলেন ব্রন্ম-বিছ্যা! লাভে আগ্রহশীল। তারা নিজের] ব্রদ্ধ- 
নিগ্যার অনুশীলন করতেন ১ সময় সময় জুপপ্ডিত ব্রাদ্ণগণও তত্র-লিজ্ঞান হয়ে 
তীর শরণাপন্ন হতেন ; এবং র।জমভায় অনেক সময় খধিদের সম্মিলন হতো। | 
কিন্তু এমব সভায় যুক্তি-বিচার, তর্ক-বিতর্ক বলতে যা বোঝায় তার স্থান ছিল 
ন1_-তর্ক দ্বারা অপরের মত খণ্ডন করে স্ব-মত গ্রতিষ্ঠর চেষ্ট। কেউ করতেন 
না। খধিগণ পরস্পরের উপলব্ধির তুলন| করতেন। হয়তো! এক খাষির 
উপলব্ধি অপরের উপলব্ধি 'অপেক্ষা উজ্জ্রলতর, শ্রেষ্ঠতর বলে স্বীকৃত হতো । 
এইভাবে পরস্পরের উপলব্ধির তুলন1 করে, তর্ক-বিতর্কের দ্বারা নয়, ত্রন্ষবিগ্ধা 
সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠতম উপলব্ধ সত্যের সন্ধান মিলতে। ৷ শ্রীঅরবিন্দ তীর "15 [416 
[05106 গ্রন্থের ৬৬ পৃষ্ঠায় এবং তাঁর ঈশোপনিষদের ব্যাখ্যায় একথা 
বলেছেন । 

তীর এমতের সমর্থনে শ্রীঅরবিন্দ বৃহদারণ্যক উপনিষর্দে বণিত জনক- 
রাজার সভীয় বিখ্যাত সমাবেশের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন। এ সমাবেশে 
যাঁজ্বন্ধ্য খষিকে বহু খধির নিকট প্রমাণ করতে হয়েছিল যে তিনি শ্রেষ্ঠ 


২১৮ শ্রীঅরবিদ্দের জীবন-্বর্শন 


্রহ্মজ্ঞ। তকে বহু প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়েছিল। কিন্তু তাঁকে কারো সে 
তর্ক করে স্বমত প্রতিষ্ঠা করতে হয় নি। খাষিরা যাজ্ঞবন্ধ্যকে যেসব প্রশ্ন 
করেছিলেন তাঁর ধরন ছিল এই রকম £ “আচ্ছা, যাজ্ঞবন্কা, আপনি এ বিষয়ে 
কী জানেন?” খধিগণ যাজ্বন্কের নিশ্চিত উপলব্ধির কথা জাঁনতে চেয়ে- 
ছিলেন। তাঁর উত্তর শুনে ঝধিগণ যাঁজ্ঞক্কোর উপলব্ধির সত্যতা ও শ্রেষ্ঠতা 
বুঝতে পারলেন, এবং তর্ক-বিতর্কের সাহাষ্যে যাজ্ঞবন্ক্ের মত খণ্ডন করবার 
চেষ্টা না করে তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রদ্ধজ্ঞ বলে মেনে নিলেন । বস্তত সেই আদিযুগ 
ছিল সত্যটা খাষিদের সাক্ষাদ্দর্শনের যুগ। 

পরবর্তী যুগে খধিন্থুলভ সত্যদৃষ্টির অভাঁবে চরমতন্ব সম্বদ্ধে আগেকার মতন 
কারে! আর সুস্পষ্ট অঙ্ৃভৃতি-লাভ সম্ভব হতো না। বিশেষত আদিঘুগের 
ভাবধার। ও ভাঁষ! পরবর্তী যুগের লোকদের নিকট সহজ-বোধ্য রইল না। অথচ 
আদিযুগের খধিগণের উপলব্ধ সত্যসমূহই আর্ষজাঁতির সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ বেদ বলে 
পরিগণিত ছিল। যেধুগে লেখার প্রচলন ছিল না, সেযুগে সংহিতা, ব্রাঙ্ষণ, 
আরণ্যক ও উপনিষদ সহ সমগ্র বেদ মুখে মুখে রক্ষা করা হতো। এই 
ব্যবস্থায় বেদের বিকৃতি ঘটার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। যাঁতে কোন বিকৃতি না 
ঘটে তার জন্য আর্ধদের আপ্রাণ চেষ্টা! থেকেই প্রমাণ হয় বেদ আর্ধদের 
নিকট কী পরম মম্পদ রূপে পরিগণিত ছিল। পরবর্তী যুগে স্বভাবতই 
আদিযুগের সতাদ্রষ্টা খধিদের উপলব্ধ সত্যসমূহ সত্যুষ্টিহীন বুদ্ধি-মাত্র- 
সম্বল লোকদের নিকট তার্দের বোধগম্য ভাষায় ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন 
দেখ! দিল। ফলে আমাদের সংস্কতির ইতিহাসের ছিতীয় যুগের-_দর্শনের 
যুগের, উদয় হলো। শ্অরবিন্দের মতে দর্শনের সংজ্ঞা 06611600091 
৪0:555100. ০6 11570908| এবুগের দার্শনিকদের কাজ হলো পূর্ববতী 
যুগের খধিদের উপলব্ধ সত্যনমূহ যুক্তির সাহায্যে ব্যাখ্যা কর।। 

শ্রীঅরবিন্দ বলেন প্রথম প্রথম দীর্শনিকগণ খধিদের কবিদৃষ্টি ও নিজেদের 
বিচার-বুদ্ধির মধ্যে সঙ্গতি রক্ষা করে চলতেন__বেদ উপনিযদের উক্তির উপরই 
নিজেদের যুক্তিগুলি স্থাপিত করতেন। আমাদের প্রাচীন দার্শনিকগণ যুক্তি 
নিয়েই আলোচনা স্থরু করতেন ; কিন্তু গ্রথমে তাঁর! যুক্তি অপেক্ষা শ্রুতিকেই, 
খষিদের উপলব্ধ সত্যসমূহকেই, অধিকতর নির্ভরযেঁগা, এমনকি অভ্রীস্ত বলে 
মনে করতেন। শ্রতি-বিরোধী কোন যুক্তি তাদের নিকট গ্রাহহ ছিল না। 
যুক্তির প্রয়োজনীয়ত! স্বীকার করেও প্রথম প্রথম তীর শ্রুতি-বিরোধী কোন 


জীবন-দূর্শনের ভূমিকা ২১৯ 


যুক্তিকে আমল দিতেন না। তীরের মত ও পথ মহাভারতের নিম্নলিখিত 
ক্লেকটিতে স্বন্দর ভাবে ব্যক্ত হয়েছে : 

২ “অিস্ত্যঃ খলু যে ভাবাঃ ন তান্‌ তর্কেন সার্বধষেৎ 1” অর্থাং যে পদার্থের 
চিন্তা করা... অসধ্য তার নির্ণয় কেবল তর্কের দ্বারা করিবে না। স্মরণীয় 
কঠোপনিষদ্দের উক্তি “ৈধা তর্কেন মতিরাপনেয়।”_-যম নচিকেতাঁকে 
বলেছিলেন নচিকেতা! যে জ্ঞান লাভ করেছেন তা তর্কের দ্বারা লভ্য নয়। এই 
প্রসঙ্গে লৌকমান্য তিলক তাঁর “গীতা-রহস্য অথবা কর্মযোগ শাস্ম” নামক 
প্রসিদ্ধ গীতাভাঙ্কে ষ বলেছেন তা-ও উল্লেখযোগ্য । তিনি সেখানে বলেছেন 
ধেবেদাস্ত শাস্ত্রের অভিমত '“অধ্যাত্বশাস্ত্রের বিষয় স্বসগ্বেছ্য, অর্থাৎ পবিত্র ও 
বিশাল মনবিশিষ্ট মহাঁতআ্বার্দিগের অপরোক্ষ অনুভবের বা সাক্ষাৎ অন্গভবের বিষ্বয়। 
শঙ্করাচাধ আপন বেদাস্তস্থত্রের ভাষ্য এই সিদ্ধান্তই দিয়াছেন ।” । 

শ্রীমরবিন্দ বলেন বিচার-বুদ্ধির, তর্ক-স্পৃহীর প্ররুতিই হলে! মিজের উপর 
অত্যধিক-আস্থা_য। নিছক বিচার-বুদ্ধির আয়ত্তের বাইরে ত। নিয়েও তর্ক 
কর।। এখানে দার্শনিকের ব্যর্থতাসত্যের সন্ধানে অক্ষমতা । অনেক সময় 
দীর্শনিকের চেষ্টা হয় সত্য-নির্ণয় নয়, স্বমত-প্রতিষ্ঠা । আমাদের দেশে দর্শনের 
যুগে প্রত্যেক দীর্শনিককেই বেদের দোহাই দিতে হতে।, চেষ্ট। করতে হতো এ 
কথাটা প্রমাণ করতে যে তাঁর মত বেদের অবিরোধী। তাই যে সব শ্রুতি- 
বাক্য কোন দার্শনিকের মতের পরিপোধক হতে ন] দার্শনিক হয় এ শ্রতিবাঁকা- 
গুলি আদেৌ উল্লেখ করতেন না, না-হয় বাঁক্যগুলির অপব্যাখ্যা করতেন । অতি 
অল্প দীর্শনিকই এই দুর্বলতার উর্ধ্বে উঠতে পারত্তেন। ফলে দর্শনের যুগে 
পরম্পর-বিরোঁধী বিভিন্ন দার্শনিক মতের উদ্ভব হতে লাগলো । খধিদের হ্বচ্ছ 
অন্ুভূতিগুলি তর্কজালে আবিল হয়ে উঠতে লাগলে। ৷ উপনিষ্দের উক্তি ও 
দর্শনের যুক্তির মধ্যে ব্যবধান বিপুল হয়ে পড়লে। | শেষে বেদাস্ত দর্শন বা 
বাদরাঁয়ণের ক্র্মন্ত্র বিভিন্ন দর্শনের মত খণ্ডন করে নিজের শ্রেষ্ঠত। প্রমাণিত 
করে। বেদাস্থ-দর্শন যুক্তির বিরোধী নয়, কিন্ধ শ্রুতি-বিরোধী যুক্তি গ্রহণ 
করে ন1। 
ভ্রীঅরবিচ্দের নিকট বিচার-বুদ্ধির মূল্য 

উপরে ঘা বল! হলো তা থেকে কেউ যদ্দি মনে করেন যে শ্রীঅরবিন্দের মতে 
বিচার-বুদ্ধির বিশেষ কোন মূল্য নেই, তাহলে তিনি মহ! ভুল করবেন। 
বুদ্ধিজীবী মাস্থষের পক্ষে বিচার-বুদ্ধির দাবী অম্বীকার কৰা অসম্তব। 


২২৪ শ্ীঅরবিন্দের জীবন-দর্শন 


্রীঅরবিন্দের মতে আধ্যাত্মিক সত্য জানবার জন্ত 30001000-এর যেমন 
প্রয়োজন, জ্ঞানের উন্নতির জন্য গভীর চিস্তাঁশক্তিরও তেমনি প্রয়োজন 1 তার 
নিজের লেখা থেকেই এর প্রমাণ দেওয়া যায়। বারীন্ত্রকুমার দ্বীপাস্তর থেকে 
ফিরে এলে, ১৯২* সনের ৭ই এপ্রিল তারিখে শ্লীঅরবিন্দ তীকে যে পত্ত 
লিখেছিলেন তার কথা সকলেরই জান! আছে। নিম্নে এ পত্রখানাঁর কিছু অংশ 
উদ্ধত কর! গেল। এ পত্রে শ্রীঅরবিন্দ লিখেছিলেন £ 

“আমার এ ধারণ। হয় যে ভারতের ছুর্বলতার প্রধান কারণ পরাঁধীনতা নয় ; 
দারিদ্র্য নয়, অধ্যাত্ববোধের বা! ধর্মের অভাব নয়। কিন্ত চিন্তাশক্তির হীস__ 
জ্ঞানের জন্মভূমিতে অজ্ঞানের বিস্তার। সর্বত্রই দেখি 1081115 ০0: 
010%/11]10£7555 6০ 03101 (চিস্তা করবার অক্ষমতা বা অনিচ্ছা! ) বা 
“চিন্তা-ফোবিয়।” “চিন্তা-আঁতন্ক”। মধ্যযুগে যাই হোক, এখন কিন্তু এই ভাবটি 
ঘোর অবনতির লক্গণ। মধ্যযুগ ছিল রাত্রিকাঁল, অজ্ঞানীর জয়ের দিন। 
(আধুনিক জগতে জ্ঞানের জয়ের যুগ্ন। যে বেশী চিন্তা! করে, বিশ্বের সত্য তলিয়ে, 
শিখতে পাঁরে, তার তত শক্তি বাঁড়ে। যুরোপ দেখ ; দেখবে দুটি জিনিস__ 
অনন্ত বিশাল চিন্তার সমুদ্র, আর প্রকাণ্ড বেগবতী অথচ স্থ-শৃঙ্খল শক্তির খেল] । 
যুরোপের সমস্ত শক্তি সেইখানে 3 মেই শক্তির বলে জগতকে পে গ্রাম করতে 
পারছে ; --**** লোকে বলে যুরোপ ধ্বংসের মুখে ধাবিত। আমি তা মনে 


“তারপর ভারত দেখ। কয়েকজন 50116215 £1210 (একক অতিকায় 
মহাপুরুষ ) ছাড়া সর্বত্রই"... সোজা মানুষ, অর্থাৎ ৪৬686 1081 (সাঁধ।রণ 
গড়পড়তা মান্থষ ), যে চিন্তা করতে চাঁয় না, পারে না, যার বিন্দুমাত্র শক্তি 
নেই, আছে কেবল ক্ষণিক উত্তেজনা] । ভাঁরত চাঁয় সরল চিন্তা, সোজ। কথা) 
মুরোপ চাঁয় গভীর চিন্তা, গভীর কথ।।” জ্ঞান-তপস্বী ও দাঁশনিক শ্রীঅরবিন্দের 
নিকট চিন্তাখক্তির ও বিচার-বুদ্ধির যে বিশেষ মূল্য থাকবে, এই তো স্বাভাবিক। 
[06016018 ও 2.2৪5018-এর কাজ স্বতন্ত্র 

শ্রীঅরবিন্দের মতে 17য01092 আর বিচার-বুদ্ধিপন (£585০2-এর ) 
কাজ স্বতন্ত্র। 110016100-এর কাজ. হলে! সত্য আবিষ্কার করা; আর 
£2250-এর কাজ হলে প্রধানত ভুল-্রান্তির হাত থেকে রক্ষা করা । তার 
নিজের কথ! : 40081081 71695021776 15 20001) 10016 97০1215617 ৪. 


£0210121) 86817590600: [1860 ৪. 01500৮61০06 6003১ 


হা 


জীবন-দর্শনের ভূমিকা ২২১ 


81000081 5 06006001000) 15805%/12086 81168 ৪000170 4 
1085 180002 002 067 00003 210 115016816  01)617) ৫01 
20951016006 0: 101 036 10181612170 181661 (000556106 001055 
00০0001105৮ (70061561011 7,331 )। 'এখানে শ্রীঅরবিন্ধ 
00100]. আর £52500-এর কাজ যে বিভিন্ন তা স্পষ্ট করে দেখিয়েছেন 
তার মতে সত্য আবিষ্ীর হলে। 170010101)-এর কাজ। ভূল-ভ্রাস্তির হাত 
থেকে রক্ষার সহায় হলে! 12307 ) শ্রীঅরবিন্দ একথাও বলেছেন যে 68901) 
অপেক্ষ। আধ্যাত্মিক ৫য991191706 রা 170010012 শ্রেঠিতর, এবং 16850॥ ষে 
সত্যে উপনীত হয় তাও 10010107-এর দ্বার] অর্থাৎ অনুভূতি দ্বাপা সমধিত 
হওয়! প্রয়োজন । আবার এ কথাও সত্য যা অনুভূতি ব1101007 বলে 
বিবেচিত হয় তা-ও বিন! বিচারে গ্রহণ সব সময় নিরাপদ নয়। একটি সাধারণ 
উপম দ্বারা এই ছুয়ের কাজের পার্থকা বোঝানো! যেতে পারে। বিচার-বুদ্ধি 
যেন জাহাজের হাল। জাহাঙ্গকে এগিয়ে নেয় বাস্প-শক্তি বা তড়িৎ-শক্কি। 
হালেৰ এমন শক্তি নেই যে সে জাহাঁজকে এগিয়ে নেবে । তবে হাল জাহাজকে 
তার লক্ষ্যে স্থির রাখে, বিপথে যেতে দেয় না। শুঅরবিন্দের কথা ঃ 
£[,081081 16850181170 19 11906912190. 1010151991)591510 11) 105 851 
1০10”. শাস্্বাক্য ব! আপ্তব।কা এবং খা 1001001॥ বলে মনে হয় তাও 
বিচার-পুবক গ্রহণ না করলে নাতির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া খায় ন|। 
এখাঁনেই বিচার্-বুদ্ধির মুল্য |) টি ; শীঅরবিন্দের দশনে বোধি (1091007 ) ও 
বিচার-বুদ্ধি (58507) পরম্পরের সহায়। 

শীঅরবিন্দ যদি £১৪2500. ব1 বিচার-বুদ্ধির মূল্য স্বীকার ন| করতেন তবে 
কি ১০ [5166 [0151৫-এর ন্যায় যুক্তিপুর্ণ দার্শনিক গ্রন্থ গচিত হতে।1? তিনি 
তো কেবল তার উপলব্ধি সন্বদ্ধে উক্তি করেই ক্ষান্ত হন নি, ধুক্তির সাহাযো তার 
উক্তির স্বপক্ষে প্রমাণ দেঁওয়। প্রয়োজন মনে করেছেন। 
ভীঅরবিন্দের ঘর্শনের প্রকৃত ভিত্তি 

বৈদাস্তিক দীর্শনিকগণ তাদের যুক্তির সমথনে প্রধানত তিনটি শান্ধ থেকে 
প্রমাণ সংগ্রহ করেন-__প্রথম বেদ ও উপনিবদ, দ্বিতীয় ব্রন্ষন্থত্র ব। বেদাস্ত- 
দর্শন আর তৃতীয় গীতা । এই তিনটি শাস্ত্র প্রস্থানত্র্র নামে পরিচিত । 
শ্রীঅরবিন্দও প্রস্থানত্রয়কে বলেছেন, [১6 02:26 12009831560 917010116165 
601 055 ড6081500 €6901717)6. (08588550801) 215. 0৮92 01 


২২২ শ্রঅরবিন্দের জীবন-দর্শন 


প্রশ্থানত্রয়ের মূল্য এতই অধিক যে শঙ্কর, রামান্থজ, মধবাঁচার্য প্রভৃতি প্রত্যেক 
বৈদাস্তিক সম্প্রদায়-প্রতিষ্ঠাতাকে প্রস্থানত্রয়ের ভাঙ্ক রচনা করতে হয়েছে, 
এবং দেখাতে হয়েছে যে তার বিশেষ দার্শনিক মতটি গ্রস্থানত্রয়ের সঙ্গে 
স্থদংগত। নইলে তীর দার্শনিক মতকে এ দেশের পণ্ডিতগণ মোটেই আমল 
দিতেন ন1। শ্রীঅরবিন্দ যে বেদ-উপনিষদ্‌ ও গীতার উপর বিশেষ গুরুত্ব 
আরোপ করেছেন তা নিংসন্দেহ। তার 99 [4166 10110 গ্রন্থের 
অধ্যায়ের সংখ্য। ছাপ্লান্ন। প্রত্যেক অধ্যায়ের গোড়াতে অধ্যায়ের মর্ম-স্থচক যে 
সব শান্ত্বাক্য উদ্ধত তার প্রায় প্রত্যেকটি বেদ-উপনিষদ ও গীতা থেকে 
নেওয়া । অবশ্ঠ প্রস্থীনত্রয় ব্যতীত তন্ত্রও পুরাণাদির সঙ্গেও তিনি সম্যক 
পরিচিত ছিলেন; এবং তিনি পুরাঁণের, বিশেষ ভাবে অস্ত্রের মুল্য স্বীকার 
করতেন। তাই স্বভাবতই এই প্রশ্ন ওঠে যে তার দর্শনের ভিত্তি কি প্রস্থানত্রয় 
ও তন্তরাদি শাস্ব ? 

শ্রীঅরবিন্দ গীত1-উপনিষদাদির মুল্য স্বীকার করেন, এবং তীর দর্শনের 
ব্যাখ্যায় তাদের মাহাষ্য গ্রহণ করেছেন ; কিন্ত আসলে তার দর্শনের (ও যোগের) 
মূল ভিত্তি ছিল তার নিজ জীবনের অনুভূতি সমূহ | বরোদীয্ন লেলে মহারাজের 
সঙ্গে দ্যান-কাঁলে তার প্রথম প্রধান অন্থভূতি, এবং আলিপুর জেলে তার 
দ্বিতীয় প্রধান অনুভূতি লাঁভ হয়েছিল। তার অপর দুটি প্রধান অন্ভূতির 
গ্রথমটি হলে! পুরুষোত্তমের অনুভূতি ; দ্বিতীয়টি তাঁর অতিমানসের অনুতুতি। 
এই ছুটি অনুভূতির কথা আমর! পরে পড়বো । এখানে এই কথাট! বলা 
দরকার যে তার ধর্শনের ভিত্তি প্রকৃত প্রস্তাবে এই সব অন্ভৃতি। আধ 
পত্রিকায় যখন তীকে দার্শনিক প্রবন্ধ লিখতে হয়েছিল তখন তিনি তার যৌগজ 
অনুভূতিগুলিকেই বিচার-বদ্ধ প্রণীলীতে ভাঁষায় প্রকাশ করেছিলেন মাত্র। 
তার 106 11661015106) 55100106515 016 088১ 75585 02 01১6 168 
প্রভৃতি দার্শনিক গ্রন্থগুলির মূল তাঁর আর্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ সমূহ । 
তাই এ কথ। বল! অসংগত নয় যে তাঁর দর্শনের প্রকৃত ভিত্তি তার নিজের 
আধ্যাত্মিক অনুভূতি সমূহ । 
অনুভূতির উৎস অন্তর্যামী 

এই প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের .আর একটি মতেরও উল্লেখ প্রয়োজন। তার 
মতে যুক্তি-বিচারের অপেক্ষা! অন্থভূতি বা! £)31000 অধিকতর নির্ভরযোগ্য 
একথা সত্য, তেমনি এই কথাটাও ত্য যে অনুভূতির মূল উত্স হুলেন সাধকের 


শ্রীঅরবিন্বের কয়েকটি দার্শনিক মত ২২৩ 


“চৈত্যাপ্রু” ব! অস্তর-দেবতা ব1 অস্তর্ধামী ; শ্ীঅরবিন্দের ভাষায় 1136 3108 
10 026 10697 ( [00৩ 35150065150 ০৫৪ 6-70 )। ভাঁর যোগের নাম 
[0058091-089 । তিনি বলেনঃ “ম্০ 05 98018]5 0€ 106 
[17065] ০068. 16 15176065581 00 16170171161 020 00 101) 
585085 1)05%] £6৪€ 15 8010110 01 10০৮%০] 1876 15 
51000 ০81) 0০ 10016 0001 2 0210181 62016555101) 0৫ 076 770০1021 
1000%1066,. [76 111 056 006 13652 0150. 101005616 6৮61) 0 
006 £682106550 501106016-7 € 5570065150৫ ০068 0.6] )1 অর্থাৎ 
শ্রীঅরবিন্দের মতে:শান্ত্র যতই শ্রেষ্ঠ হউক ন। কেন, কোন শাস্থই শাশ্বত জ্ঞান 
বা পরাজ্ঞানের পূর্ণ প্রকাশ নয় তার দর্শনের যেমন যোগেরও জেক্নেনি প্ররুত 
ভিত্তি হলে। তার নিজের অন্গৃভূতি সমূহ । 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


প্রথম পরিচ্ছেক্ 
ক্রীঅন্মবিঢন্দন কচয়কটি দার্শনিক মত 


স্ৃষিতন্ত্বের বিভিন্ন ব্যাখ্য। 


এই অধ্যায়ে আমর! শ্রীঅরবিন্দের কয়েকটি দ্শনিক মতের একটু সংক্ষিপ্ত 
'আলোচনা করবে৷ । শ্রীমরবিন্দের জীবন-দর্শনের মূল কথ! হলে। এই যে স্মির 
ক্রম-বিকাঁশের ধারায় একদিন পৃথিবীতে দেব-মানবের আবির্ভাব স্থনিশ্চিত। 
তাই প্রথমে তিনি স্যপ্টির যে ব্যাখা! দিয়েছেন তার আলোচনাই আমর] 
করবে! । জগং-স্থষ্টির প্রসঙ্গে ্বামী বিবেকানন্দের একথাট। ম্মরণীয় যে যুক্তি- 
বিচারের সাহায্যে স্থষ্টির ব্যাখ্যার চেষ্ট। হয়েছিল প্রথমে সাংখ্য-দর্শনে | 
স্বামিজীর মতে সাংখ্য-দর্শনকার কপিল মুনি হলেন “র্শন-শাস্ত্ের জনক ।” 
সাংখ্য-দর্শনের বিশ্ব-স্থষ্টির ব্যাখ্যা ভারতের অন্যান্য দর্শনের স্হি-তব্বের মুল। 
শ্রীঅরবিন্দকেও সাংখ্য-দর্শনের হ্ৃষ্টিক্রমের উল্লেখ নানাস্থানে করতে হয়েছে। 
তাই প্রথমে সাংখ্য-দর্শন সম্বদ্ধের কিছু বলা প্রয়োজন । 
সাংখ্য ও বেদাস্ত 

আমাদের দেশ্রে দর্শন-শাস্ত্রগুলির মধ্যে সাংখ্য-দর্শনের স্থান উচ্চ। 
সাংখ্যের রচয়িতা কপিলকে গীতায় ভগবানের অন্যতম বিস্তৃতি এবং পিদ্ধগণের 


২২৪ প্রীঅরবিন্দের জীবন-র্শন 


মধ্যে প্রধান বলা হয়েছে। কিন্তু সাংখ্য-দর্শনের মূল্য স্বীকার করেও বলতে 
হবে আমাদের দর্শনগুলির মধ্যে বেদীস্ত-দর্শনই সগৌরবে মুখ্য স্থান অধিকার 
করে রয়েছে । এ সম্বন্ধে শ্ীঅরবিন্দের নিজের কথা £ “শস্করাচার্খয দেশময় 
বেদান্ত প্রচারের স্থায়ী ও অপুর্ব ব্যবস্থ! করিয়া সাধারণ লোকের হৃদয়ে বেদান্তের 
আধিপত্য বদ্ধমূল করিলেন” ( ধর্ম ও জাতীয়তা ২৫ পৃষ্ঠা )। বস্তত বিভিন্ন 
দর্শনের যুক্তি খগ্ডন করে বেদাস্ত যে মত প্রতিষ্ঠিত করেছে তাই আমাদের 
পণ্ডিত-সমাজে জ্ঞানের শেষ-কথ। বলে স্বীকৃত। এ কথা সত্য যে বেদান্তের 
এই দাঁবী অযৌক্তিক নয়; কারণ জ্ঞান কথাটির অর্থ হলো বহুর মধ্যে এককে 
দেখা__বহুকে একের কোঠায় আন।। বেদান্তের মতে “সর্ধং খন্বিদং ব্রহ্ম", 
অর্থাৎ বিশ্বের সব কিছুকেই বেদান্ত একের মধ্যে দেখে ১ এবং এই দেখাই জ্ঞানের 
পরাকা্।। বেদীত্তকে কেউ কেউ বলেছেন সকল দর্শনের চরম পরিণতি । 
নিম্নের শ্জোকটি বেদাস্ত-দর্শনের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক £ 
“তাবৎ গর্জন্তি শান্ত্রান জম্থুকো। বিপিনে যখা। 
ন গজতি মহাখক্ভিঃ যাব বেদান্ত-কেশরী ॥ 

অর্থাৎ সিংহের সম্মুখে শৃগাল যেমন চুপ করে যায় তেষনি বেদাস্তের স্মুথে 
অন্য 'নব শাস্ত্র নীরব হয়ে যাঁয়। 

বেদীস্ত সাংখ্যের কোন কোন মত গ্রহণ করে অনেক কিছু আবার গ্রহণ 
করে না। বেদান্ত সাংখ্যের স্ষ্টিতত্বের কিছু গ্রহণ করেছে কিছু বর্জন করেছে । 
গীত। একখান। শ্রেষ্ঠ বৈদান্তিক গ্রন্থ। শ্রীঅরবিন্দ বলেন গীতায় বেদান্তের 
দিক থেকে সাংখ্যের স্থট্টিতত্বের ব্যাখ্যা কর। হয়েছে; এবং তিনি গীতার সে 
ব্যাখ্য। গ্রহণ করেছেন। তাই শঅরবিন্দের স্ষ্টিতত্বের ব্যাখ্য। বুঝবার জন্য 
আমর। প্রথমে সাংখ্যের, পঞেগীতার স্স্টিতত্বের ব্যাখ্যা আলোচন। করবে । 
আবার সেই প্রসঙ্গে সাংখ্য ও গীতার অতিরিক্ত নতুন কিছু তত্বেরও আমরা 
উল্লেখ করবো; কারণ স্থষ্টিতত্বের ব্যাখ্যায় শ্রীঅরবিন্দ গীতার সঙ্গে আধুনিক 
বিজ্ঞানের সমন্বয় করেছেন । 
সাংখ্য-দর্শনে পুরুধ ও প্রকৃতি 

সাংখ্য-দর্শনে যে ছুই অনাদি ও ্বতত্ত্র চরমতত্বের সাহায্যে স্যটিতত্বের 
ব্যাখ্যা কর। হয়ে থাকে তা হলে! পুরুষ আর গ্কৃতি। উপন্ষিদ থেকে 
ভারতের দার্শনিকগণ তাদের তত্বের মূল গ্রহণ করতেন। শ্বেতাশ্বতর উপনিবদে 
প্রকৃতিকে একটি ত্রিবর্ণের অজা আর পুরুষকে অজ বল! হয়েছে। প্রকৃতি 
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অঙ্গ অর্থাৎ তা অনাদি; আর ত্রিবর্ণের অর্থ প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী-__সবব, রজ ও 
তম এই তিন গুণের আধার। আবার পুরুষও অজ অর্থাৎ অনাদি-_স্থষ্টির পুব 
থেকেই প্রকৃতি ও পুরুষ বিছামান। 

সাংখ্য মতে পুক্রষ আর প্রকৃতির মধ্যে সম্পর্ক নিত্য নয়, যদিও এঁছুই 
আদি তত্বের সাময়িক সংযোৌগেরই ফল স্ষ্টি-ব্যাপার। পুরুষ ও প্রবৃত্তির 
সংযোগ ব্যতীত হৃষ্টি-ব্যাপার সম্ভব হয় না। 

পুরুষ আর প্রকৃতি আবার কেবল পরস্পর থেকে ্বতন্ত্র নয়; ধর্মেও ভাঁরা 
পরস্পরের বিপরীত । পুরুষ চেতন, প্রকৃতি অচেতন, জড় । পুরুষ অকর্তা বা 
সাক্ষী ও অন্ুমন্ত| মাত্র__জান1,3 দেখা ছাড়া অন্য কোন কাজ করিতে পারে না 
আর প্রক্কৃতিই হলে! সর্ব কর্মের উৎস। প্রকৃতি ব্রিগুণময়ী ; আর পুরুষ নিপ্ত৫। 
অকর্তা হলেও পুরুষ নিজেকে কর্তা মনে করে ; আর স্থখ-ছুঃখ যদিও প্ররূতির 
অর্থাৎ দেহমনের ধর্ম-_পুরুষ ব। আত্মার স্থুখ-ছুঃখ বস্তত কিছু নেই; তনু 
পুরুষ নিজেকে সময়ে স্খী সময়ে দুঃখী মনে করে। কেন? উত্তরে সাংখ্য 
বলে যে পুরুষ সাক্ষীমাত্র ও অকর্ত। হলেও একটি কাজ করতে পারে-- প্রকৃতির 
কর্তৃত্ব-ব্যাপার আর প্রকতির ধর্ম স্থখ-ছুঃখাদি প্ররুতির সান্নিধো পুরুষ নাজর 
উপর প্রতিবিদ্বিত করে থাকে। একটি উপম। দ্বারা সাংখ্া-দর্শন কথাটা 
বোঝ|তে চেষ্টা করে । উপমাটি এই £ নির্ধল স্কটিক নিজে বর্ণহীন ; কিন্ত তার 
সম্মুখে রক্ত পুষ্প ব। শীল পুষ্প আন! হলে, এবং পুষ্পের ছাঁয়। স্কটিকের উপর 
পড়লে, বর্ণহীন হলেও স্কটিক রক্তবর্ণ বা নীলবর্ণ মনে হয়। তেমণি প্রকৃতির 
কর্ৃত্বের ছায়। পুরুষের উপর পড়ায় অকর্ত। পুরুষ নিজেকে কর্তা মনে করে। 
আবার প্রকৃতির ধর্ম সুখ-দুঃখের ছায়। পুরুষের উপর পড়ায় পুরুষ নিজেকে স্থখী 
বা ছুঃখী মনে করে। 
হুষ্টিব্যাপারের সাংখ্য ব্যাখ্যা 

চেতন পুরুষ আর অচেতন প্রকৃতির সংযোগের ফল সষ্টি-ব্যাপার, এ কথাট। 
বোৰঝাবার জন্তে সাংখ্য একটি উপমা দিয়ে থাকে । পুরুষ চেতন হলেও অকর্তা; 
তাই পুরুষ চলৎশক্তিহীন খণ্জের সঙ্গে তুলনীয়। আর প্রকৃতি অচেতন, তাই 
তার তুলন। অন্ধ । অন্বের পক্ষেও একা চল৷ অসম্ভব। শ্রীঅরবিন্দের কথা 
21051511015 2521৮ আআ 10006 02 ০0105010005 5001) ৪০01০ 01019 705 
14559516108 00 0) 501)5010015105655 ০6 7000085156. (55859 00. 01৫ 
016 0.-87 )। খঞ্জ পুরুষ আর অন্ধ প্ররুতি উভয়ের পক্ষেই একক চল! 
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অপম্ভব; কিন্তু খগ্ যদি অন্ধের কাঁধে চড়ে অদ্ধকে চালায় তবে ছুয়ের সমবায়ে 
চলা-কার্ধ সম্ভব হয়। এই অন্ধ-প্র স্তাঁয়ের দ্বার! সাঁখ্য স্ষষ্টি-ব্যাপারের ব্যাখ্য। 
করে থাকে। কিন্তু উপমাটি -ক্রটি-হীন নয়। হ্ৃষ্টি-ব্যাপারে পুরুষের কোন 
সক্রিয় অংশ নেই, সাংখ্যের এই বক্তব্যের সঙ্গে এই উপমা ঠিক খাপ খায় কী? 
এই উপমায় খগ্ পুরুষ “চাঁলক”-এর ভূমিকা গ্রহণ করে 7 কিন্তু পুরুষের সান্লিধ্য- 
মাত্রেই প্রকৃতির স্থষ্টি-ব্যাপারে প্রবৃত্তি হয়, এই সাংখ্য মত। 
ুষ্টিব্যাপারে প্রকৃতির প্রবৃত্তি কেন হয় 

অচেতন প্রকৃতির পক্ষে স্থষ্টি-ব্যাপারে প্রবৃত্তি কীভাবে সম্ভব হয়? সাংখ্য- 
দর্শনকে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। সাংখ্যের উত্তর এই £ চুম্বকের সম্মুখে 
অচেতন লৌহ-থগ্ডের মধ্যে গতি-সধশর হয়; তেমনি পুরুষের সান্নিধ্যমাত্রেই 
অচেতন প্রকৃতি ষ্টি-বাঁপারে প্রবৃত্ত হয়ে থাকে । 

স্ষ্টি-বাঁপারে পুরুষের সান্লিধ্যমাত্রই প্রয়োজন ; এ ব্যাপারে পুরুষের পক্ষে 
কোন সক্রিয় অংশ গ্রহণ প্রয়োজন নয়। এর অনুরূপ দৃষ্টান্ত রসায়ন-শাস্তরে 
পাওয়! ষায়। রসায়ন-শান্ত্বে ০81815515 বলে একটি কথা আছে। দেখা যায় 
কোন কোন ক্ষেত্রে ছুটি বস্তর রাসায়নিক মিশ্রণ তৃতীয় একটি বস্তুর উপস্থিতি 
ব্যতীত সম্ভব হয় ন1; কিন্তু এই তৃতীয় বস্তটির উপস্থিতিই রাসায়নিক মিশ্রণ 
কার্ধের জন্য পধাপ্ত। তার দৃষ্টান্ত নাকি বিখ্যাত আধুর্বেধীয় ওষুধ মকরধ্বজ 
তৈরি করবার সমর ন্বর্ণখণ্ডের ব্যবহার । এ ওষুধ তৈরি করতে যে ধোঁনার 
ব্যবহার হয় তাঁর পরিমাণগত বা গুণগত কোন পরিবর্তন নাকি হয় না; তা 
সম্পুণ অপরিবতিত থাকে-_এরপ প্রদিদ্ধি আছে। স্থট্টি-ব্যাপারে পুরুষ নিক্কিয় 
সাক্ষীমাত্র, এই সাংখ্যের সিদ্ধান্ত। 
সাংখ্যের কৈবল্য ব৷ মুক্তি 

আমাদের সকল দর্শনেরই দাধী মৃক্তির পথ দেখানো! । মুক্তি বলতে সাংখ্য 
কী বোঝে, এবং সাংখ্য মতে মুক্তি কী ভাঁবে সম্ভব হয়, তা! দেখা! যাকৃ। ওপরে 
যা বলা হয়েছে তা থেকে দেখা গিয়েছে ঘষে স্য্টি-ব্যাপার পুরুষ ও প্রকৃতির 
সংযোগের ফল হলেও পুরুষ প্রকৃতি থেকে সম্পূর্ণ হ্বতৃন্ত্র। সাংখ্যের ভাষায় 
“কেবল”। কিন্তু পুরুষ আত্ম-বিস্থত--সে যে “কেবল” মে কথা সে ভূলে 
গিয়েছে। কিন্তু যখন পুরুষের এই জ্ঞান হয় যে প্রকৃতির সঙ্ষে তার বস্তুত 
কোন সম্পর্ক নেই ; সে দেহ, শ্রাণ, মন নয় এবং দেহাদির ধর্ম পাঁপ-পুণ্য, সুখ- 
ছুঃখাঁদি তার ধর্ম নয়; এবং সে প্রকৃতির অধীন নয়, উপনিষদের ভাষায় সে 


শ্রীঅরবিন্দের কয়েকটি দার্শনিক মত ২২৭ 


“অনীশ? নয়, 'ঈএ” $--তখন পুরুষ আর প্রকৃতির লীল। অনুমোদন করে না। 
প্রকৃতি তার সম্মুখে এই বিচিত্র জগতের পশর সাঁজিয়ে যেন নৃত্যপরায়ণা নটার 
ন্যায় এতদ্দিন অভিনয় কর্ছিল। পুরুষের জ্ঞান হলে, অর্থাৎ প্রকৃতি-নটার 
লীলার অন্থুমোদনে পুরুষ ক্ষান্ত হলে, প্রকৃতি যেন লজ্জিত হয়ে তার পশরা 
গটায় এবং নৃত্যে ক্ষান্ত হয়। পুরুষের তখন মোক্ষ বা! কৈবল্য লীভ হয়। 
এইরূপ কবিত্তপুর্ণ ভাষায় সাংখ্যের মুক্তির বর্ণন! করা হয়ে থাকে । 
নাংখ্যের হৃষ্টি-ত্রম 

পূর্বেই বল। হয়েছে সাংখ্যের স্থষ্টিতত্বের ব্যাখা আমাদের সকল দর্শনের 
নুষ্টি-ব্যাখ্যার মূল। গীতায়ও সাংখ্যের স্ষ্টি-কর্মের ব্যাখ্যা একটু পরিবতিত 
আকারে গৃহীত হয়েছে, এবং শ্রীঅরবিন্দ গীতার হৃষ্ি-ক্রম গ্রহণ করেছেন। তাই 
শ্রীঅরবিন্দের স্যট্টতত্বের ব্যাখ্য। বুঝবাঁর জন্য সাংখ্যের সষ্ি-ক্রমেরও একটু 
উল্লেখ প্রয়োজন, একথা পুর্বেও বলা হয়েছে । 

সাংখ্যের প্রথম কথ! জগতে নতুন কিছুই উৎপন্ন হয় নী। শ্রীঅরবিন্দের 
কথা 2 চাড০100105 96002269,11000176 75 10806 (1006 10621 ০: 
[116 ঢ00095089 17 064). আমর! দেখি দুধ থেকে দই হয়, জল থেকে 
দই হয় না; ভিল থেকে তেল হয়, বালি থেকে তেল পাওয়া যায় না। অর্থাৎ 
দই আর তেল দুধ আর তিলের পরিণাম মাত্র ; যা ছিল ন! তার উদ্ভব হলো, 
এমন কোন নতুন জিনিস দই আর তেলকে বলা যায় না। পরিণামের অর্থ 
কারণের কার্ধে পরিণতি । এক্ষেত্রে দুধ কারণ আর দই কাধ। কাধকে 
দর্শনের ভাষায় আবার বিকার ও বিকৃতি বলা হয় $ তাই বল! যাঁয় দুই দুধের 
বিকার। এই হলো দর্শনের “পরিণাম-বাদের” সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা। সাংখা-দর্শন 
পরিণীম-বাদী। আধুনিক বিজ্ঞানের ছুটি মুূল_ সুত্রঃ 710657 19 17065 
০০০০] এবং 09785258707, ০৫ 6176025 কথা ছুটিও এই পির 
বাদেরই ভিন্ন রূপ। কোন পদার্থের বিনাশ নেই, রূপান্তর আছে) যথা দেহ 
দগ্ধ হলে বিনষ্ট হলো। বল। যাঁয় না; দেহ তাঁর বিভিন্ন উপাদানে পরিণত হলো। ; 
“পঞ্চভূতের* সমবায়ে যে দেহ গঠিত হয়েছিল তাঁর “পঞ্চবব-প্রাপ্ডি” হলে! | 
শক্তি ব! 2:25185 সন্বদ্ধেও সে কথা সত্য ) শক্তির রূপান্তর হয় বনাশ নেই, 
যথা বাম্পশক্তির গতিতে পরিণতি । 

সাংখ্যের সুষ্টিতত্রর মূল কথ! এই যে সৃষ্টির বুচন। হলে প্রক্কতি ব৷ প্রধান 
ধাপে ধাপে একটি ক্রম-অনুসাঁরে শেষে জগ--প্রপঞ্চের রূপ ধারণ করে। সেই 


২২৮ শ্রঅরবিন্দের জীবন-দর্শন : 


ক্রমটির বিবরণ এই ঃ__স্ষ্টির সৃচনায় প্রকৃতি বা প্রধান মহৎ বা বুদ্ধিতে 
পরিণত হয় ? অর্থাৎ মহত বা বুদ্ধি হলে! প্রকৃতির প্রথম বিকার বা বিকৃতি । 
দ্বিতীয় পর্যায়ে মহৎ অহংকারে পরিণত হয়। অহংকার হলো বুদ্ধির বিকৃতি । 
অহংকারের বিকৃতি দ্বিবিধ - একদ্রিকে অহংকার থেকে পঞ্চতন্মান্র ( বা ক্ষিতি, 
অপ, তেজ প্রভৃতি পঞ্চ স্থুল ভূতের সুস্্ম কারণ সমূহ ) উদ্ভূত হয়ে থাকে; 
অপর দিকে চক্ষুরাঁদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্িয় এবং হস্ত-পদাদি পঞ্চ কর্মেকত্র্িয় এবং মন বা 
একাদশ ইন্দ্রিয় হলো! অহংকারের দ্বিতীয় বিরুতি। স্মরণ রাখতে হবে যে 
ইন্দ্রিয় বলতে বোঝায় বাইরের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় নয় কিন্তু স্থম্্র ইন্জিয়শক্তি বা 
মন্তিষ্ষের এক-একটি ন্নায়ুকেন্ত্র যার সাহায্যে রূপরস-্পর্শ প্রভৃতির জ্ঞান সম্ভব 
হয়। সৃষ্টির শেষ পর্যায়ে পঞ্চতন্মাত্র থেকে স্থুল পঞ্চভৃতের এবং তাদের বিবিধ 
' সংমিশ্রণের ফলে জগৎ-প্রপঞ্চের হস হয়। 
প্রকৃতি, বিকৃতি ও প্রকৃতি-বিকৃতি 

প্রকৃতি ও বিরুতি কথ। ছুটির এবং প্ররকতি-বিকৃতি যুক্ত কথাটির অর্থ মনে 
রাখতে হবে। প্রকৃতি কথাঁটির অর্থ মূল পদার্থ বা উপাদান। ব্যাঁকরণে 
গ্রকৃতি-প্রত্যয় এই যুক্ত শবটিতে এই অর্থে ই প্রকৃতি শব্াাংখটির ব্যবহার 
হয়েছে। যথ]| কর্তব্য, করণীয় ও কার্ধ শব্ধ তিনটির প্রকৃতি ব। মূল শব্দাংশ হল 
ক ধাতু; এবং তবা, অনীয়, যত প্রত্যয় যোগে কু ধাতু থেকে কর্তব্য, 
করণীয় ও কার শব্দগুলি নিষ্পন্ন হয়ে থাকে । আর প্ররুতি-বিকৃতি বলতে 
বোঝায় যা একদিকে প্রকৃতি অপরদিকে বিকৃতি । যথা, মহত বা বুঁ্ধ। মহ্‌ং 
থেকে অহংকারের উদ্ভব, অতএব মহৎ অহংকারের প্রকৃতি ঃ আবার মহৎ 
প্রকৃতির প্রথম বিকৃতি। সেইরূপ অহংকার পঞ্চতন্মাত্র ও একাদশ ইন্ছ্রিষ়ের 
প্রকৃতি এবং মহতের বিরুতি। প্ররুতি-বিকৃতি সংখ্যায় সাতটি ; যথা, মহত, 
অহংকার ও পাঁচটি তন্মাত্র। 
জাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্ব 

্রীঅরবিন্দ বলেন বিশ্ব-ন্থষ্টির পেছনে যে সব তন্ব ব। পদার্থ আছে তাদের 
বিশ্লেষণ করে সংখ্যা নির্ণয় কর! সাংখ্য-দর্শনের কাজ ; তাই এই দর্শনের নাম 
সাংখ্য-দর্শন। সাংখ্য-দর্শনের মতে তত্ত-সংখ্যা হলে! পঁচিশ । ঘথা, 

মূল প্রুতিরবিরৃতি মহাদাস্ঠাঃ গ্রকৃতি-বিকৃতয়ঃ স্ধঃ। 
ষোড়শকত্ত বিকারো ন প্রকৃতি ৪ বিকৃতিঃ পুরুষঃ ॥ 

সাংখ্যকারিকায় উপরোক্ত লোকে পচিশ তত্বের নিমের তালিক। দেওয়া হয়েছে। 


শ্রীঅরবিন্দের কয়েকটি দার্শনিক মত ২২৯ 


মূল গ্ররুতি বা প্রধান অবিরুতি বা কারো বিকার নয়; মহদাদি সাত প্ররতি- 
বিকৃতি; আর মন সহ একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চভৃত এই যোলটি শুধু বিকার। 
পুরুষ প্ররুতিও নয় বিরুৃতিও নয়। এইরূপে মূল প্রকৃতি, মহদাদি সপ্ত গ্রক্কৃতি- 
বিরূতি আর একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চভূত নিয়ে হয় চতুধিংশতি তব; তার সঙ্গে 
পুরুষ যোগ করে সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তৰের হিমীব মিলানে৷ হয়ে থাকে। 

বুদ্ধি বা মহৎ্-তনত্তবের ব্যাখ্য। 

সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্বের তালিকা পাওয়া! গেল। এখানে কয়েকটি প্রশ্ন 
উঠবে ; যথা প্ররুতির প্রথম বিক।র বুদ্ধি বা মহৎ আর দ্বিতীয় বিকার অহংকার 
ও তৃতীয় বিকার মন প্রভৃতি ,জড়, সাংখ্যের এ মতের পেছনে যুক্তি কী? 
দ্বিতীয়ত মহৎ ও অহংকার স্বরূপত কী? এবং তৃতীয়ত শ্রীঅরবিন্দের নিকট 
সাংখ্যের স্থষ্টি-তত্ের ব্যাখার মুল্য কী? 
গোড়াতে একট! কথ! বল! দরকার £ পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানের মতে বুদ্ধি, 

অহংকার, অর্থাৎ অহং জ্ঞান ও মন হলে চেতন পদার্থ। আর যা চেতন নয় 
তা হলো জড়। সাংখ্য মতে পুরুষ একমাত্র চেতন পদীর্থ ; বুদ্ধি, অহংকার, 
মন সকলই জড়। পাশ্চাত্য দর্শনে একদিকে মম অপরদিকে জড় দুই পরস্পর- 
বিরোধী তন বলে গৃহীত | নিয়নের ছুটি প্রশ্ন ও তাদের উত্তরে সে কথ! স্পষ্টভাবে 
ব্যক্ত হয়েছে। প্রথম প্রশ্ন 2 71760 15 700061:1 উত্তর £ 6৮6: 
১7041 দ্বিতীয় প্রশ্ন ড1১৪0 19 10104? উত্তর 2 টি সতত | 
উত্তর ছুটিতে আবার 7170 ও 78061 কথ। ছুটি যে দ্যর্বোধক এবং 
গ্লেযালংকারের_ (ইংরেজী ৮47-এর ) দৃষ্টান্ত তাহ] পাঠক নিশমই-লক্ষা- করে 
থাকবেন । উত্তর দুটিতে 10 ও 2190৮6 কথ। ছুটি পরস্পর-বিরোধী বল। 
হয়েছে এবং প্রশ্ন দুটি নিরর্থক, একথাও বল। হয়েছে । সে কথা যাক; সাংখ্যের 
উক্তির পেছনে যুক্তি কী তা দেখ! যাক্‌। সাংখ্য পরিণাম-বাদে বিশ্বাস করে । 
পরিণাম-বাদের মুল কথ। এই যে কারণ কাধের সুক্মতর অবস্থা; এবং কারণ ও 
কার্ধের মধ্যে "সতব।-সাম্য”__অর্থাৎ কারণ ও কাধ ছুয়ের সভ্ভাই এক শ্রেণীর । 
প্রকৃতি কারণ, বুদ্ধি বা মহৎ কা্ধ। প্রক্কতি জড়, অতএব প্রকৃতির কার্য বুদ্ধি ও 
জড়। আবাঁর বুদ্ধি কাঁরণ, তাঁর কার্ধ অহংকার । তাই বুদ্ধি যগন জড়, তখন 
তাঁর কার্ধ অহংকার, পরিণাম-বাঁদের মূল হুত্রান্থসারে, জড় ন| হয়ে পারে ন]। 
সাংখ্যের যুক্তি যে 1041551 ব! বিচার-সম্মত ভাতে সন্দেহ নেই) কিন্ধু বুদ্ধি 
অহংকার ও মন জড় কথাট1 বোঝ! শক্ত । 


২৩০ শ্রীঅরবিন্দের জীবন-দর্শন 


বুদ্ধি বা মহৎ ন্বরূপত কী, তাঁর লক্ষণ ও কাঁজ কী দেখা যাঁক। বুদ্ধিকে 
শ্রীঅরবিন্দ বলেন 415010713901)6 800 ৫501108 7০৮০০ । তাঁর মতে 
বুদ্ধি হলে ৬ 0০৯০1: 0159 508019115 ৫90105 (গীতার নিশ্য়াত্িক। 
বুদ্ধি কৃথুটি স্মরণীয় ) 210 709151505 12 00606015101 1 সোজা কথায় 
শ্রঅরবিন্দের মতে বুদ্ধি হলো [1005111521702 2150 ৮111) সংক্ষেপে 10061112600 
11]; এবং বুদ্ধির কাজ হলো! প্রথমে নিশ্চয় কর! ও সংকল্প করা; পরে সেই 
সংকল্পকে কাজে পরিণত কর1। স্থষ্টি প্রসঙ্গে মহৎ বা বুদ্ধির কাঁজ এভাবে 
বাখ্যা কর] হয় ঃ “কোন কাজ করিবার পূর্বে মন্তুষ্ভের তাঁহ। করিবার বুদ্ধি বা 
₹কল্প প্রথমে হওয়। যাই। সেইরূপ প্ররুতির স্বকীয় বিস্তার করিবার বুদ্ধি 
হওয়! চাই। মানুষ সচেতন হওয়। প্রযুক্ত তাহীর বুদ্ধি মনুষ্য বোঝে । প্রকৃতি 
অচেতন ও জড় হওয়া প্রযুক্ত নিজের বুদ্ধির তাহার কোন জ্ঞান থাকে না। 
মানুষী ইচ্ছার অন্ুরূপ কিন্তু অস্বয্ং বেছ্য ( অর্থাৎ নিজের অজ্ঞাত ) কোন শক্তি 
জড় পদার্থেও আছে একথ। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ বলিতে আস্ত করিয়াছেন।” 
( তিলকের গীতা ১৭৪ পৃঃ )। অর্থাৎ অচেতন ও জড় মহৎ বা! বুদ্ধি সংকল্প করে 
তবে সে সম্বন্ধে মহৎ সচেতন নয়-_কথাট। ধাঁরণ। করা আমাদের সহজ বুদ্ধিতে 
শক্ত বই কী। কিন্ত সাঁংখ্যের ব্যাখ্য। বুঝতে হলে এ ধারণাঁটাই মনে বদ্ধমূল 
হওয়া চাই; পাশ্চাত্য দর্শনের বুদ্ধি ও মন চেতন পদার্থের দৃষ্টান্ত একথাটা। 
ভুলতে হবে। এ প্রসঙ্গে প্রীঅরবিন্দ কী বলেন এবং এ সমস্যার তিনি কী সমন্বয় 
করেছেন দেখা যাঁক। 
শ্রীঅরবিন্দ তার 5553 07; 138 0368 গ্রস্থের ৬৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন ঃ 
[6 6:850 16 016800]0 0 1621150 1707 11)06111601506 2100 11] 021) 
106 19100621065 01 06 10001501616 ৪100. 01600561625 170901)81)1081 
(18:09. )) ০1782 0215 00 12170010)961 0090 [00020 50121706 
1656111585 09213 01121 60 096 5200০ ০0100105101. 1:৮০ 17 000 
[09010817108] 00101) 0৫ 6116 80010500215 152. 00761 ড91)1018 021) 
0215 706 ০21120 211 11)009185016176 7111] ) 2180. 17) 21] 006 আ0115 ০0: 
1৪6016 0220 02152011006 111 0095 10001550161)6]5 006 70159 0: 
17061110706, ৬/17680 ০ 2211 100017091 1066111661252 15 006015215 
001০ 52006 0101176 10 15 25501002৪85 6108 চ/10101) 015011002158099 200 


০০-০017)8095 50000175019 0515 ৪1] 006 2001510125 ০0? 015৫ 


শ্রীঅরবিন্দের কয়েকটি দার্শনিক মত ২৩১ 


108661191] 0115052,৮ এই উদ্ধতি থেকে জান! যায় শ্রীঅরবিন্দের মতে 
আধুনিক বিজ্ঞান যা জড়রূপে প্রতীয়মান হয়, তার মধ্যেও চেত সত্ব ও 
ক্রিয়া! স্থীকার করতে বাঁধা হয়েছে । এ ক্থার নজির হিসাবে তিলক তার 
গীতায় প্রসিদ্ধ জড়বাদী জার্যান দার্শনিক চ7৩০11-এর নিম্নলিখিত কথাগুলি 
উদ্ধত করেছেন £ “৬7101006052 85500000610 0€ 217 80010155001 
(116 00101107855 2190 10050 £21012] 01211010189 06 (15610196 
816 10201108916.” অর্থাৎ শ্রীঅরবিন্দের মতে বুদ্ধি বা সাংখ্যের মহৎ- 
তত্ব স্বরূপত 1706111601706 কিন্তু 1000105016150 17706111061)06) 12)010021 
1016111561706 নয় | [1661116010-এর কাজ হলো! শ্রীঅরবিন্দের মতে 6০ 
01501110792 ৪80 ০0-01015966 | বুদ্ধিব। মৃহত-তন্ব, প্রীঅরবিন্দের ভাষায় 
5119507250190515 আর তিলকের ভাষায় “অন্বয়ং নেছ্য ভাবে”, নিশ্চয় করে, 

ংকল্প করে। মানুষের বুদ্ধি আর সাংখ্যের বুদ্ধিতত্ব এ দুয়ের পার্থক্য দেখাবার 
জন্য শেষোক্ত বুদ্ধিত্বকে “সমষ্টি বুদ্ধি” বলা হয়। “সমষ্টি” বিশেষণটি 
প্রয়োগের উদ্দেশ্যই তাই। 

এ প্রসঙ্গে আর একটি কথার উল্লেখও বাহুল্য হবে না। স্ুপ্রসিদ্ধ জার্মান 
দার্শনিক 102 1$001151 (মোক্ষমূলর) তার “1706 9৮ 55569005 06 [00101 
চ171950089” গ্রন্থে মহৎ ব। বুদ্ধির স্বরূপ সম্বন্ধে যা বলেছেন ত৷ ম্মরণীয়। 
তিনি সেখানে কথাটা পরিষ্দীর করে বলেছেন। পাঠক তার কথায় দেখতে 
পাঁবেন প্রক্কৃতির প্রথম বিকার বুদ্ধি আর 2361008] 17661116006এ ছুয়ের 
মধ্যে প্রভেদ কোথায় । 17৪৮ 74011 নুদ্দিতত্বকে বলেছেন 0050080 
10061150008115 অর্থাৎ “সমষ্টি” বুদ্ধি ; এবং তার ব্যাখ্যায় বলেছেন ঘে মহৎ 
হলো 01515150 1]1010175050 2100 106611650609811520 ৪00 1০102160 
০8109016 0£ 1990০012176 26 ৪ 12061 56850 01)2 £21005 01 21740121 
(15010061015 ০0 980100 81 001016০6 ) 1৬180795220 [170115851 
মহৎ বা বুদ্ধিকে 1]]00105179060 ও 1150611900051156 প্রকৃতি বলা হয়েছে; 
কারণ প্রক্কাতকে তার প্রথম বিকার বুদ্ধিতে পরিণত হতে হলে পুরুষের সান্নিধ্য 
প্রয়োজন ; এবং পুরুষের সান্গিধ্যে প্রকৃতির উপর চেতন পুক্রষের চৈতন্য প্রতি- 
বিদ্বিত হয়। আর মানব মন অহংকারের বিকার এবং অহংকার বুদ্ধির 
বিকার ; তাই বুদ্ধি বা মহততব্বকে অহংকার ও মন প্রভৃতি পরবতীঁ-বিকৃতি 
সমূহের 61005 বা 5224 50806 বল। হয়েছে । 


২৩২ শ্রীঅরবিন্দের জীবন-দর্শন 


সাংখ্যের অহংকার-তত্ব্বের ও ব্যক্ত জগতের ব্যাখ্যা 
টা অহংকার-তত্ব প্রসঙ্গে প্রথমে শ্রীঅরবিনের একথা কয়টি ম্মরণীয়। 

তিনি বলেন : “আমাদের ভাষায় অহংকাঁর শব্ধটির এমন বিকৃত অর্থ হইয়া 
গিয়াছে যে আধধর্মের প্রধান প্রধান তত্ব বুঝাইতে অনেক সময় গোল হইয়। 
পড়ে । *.***সাধারণতঃ অহংকার শবের গর্ব অর্থ ই বোঝা! যাঁয়।......প্ররুতপক্ষে 
অহংজ্ঞান মাত্রই অহংকার । প্রকৃতির অন্তর্গত তিনটি গুণের ক্রিয়ায় তাহার 
তিন প্রকার বৃত্তি বিকশিত হয়--সান্বিক অহংকার, রাজসিক অহংকার ও 
তামসিক অহংকার । সাত্বিক অহংকার জ্ঞান প্রধান, স্থুখ প্রধান । আমার জ্ঞান 
হইতেছে, আমার আনন্দ হইতেছে এই ভাঁবগুলি সাৰিক অহংকারের ক্রিয়া । 
সাধকের অহং, ভক্তের অহত, জ্ঞানীর অহং সত্বপ্রধান, জ্ঞান প্রধান, সখ প্রধান । 
রাজমিক অহংকার কর্মপ্রধান-আমি জয় করিতেছি, আঁমি বলবান, আমি সুখী 
আমি দুঃখী ইত্যাদি |... .তামসিক অহংকাঁর অজ্ঞতা ও নিশ্টেষ্টতাঁয় পুর্ণ_ 
আমি অধম, আমি নিরুপায়। ধাহার| তাঁমসিক অহংকারে ক্রিষ্ট তাহাদের 
গর্ব নাই অথচ অহংকার পুর্ণ-মাত্রায় আছে” (শ্রীঅরবিন্দের ধর্ম ও জাতীয়ত! 
৩০ পৃষ্ঠা )। গীতৃ!রু ফোঁড়খ অধ্ায়েও এই ত্রিবির অহংকার ব্ণিত হয়েছে। 

শ্রীক্সরবিন্দ অহংকার কথাটির ইংরাজী করেছেন চ'£০-307056 | [৫০- 
58758 ব| অহংকারের প্রকৃত অর্থ হলে! আমি, আমার এই শ্বািন্ত্য বোঁধ-_ 
অহংকার ও মমকার। এই অহংকারের একটি বৈশিষ্ট্য ভেদজ্ঞান, আমি ও 
আমার নয় এই ভেদজ্ঞান। অমি কর্তী এই অভিমান অহংকার। আমি 
সুধী আমি ছুঃধী এই বোৌধও অহংকারের অঙ্গ । 'আর অহংকারের অপর একটি 
প্রধান বৈশিষ্ট্য হলে! জ্ঞাতা ও জেয়ের ভেদ, বিষয়ী (981০০) ও বিষয় 
(0৮1০) এই ভেদ । 991০০ কথাটির অর্থ 4000 1710) 7021:০6155 বা 
জ্ঞাত); আর 0৮160 বলতে বোঝায় 400৪6 17101) 15 021০6150+ বা জ্ঞেয় |) 

সাখ্য-দর্শনের লক্ষ্য এই বিশ্বজগতের একট] যুক্তিপূর্ণ-ব্যাখ্য। দেওয়া । 
বিশ্বজ্জগৎকে দুই দিক থেকে দেখা যাঁয়-__বস্তজগৎ, বা শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় 
0৮16০655 ৪56০0 0£ 0037010 77761%5 ( প্রূতি ) আব মনোজগৎ বা 
90016061%6 29196০% ০ 0:051010 [06155 | আমর] দেখেছি প্রকৃতির 
দ্বিতীয় পরিণীম অংহকারের বিকার দ্বিবিধ--একদিকে অহংকার থেকে 
পঞ্চতন্মাত্র ও তাঁদের বিকার পঞ্চভৃত। এই মহৎ বা বুদ্ধি, অহংকার ও 
পঞ্চতন্মাত্রি ও তাদের বিকার পঞ্চভূতের সমবায়ে বস্তজগৎ উদ্ভৃত। আর 





শ্রীঅরবিন্দের কয়েকটি দার্শনিক মত ২৩৩ 


মনোঁজগৎ ? সে সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের কথ! £4711)1068 00126] 0115010155 
00185016866 0112 5001606৮2 930০6 06 02 00512310 [202165--- 
13500171 0:1৬1810210, £১1020171) 1101505 ( মন ) 220. 105 6212 52156- 
00170010125, 0৮০ 0£ 17)05/190£9) 1৮০ ০0 800102১ (5.55855 018 113 
319. 0.-66 ) 

সাংখ্যের "দার্শনিক যুক্তির মূলা সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের অভিমত কী দেখ। 
যাক। তিনি বলেন £1)606 215. ০21551015 01500 01 011065 10 080 
6য1501506 10101) ১৪1011152 0065 106 ০%01210) £6 211 01 0965 1806 
€য701917) 520156806010115 7 7006 16 81] ডা০ 105০] 15 ৪. 15801018581 
৪0181780101 0 012 0595101৩ [:09029503 117) 0101 01018010163 89 & 
08515 01 07০ £:6৪ ০০1500 ০0170901॥ 00 7০ 21001206 
01119501017165--006 1156190010৫ 08০ 5001 হি 602 07096551017 
06 0595001০ 50016, 0160 00৩ 92101158 27019179001 06 016 
০110 2150 019০ 581100528৮2 0: 11061901012 5০০] 25 £00এ 2150 
85 €9600155 85 21) 00061 (055855 01) 1186 (3102. 1১.-67 ) 

এই উদ্ধৃতি থেকে আমরা যা! জানতে পাই ভার সারার্থ এই প্রথমত 
মাংখ্যের বিশ্বপমন্ার ব্যাখ্য। যুক্তিযুক্ত ; তবে ফাংখা-দর্শন খিশ্বসমন্তার পুর্ণ 
বাখ্য। দিয়েছে একথ| বলা যায় না। (সাংখ্যের যুক্তির যে প্রধান ক্রটি তা 
এই অধ্যায়ে পরে “বেদান্ত ও গীতার স্থিত” প্রলঙ্গে নল! হয়েছে |) দ্বিভী্নত 
আমাদের সকল দর্শনের লক্ষ্য মুক্তির পখ-শ্রদর্ণন ; এবং সাংখ্যের বিখ্বসমন্সার 
ন্যাখ্য। এবং সাংখা-দর্শন মুক্তি বা কৈবলা লাভের জন্য যে পথ নির্দেশ করেছে 
ত1 অপর কোন দর্শনের ব্যাখ্য। ব। পথের অপেক্ষা! নিরু্ট নয়। সাংখ্যের মূলা 
সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের অভিমতও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । তিনি বলেন 
সাংখ্যের যুক্তিতে যে ছুএকটি ক্রটি আছে তা বেদান্ত দর্শনে দূর করা হয়েছে। 
“কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বিশ্বসমস্ার প্রথম ব্যাখ্যা করর গৌরব সবই সাংখাকার 
কপিলের প্রাপ্য । প্রায় সম্পূর্ণ অট্টালিকাকে সম্পুর্ণ করা অতি মহন্ত কাঁজ।” 
র্থাৎ সাংখ্যই প্রথমে বিশ্বসমস্তার ঘুক্তিঘুক্ত ব্যাখ্যা করেছে ; এবং সেই ব্যাখ্য। 
সম্পূর্ণ ন৷ হলেও প্রীয় সম্পূর্ণ । বেদান্ত সাংখ্যের স্থ্টিতব্বের সেই ব্যাখ্যা গ্রহণ 
করে, তার মধ্যে যে ছুএকটি ক্রটি ছিল তা দূর করেছে মাত্র। শ্রীঘরবিন্দও 
ভা-ই বলেন। 


২৩৪ শ্রঅরবিন্দের জীক্ন-দর্শন 


জড় ও চেতন জন্বন্ধে বিভিন্ন মত 

মি এক ন| ছুই-_দুর্শনের এই একটি সমস্ত।। সাঁংখ্য-মতে জগতের 
-পেইনে যে চরমতন্ তা ছুই; কিন্তু বেদীস্তবাঁদীর এবং আরে! অনেক দার্শনিকের 
মতে এই চরমতব এক। ধাঁরা জগতের পেছনে এক চরমতত্বকে দেখেন তীদের 
মধ্যে কারে কারে! মত এই যে সে তৰ হলো জড়; আবার কোন কোন 
দার্শনিক মনে করেন এ চরমতত্ব জড় নয়, চেতন। প্রথম দল হলেন জড়বাদী । 
অপর দলের নাম পাশ্চাত্য জগতে 1৭681150 আর, আমাদের দেশের ভাষায় 
“বিজ্ঞানবাদী”। জড়বাঁদী দার্শনিকগণ জড় ছাঁড়া চেতনের ম্বতন্ত্র অস্তিত্ব 
শ্বীকার করেন না। তীর্দের মতে চেতন মন জড়েরই গুকার-ভেদ মাত্র। 
. তার। বলেন মণ্তিষ্ক তে। জড় পদার্থ এবং মন্তিষবের ক্রিয়াই মানুষের জৈবলীলার 
মূল। আমাঁদের মানসিক ক্রিয়াগুলি, যথ। আমাদের জ্ঞান, সুখ-দুঃখের 
অন্তৃতি ইচ্ছা-দ্েষ প্রভৃতি, মস্তিষের ক্রিয়। ব্যতীত সম্ভব হয় না, এবং তারও 
মস্তিষ্কের এক প্রকার বিশেষ ক্রিয়। মাত্র। যেমন গাড়ি চলে। চলাটাই 
আসল কথা; চলার সঙ্গে সঙ্গে যে শব হন্ন তা চলারই আনুষঙ্গিক ফল 
মাত্র; তেমনি মস্তিক্ষের ক্রিয়ারই আনুষঙ্গিক ফল আমাদের মানসিক ব্যাঁপর- 
গুলি। অপর পক্ষে বিজ্ঞানবাদীর কথা আমার্দের সকল জ্ঞানই আমাদের 
কতকগুলি প্রত্যয়ের সমষ্টি মাত। সামনে যে দেয়ালটি রয়েছে সাধারণ 
লোকের মতে ত। একট! জড় বস্ত; এমন একটা জ্ড বস্তব ষ| অচল ও অটল, 
এবং যাঁকে অস্বীকার করলে দেয়ালে মাথা ঠোকাঁর অবশ্ঠস্তাবী ফল দীরুণ 
বেদনা । কিন্তু বিজ্ঞানবাঁদী দার্শনিকের মতে ঘ। বাইরে দেয়াল নামক জড় বস্ত 
বলে প্রতীয়মান হয় ত| আমাদের মনের কতকগুলি প্রত্যয় সমষ্টি বই অন্য কিছু 
নয়__দেয়াল একট রূপের রংয়ের প্রত্যয় মাত্র ; এবং মাঁথা ঠোকাঁর ফলে ষে 
বেদনার অনুভূতি হয় তা-ও তা একটা অন্ভৃতিই । এ সম্বন্ধে একটি গল্প 
প্রচলিত আছে । ইংল্যাণ্ডে প্রথম 109811500 ব1 বিজ্ঞানবাদ প্রচার করেন 
বিশপ বার্কলে ( 911.6165 ) নামক এক ইংরেজ দার্শনিক। ডাঃ সেমুয়েল 
জনসন ছিলেন সে যুগের একজন বিখ্যাত সাহিত্যিক। জনসন সাহেবের 
বার্কলের বিজ্ঞানবাদে বা 1৭21155-এর প্রতি অবজ্ঞার অন্ত ছিল না। 
একদিন বাঁ্কলের বিজ্ঞানবাদের প্রসঙ্গ উঠলে জনমন সাহেব সজোরে মাটিতে 
পা ঠুকে বললেন £ 2585 00 [ 020016 02 00151001151 ৫9০0:106 | 
জনসন সাহেব মনে করলেন তিনি বিজ্ঞানবাদের অসারতা চূড়ান্তভাবে প্রমাণ 


শ্রীঅরবিন্দের কয়েকটি দার্শনিক মত ২৩৫ 


করলেন, কারণ পদাঘাত করে তিনি ভূমি যষেজড় বস্তপ্রতায় মাত্র নয় তা 
নিঃসন্দেহে প্রমাণ করলেন। কিন্তু উত্তরে বিজ্ঞানবাদী বলবেন জনসন সাহেবের 
পদীঘাত ক্রিয়াটাও একট প্রত্যয় বই আর কিছু নয়; তাঁর যে আখাঁতের 
অন্নৃভূতি হলে! তা-ও তো একটা প্রত্যয়ই। এইরূপে দেখা গেল জড় ও চেতনের 
অস্তিত্ব সম্পর্কে দার্শনিকদের মধ্যে নান। মত 

আমাদের দেশের বৌদ্ধ দীর্শনিকগণ 'আরো অগ্রসর হয়ে বলেন, কেবল 
বাইরের জড় বস্তর অস্তিত্েরই প্রমাঁণাভাব নয়, আম্মারও কোন অস্তিত্ব নেই__ 
সর্বং শূন্যং, সর্বং ক্ষণিকং । ইংল্যাণ্ডে হিউম নামক দার্শনিক ও বলেছেন আমর। যা 
জানি ত৷ আমাদের প্রতায় মাত্র । আত্মার সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণ| তা-ও 
প্রতায় ছাড়! আর কিছু নয়; তাই আত্মার অপ্তিত্বেরও কোন প্রমাণ নেই। 
কিন্ত আমাদের ষড়দশনে-বেদান্তে ও অন্য পাঁচটি দর্শনে বল। হম আস্মা 

তঃপিদ্ধ। আত্মার অন্তিত্ব অস্বীকার কর হলে কোন জ্ঞানই সন্তব নন 

প্রত্যয়গুলি যার উপলব্ধির বিষয় তাই হলে! আত্ম।। আমাদের যড়দর্শনে, 
ইউরোপীয় দর্শনের ন্যায়, আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণ করার চেষ্টা ব|হল্য বেদে 
আঁদৌ করা হয় নি। অবশ্য চার্বাক ব| লোকায়ত দর্শনে বল। হয়েছে আস্ম। 
বলে কিছু নেই ; অতএব অমরতা "9 পুনর্জন্ম মিথ্য] কল্পন। মাত্র; মান্য দেহ- 
সর্বস্ব জীব, এবং ভন্মীভূত দেহের পুনর্জন্ম সম্ভব নয়। 
ভ্রীঅরবিন্দের জড় ও চেতনের ব্যাখ্যা 

এইবার শ্রীঅরবিন্দ জড় ও চেতনের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন সেই প্রসঙ্গে মাস! 
যাক্‌। শ্রীমরবিন্দের মতে জড় ও চেতন ছুই-ই সত্য ; আর জড় ও চেতন মূলত 
এক; এবং জড় ও চেতন একই সত্তার ছুই প্রান্ত। শ্অরবিন্দের নিজের কথা 
দ্বারাই তাঁর এই মতগুলির ব্যাখ্য। কর! যাক। 

প্রীমরবিন্দ তার 771)6 [16 10151) গ্রন্থটি লিখেছেন এ কথাট। প্রমাণ 
করার জন্য ষে একদিন এই পৃথিবীতেই দিব্যমানবের আবির্ভাব হবে। তিনি 
এ পুস্তকের গোড়ায় লিখেছেন 57176 20100800006 8. 01106 1106 
0001) 281091০2178. 000 0236  0101655 আ 150000156 1306 
01115 6০008] 51116 25 0122 1101)90162186 06 0015 0001]5 1081751012) 
006 ০৪:61 06 0019 10065012100) 100602০০200 7/12000 258 7 
2100 170016 1002661:191 006 01 %/1101) (0৩ 51010 6229 ০017/50818- 


157 1715 £815) 7081145 1০0010161)05 002 01701701776 561125 01 1719 


২৩৬ শ্লীমরবিন্দের জীবন-দর্শন 


072091025 (0.-8). এখানে অল্প কথায় শ্রীমরবিন্দের জীবন-দর্শনের অনেক 
কিছু আমর] পাচ্ছি, এবং তা! এই £-€তার কথা একদিন এই পৃথিবীতে দিব্য 
জীন দেখ। দেবে, আর দেহ মরণশীল কিন্ত আত্ম। অমর । এই বিশ্বাস 
ভিত্তিহীন হয়ে পড়ে যর্দি আমর] এ কথাটা অস্বীকার করি যে এই দেহ-গৃহ 
অমর আম্মার আবাস, এনং আত্মাই এই বিনাশী-বসন অর্থাৎ দেহ-বসন বারবার 
পরিধান করে থাঁকে। শুধু তাই নয়; আমাদের একথাটাও স্বীকার করতে 
হবে, যে জড় বস্ত থেকে আত্মার এই আবাস ও বাস নিষিত হয়ে থাঁকে, মেই 
জড় বন্তও একটি উপযুক্ত উপাদান, তুচ্ছ বস্ত নয়। আর এখানে শ্রীঅরবিন্ন 
একথাটাঁও বলেছেন যে দেহের বার বার পতন হয়; আন্ম(গ বাঁর বার নব নব 
কলেবর ধারণ করে। অর্থাং শ্রীঅরবিন্দ চেতন আত্মা! ও জড় ছুই-ই সত্য 
বলেন, এবং পুনর্জন্মেও বিশ্বা করেন ॥ 

আত্ম আর য। জড় অনাত্। বলে প্রতীয়মান হয় তা যে বস্তত একই 
জিনিসের দুটি দিক এ সত্যটি তিনি তাঁর 1776 115 [015155 গ্রন্থে 
দেখিয়েছেন। তার কখ| 2 “7106 51080 0.,515101) 51১11) 01:8001521 
60021721006 000 10051721016 06 102170 112৮2 ০1০9160 7৫0৮6০1 
90 8100 11900217275 100 10101501 21) 1001170877617091] 1621165,----- 
106০ ০ 21০ 022 8 99110 15 0102 500] 220 15211 ০0 009 
13101) ০ 52852 85112100617 7%176061: 15 8. 10107 2120 70005 ০0: 
086 আ91017 ৩. 1581152 25 30110 (0 -221-222)। অর্থাৎ বাস্তব 
জীবনে কাজের খাতিরে ও দীর্ঘ অভ্যাসের ফলে আঁমরা আত্ম। ও জড় পদার্থের 
মধ্যে যে ভেদ স্থষ্ট করেছি ত। বস্তত সত্য নয়। দুই-ই এক। আমাদের 
নিকট য1 জড় বলে প্রতীয়মান হয় আত্ম। হলো তার অস্তরস্থ সত্তা ; আর যাকে 
আমর। আত্ম! বলে অনুভব করি জড় হলো তার বহিরাবরণ। এ কথ! সত্য 
যে শ্রীমরবিন্দের মতে চেতন আত্মা ও জড় দুই-ই সত্য । 

জও ও চেতন আত্ম! দুই-ই সত্য ; কেবল তা-ই নয়। শ্অরবিন্দের মতে 
দুয়ের মধ্যে রয়েছে মূলগত এক্য ; তীর নিজের কথায় 176055 10 635৫1)০6 
(11১6 1515 101516 0.8) 1 এই প্রসঙ্গে তার আর একটি কথ! উল্লেখযোগ্য ; 
£717156 5011716 15 5৬6171)216) ৮61) 10 10266617710 2০6 20966 
10561 15 010] 21 00500160109 01 006 50111677  ( 951606515০0: 
০৫৪ 0.-906 ). 


শ্রীঅরবিন্দের কয়েকটি দার্শনিক মত ২৩৭ 


জড় ও চেতন সম্পর্কে তার আর একটি কথাও উল্লেখষোগা । তার মতে 
50111609800. 1081666181০ 006 ছে০ 23002006 (20005 06 230150615০6, 
অর্থাৎ তার যেন সত্বার দুই চরম প্রান্ত । 

তিনি চেতনার বিশ্লেষণ করে এ কথাটার বাখ্যা করেছেন। এখানে সে 
কথাটারও একটু উল্লেখ কর। যেতে পারে । পরে অতিমানস বিজ্ঞান ও মনের 
প্রণক্গে তার বিস্তৃত আলোচন! করা দরকার হবে। শ্রীঅরবিন্দ চেতনার বিভিন্ন 
স্তরের বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন ষে হুষ্টির সর্ব স্তরে চেতন। 
বিদ্যমান । (আনব চেতনাঁকে বা মনকে তিনি বলেন এক মধ্যবতী শ্তর। মাঁনব- 
চেতনার নিম্নে রয়েছে পশুর সহৃজ-জ্ঞান বা 10507001 ইতর প্রাণী ও. উদ্ভিদের 
যে চেতন! তাকে বল! যায় অবচেতন। এবং স্বষ্টির সর্ব নিম্ন স্তর জড় জগতেও 
চেতন! রয়েছে ; তবে তা চেতনার আকারে প্রকাশিত না হলেও তাকে সুপ্ত 
চেতন বলতে হয়। আবার মানব চেতনার 'নিম্সে যেমন এইসব সহজজ্ঞান, 
অবচেতন ও স্ুপ্ত চেতনের স্তর তেমনি মনৰ চেতনার উর্ধবেও মানব চেতনার 
অপেক্ষা কতকগুলি শ্রেষ্ঠতর চেতনার স্তর রয়েছে- শ্রীঅরবিন্দ তাঁদের 
কতকগুলির নামও দিয়েছেন ; যখা। 17161761110) 111091060 1/10, 
051:00100 প্রভৃতি । চেতনার সর্বোচ্চ স্তরে রয়েছে, শীঅরবিন্দের 'মতে, 
পরমাত্মা বা সচ্িদাঁনন্দের অতিমানস জ্ঞান। এই অতিমানস জ্ঞান ব। “বিজ্ঞান” 
বা 5860100 গ্রঅরবিন্দের দর্শনের একটি মূল কখ।) তার বিস্তৃুততর 
আলোচন] অন্যত্র করতে হবে । এখানে আমর! দেখলাম বিশ্বসন্ত।র সব নিম শ্ুরে 
রয়েছে জড় এবং জড় চেতনেরই স্ুপ্তরূপ ; আর সর্বোচ্চ স্তরে রয়েছে চেতনের 
সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ অতিমানস বিজ্ঞান। তাই শ্রীঅরবিন্দ বলেন জড় আর চেতন 
86 06 (০ 5:0:6036 02005 06 2%15021006.৯) 

জড় ও চেতনের মুলগত এক্য ব্যাখা। প্রলঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ তৈেতিরীয় 
উপনিষদের প্রসিদ্ধ উক্তি “অনম্‌ ব্রন্মোতি” কথাটির এবং খষি তৃগুর কাহিনীটির 
উল্লেখ করেছেন। স্মরণ রাখতে হুবে দর্শনের ভাষায় “অন্ন” কথাটির অর্থ 
[19061 শ্রীঅরবিন্দ নান। স্থানে বিভিন্বভাবে তৈতিরীয় উপনিধদের ভৃগু 
ঝধির কাহিনীটি ব্যবহার করেছেন। কাহিনীটি এই :-_ 

ও পিতা বরুণের নিকট গিয়ে বললেন, “ভগবান, আমাকে ব্রহ্ম কী বলুন ।” 
বরণ" বললেন, “যা হতে এই অখিল ভূত সমূহ উৎপন্ন হয়; উৎপন্ন হয়ে ধাতে 
জীবিত থাকে এবং বিনাঁশকালে ধাতে গমন করে ও ধাতে বিলীন হয় তিনি ব্রহ্ধ। 


২৩৮ শ্রীমরবিন্দের জীবন-দর্শন 


তপস্। দ্বারা,ধ্যান দ্বার ব্রদ্ধকে জানতে সচেষ্ট হও ।” ভৃগু ধ্যান করে শেষে বুঝলেন 
“অন্নং ব্রহ্ম” অর্থাৎ জড়ই ব্রহ্ম । কিন্তু তৃগ্ত ইহ। ছেনে সন্তুষ্ট হতে পারলেন না) 
জড়ই সব নম্ব। জড় থেকে প্রাণ স্বতন্ত্র। তিনি পিতার নির্দেশে আবার ধ্যান 
করতে লাগলেন । শেষে তার এই বোধ জন্মালে] যে প্রাণই ব্রঙ্গ । কিন্তু প্রাণও 
তে। শেষ কথা নয়; চেতন মন প্রাণ থেকে ভিন্ন । তৃপ্ত আবার ধ্যানে 
বসলেন, এবং এই উন্নততর উপলব্ধি লাভ করলেন ষে “মনো ব্রক্ষেতি”__মন বা 
চেতনই ব্রন্দ। কিন্তু এখানেও ভৃগতর তপস্তার ও জানার শেষ হলে! ন|। 
চৈতন্তের বিভিন্ন প্রকার-ভেদ আছে £ পশুর সহজজ্ঞানও (105:2)06) এক 
প্রকারের চৈতন্য আবার মানব মনের চৈতন্য এবং মাঁনব-চৈতন্তের উধের” যে 
“বিজ্ঞানের” স্তর আছে, এবং যে স্তরে মানব সাধনার দ্বার! উঠতে পারে তা-ও 
তে! এক প্রকারের, উন্নত ধরনের, চৈতন্ত। তা-ই ভূগুর পরব্তাঁ উন্নততর 
উপলব্ধি হলো “বিজ্ঞানম্‌ ব্রক্ষেতি” অর্থাৎ “বিজ্ঞানই” ব্রন্দ। এখানে “বিজ্ঞান: 
'অর্থ 5612180 যে নয়, এবং “বিজ্ঞান” বলতে যে পুরবেক্ত 5011921:1)11)0-কে লক্ষ্য 
করা হয়েছে তা স্মরণ রাখতে হবে। কিন্তু এই উপলব্ধি লাভ করেও তৃপ্ত 
বুঝলেন ইহাও জ্ঞানের শেষ কথা বাঁ সব কথা নয়। শেষে তপস্তা ও ধ্যানের 
দ্বার! ভৃণ্ড বুঝলেন “আনন্দো ব্রক্ষে তি” আনন্দই ব্রঙ্গ ; কারণ আনন্দ থেকে এই 
ভূত সমুহের উৎপত্তি, আনন্দেই জীব সমূহ জীবিত থাঁকে, এবং অবশেষে 
আনন্দাভিমুখে গমন করে ও আনন্দে বিলীন হয়। এখানে ভূগুর ব্রক্ধান্বেষণ 
শেষ হলো! ; কারণ আনন্দের স্তরে উঠলে ব্রহ্ম বা সচ্চিদানন্দের অপর দুই বিভাব 
সৎ ও চিতের উপলব্ধিও সহজ হয়। জড়, প্রাণ, মন, বিজ্ঞান ও আনন্দের 
পেছনে যে একই সত্তা বিদ্যমান, এবং সেই সতা যে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম এই উপলব্ধি 
লাভ হলে ভূগুর ব্রন্মোপলব্ধি সম্পূর্ণ হলো শ্রীঅরবিন্দ বলেন ভৃগু খাষির এই 
কাহিনীর মর্মই এই যে সর্ব নিম্ন স্তর জড় এবং সর্বোচ্চ স্তর সচ্চিদানন্দ, এবং 
মধ্যবর্তী স্তর প্রাণ, মন প্রভৃতি সর্ব স্তরেই একই চৈতন্য বিরাজমান ; অর্থাৎ যা 
“জড়” রূপে প্রতীয়মান আর পুর্ণ-চৈতন্ত তা হলো শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় 056 
(০ ০ :060)95 01 6515061০০--পত্তার ছুই চরম প্রীস্ত। 
বেদান্ত ও-গীতার সৃষ্টিতত্ব 

পুর্বেই বলা হয়েছে বেদীস্ত ও গীতার স্থ্টিতব আর সাংখ্যর স্থষ্টিতত্বের 
মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে পার্থক্য আছে ; এবং শ্রাঅরবিন্দ গীতার মতের মমর্থক। 
প্রীঅরবিনর স্ৃষ্টিতত্বের ব্যাখ্যার পুর্বে এ বিষয়ে গীতা ও বেদান্তের সঙ্গে 


শ্রীঅরবিন্দের কয়েকটি দার্শনিক মত ২৩৯ 


সাংখ্যের পার্থক্য কোথায় দেখা দরকার । প্রথমত সাংখ্য মতে প্রকৃতি 
আপনিই এই বিশ্ব-চরাঁচর স্যষ্টি করতে সক্ষম-_ প্রকৃতির এক নাম "গ্রসব-ধমিনী” 
অর্থাৎ স্থ্টি করাই যাঁর ধর্ম বা ত্বভাব। তাই সাংখা মতে প্রকৃতির (ও পুরুষের) 
অতিরিক্ত কোন স্বতন্ত্র জগৎ-্রষ্ট| ঈশ্বর স্বীকার কর! বাহুল্য মাত্র। কিন্ত 
বেদাস্ত-দর্শনের (ও গীতার ) মতে এবং বেদান্তেও বা উপনিষদেও বল হয়েছে 
যে, স্থষ্টির মূলে রয়েছেন ঈশ্বর । বেদীস্ত-দর্শনের দ্বিতীয় স্ত্রটি এই £ “জন্মাছাস্য 
যতঃ* অর্থাৎ ধা হতে এই জগতের জন্মাদি-_জন্স, স্থিতি ও প্রলয়--সংঘটিত হয় 
তী ত্রন্ধ বা পরমাত্মা। 

দ্বিতীয় প্রকৃতি বা প্রধাঁন,.যে জগৎকারণ হতে পারে না বেদান্ত-দর্শনের 
“ইক্ষর্তেনাশব্ম্” এই পঞ্চম স্থত্রে তা বল! হয়েছে । এই স্থত্রের ব্যাখ্যায় শঙ্কর 
বলেছেন £ “জগৎকারণের শক্তি যে ঈক্ষণ ( অর্থাৎ সংকল্প ) তা গ্রধানের নেই, 
কেননা তা শ্রতি-প্রমাণ-সম্মত নয়।” (লক্ষ্যণীয় ষে প্রমাণের জন্ত শ্রুতির 
দৌহাই-ই বেদাস্ত-দর্শনের পক্ষে যথেষ্ট) 

উপনিষদ্ও এই বিষয়ে সাংখ্য মতের বিরোধী, ছান্দোগ্য-উপনিষদের বিখ্যাত 
মন্ত্র “সর্ব ঝিদং ব্রদ্ধ তজ্জলান-*.**” (৩1১৪।১) তাঁর একটি প্রমাণ। মন্ত্রটর 
অর্থ-(এই সমন্ত জগৎ স্বরূপত ব্রদ্ধই, কারণ ত। হতেই উহা! জাত হয়, তাতেই 
লীন হয় এবং তাতেই জীবিত থাকে ।”; (তজ্জ-্ত| হতে জাত; তল্প- 
তাতেই লীন হয় ; এবং তদনম্-তাঁতেই জীবন ধারণ করে অর্থাৎ স্থিত আছে।) 

জগৎ-হৃষ্টির পুর্বে কী ছিল, সে সম্বদ্ধে শ্রীঅরবিন্দের মত আমর। পরে 
আলোচন। করব। এখানে এই প্রশ্নের উত্তরে সাংখ্য কী বলে তা দেখা যাঁক্‌। 
সাংখ্য মতে হৃষ্টির পুর্বে অনাঁধি পুরুষ ও অনাদি প্ররুতি ছিল, কিন্তু বেদাস্ত 
একথা স্বীকার করে ন৷। ছান্দোগ্য উপনিষদে (৬২১) বলা হয়েছে “সদেব 
সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্‌...... ) “কর্থং অসতঃ সঙ্জায়েতেতি” 
(৬২২ )। অর্থাৎ আরুণি খাষ পুত্র শ্বেতকেতুকে বলেন, “হে সৌম্য, সষ্টির 
পুর্বে একমাত্র নং অদ্বিতীয় পরমাত্মাই ছিলেন ।***অভাব থেকে ভাবের উৎপত্তি 
-কী ভাবে হবে? অর্থাৎ যা নাই তা থেকে যা আছে ত। কী ভাবে উৎপন্ন 
হবে?” আর একাধিক উপনিষদে বল] হয়েছে “সোৎকাময়ত বহৃন্তাং 
প্রজাষেয়েতি"_-অর্থাৎ “সেই পরমাআ্মা এই কামন। করলেন যে আমি বহু হব, 
আমি উৎপন্ন হব।” এইরূপে বেদাস্ত ও বেদাস্ত-দর্শন থেকে নান! দৃষ্টান্ত 
দেখানো! যেতে পারে যে স্ষ্টির মূলে ঈখরের ইচ্ছা । ন্মরণীয় যে স্যটির 


২৪০ শ্রঅরবিন্বের জীবন-দর্শন 


আগেকার এই অব্যক্ত অদ্ধিতীয় ত্রন্মকে শ্রী'অরবিন্দ [1১6 0876, এবং হৃষ্টির 
পরবতী ব্যক্ত চরাঁচর জগতকে 11156 11875 বলেন। 

সাংখ্য ও বেদীস্তের মধ্যে আর একটি বিরোধ । পুরুষ ও প্রকৃতি অনাদি, 
সাংখ্যের এই উক্তি বেদাস্তের অগ্রাহ। যা অনাদি তা অনন্ত; দুই অনন্ত 
সম্ভব নয়। বেদাস্ত মতে পুরুষ ও প্রকৃতি অনাদি নয়। তাঁরা পরমাত্মার ছুই 
বিভুতি-পরমাত্মা তদের মূল। জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা হলে সব কিছুকে একের 
কোঠায় আন।| বেদান্ত সব কিছুকে একের মধ্যে দেখে; তাই সাংখ্যের 
দ্বৈতবাদ- পুরুষ ও প্ররূতির ছ্বৈত-_বেদান্ত স্বীকার করে না। শ্রীঅরবিন্দ 
সাংখ্য ও গীতার পুরুষ-প্রকৃতি তত্ব নিয়ে বিরোধ এই ভাবে দেখিয়েছেন £ “]ু 
61)০ 9200058 20915515 10010510220 [01911101105 00611 00021152 
৪16 006 ০211569 01 01)6 00510095১11) 01)০ 55100116010 12৬ 0£ 006 
03109 00100515805 1719 70121001015 002 08052 0৫6 00০ 5052803 
( দা55৪55 02 0156 310 0.-70). শ্রাঅরবিন্দ গীতার মর্ভের সমর্থক এবং 
সাংখোর ছৈতের বিরোধী । 

বেদান্ত ও গীতা সাংখ্যের বনু পুরুষ স্বীকার করে না। সাংখ্যের পুরুষ 
হলে। জীব ; এবং জীব বহু। বেদীস্ত-ও গীতার মতে পুরুষ এক বহু নয়। 
আর সাংখ্য মতে ্রক্ভি এক; গীতান্গ প্ররুতিকে পর! ও অপর] এই ছুই ভাগে 
ভাগ কর] হয়েছে । আমর! পর প্রকৃতির এবং জীবের স্বরূপ আলোচন! প্রসঙ্গে 
এই সব বিষয়ের আলোচন1 করবে।। এখানে এই কথাটা বল৷ দরকার যে 
পরমাত্ম। হতে পুরুষ ও প্রকৃতি পরমাত্মার এই দুই বিভূতির উদ্ভতবের পর স্হির 
যে ক্রম সাংখে বণিত হয়েছে ত। গীতারও মান্য, এবং শ্রঅরবিন্দ তার সমর্থন 
করেন। 


প্ীঅরবিন্দের হৃষ্টি-তন্ত্বের ব্যাখ্য। 
স্থট্টির আগে কী ছিল সে সম্বন্ধে তৈত্তিরীয় ও ছান্দোগ্য উপনিষদের 


আঁপাঁতবিরোধী মতের উল্লেখ শ্রীঅরবিনন তার 706 [166 1015179 গ্রন্থে 
করেছেন এবং ছুই মতের লমন্বয়মূলক ব্যাখ্যা দিয়াছেন। প্রীঅরবিন্দের 
ব্যাখ্যাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ৷ তৈত্তিরীয় উপনিষদে বল! হয়েছে “অসদ্বা 
ইদ্রমগ্র আলীৎ। ততে। বৈ মজায়ত”। (২।৭) শ্রীঅরবিন্দের ব্যাখ্যা ২ [ 
006 066101006 211 0015 23 200-96108. [6 আ৪5 0067০ 086 
36106 25 1012 (70002 1515 101৮1056 0.28 ),. এখানে 86255 


র্ শ্ীঅরবিন্দের কয়েকটি দার্শনিক মত ২৪১ 


বলতে নামরূপাত্বক জগৎ বোঝায়; এবং তৈত্তিরীয় উপনিষদদের মতে এই 
নামরূপাত্মক বিশ্বের উত্তব যা] থেকে হয়েছে তা ব07-96178 1 তিনি 106 
[,165 [01510 গ্রন্থে ব০7-96108 বা অসৎ কথাটির ব্যাখ্য। এভাবে করেছেন 
৬৬1)90 9125 25136217015 10681706105 01০ 4১58 (অসৎ) ০07: টব 077-0611)8 
07 001-231566506 06 01681001115 8, 00021015180 ৪5 ৪, 50010127786 
5006 0£ 98০1)01)1091591509 ড51)101) 2101)6 25 11) 0102 1১612119111 
৪10 000 0 ডা17101) 617০ 551501 ( নামরূপাত্মক জগৎ ) ৪5 0118 
2150 09551015690 10 1025 0০ 006 10079569905 01 006 1578 
০0 6১০ 90001)8 (70179 14661015106 7,507 ). তৈত্তিরীয় উপনিষর্দের 
এই অমৎ আর ছান্দোগ্যের সৎ ব! পরমাত্মা ধার ঈক্ষণের বা কামনার ফল জড়, 
প্রাণ, মনোময় এই বিশ্বচরাঁচর, একই তব । আর আমর। দেখেছি শ্রীঅরবিন্দের 
মতে জড়, প্রাণ ও মনের পিছনে একই শক্তি সক্রিয়, এবং এই তিনের মধ্যে 1 
৫550190€ অর্থ।ৎ মূলত কোন বিরোধ নেই। শ্রীঅরবিন্দ আরো। বলেন ষে 
7176 5156155 01720 0:58055 0175 ০0:10. ০81) 06 1)00)11)6 6156 61001) 
৪. আ11 2150 111 15 01915 0010501091251)255 21919151118 15611 00 2. 0116 
8170. 2 1291110. (70706 1,162 10151186 0. 15). অর্থার্যে শক্তি বিশ্বের 
অরষ্টা তা পরমাত্মার ইচ্ছা-শক্তি এবং এই ইচ্ছা-শক্তি সচেতন ভাবে একটি উদদেস্থয 
বা লক্ষ্যেরই অভিমুখী হয়ে থাকে । এই লক্ষ্য বা উদ্দেশ্তকে শ্রীঅরবিন্দ বলেন 
পরমাআ্সার আত্ম-সংকোচন বা 9916-77)50130101) ও আত্ম-উন্মীলন বা 5611- 
৪৮০10161010) 1 :9০16-10050100101) ও 9616-6৬০106101কে যথাক্রমে 
পরমাত্মার 79892৮ বা অবতরণ ও £১৪০০০% বা আরোহণ বলা হয়) এই 
[7%০101025 ও [:৬০1০৫০--পরমাত্মার 1065০21৮ ও 45০1৮ কথাগুলির 
দ্বার! শ্রীঅরবিন্দ কী বোঝেন ত। বুঝলে শ্রীঅরবিন্দের সৃষ্টিততের ব্যাখ্যা ও সেই 
ব্যাখ্যায় নতুনত্ব বা! বৈশিষ্ট্য কী তা বোঝা যাবে। জগতে পরমাত্মার এই 
[)65০6120 ও £১8০10-এরই লীলা চল্ছে। 

পুর্বে বল! হয়েছে গীত বেদাস্তের দিক থেকে সাংখ্যের স্থিতত্বের ব্যাখ্যা 
করে; এবং শ্রীঅরবিন্দ গীতার স্থষ্টিতত্ব সমর্থন করেন । 'সাংখা মতে প্রকৃতি ও 
পুরুষ ছুই অনাদি তত্ব; গীতার মতে প্রকৃতি ও পুরুষ পরমাত্মার ছুই বিভূতি ১ 
অর্থাৎ পরমাত্মা থেকে ছুয়ের উৎপত্তি । তাই তারা অনাদি নয় । সাংখ্য মতে 
পুরুষের সান্নিধ্যে বুদ্ধি, অহংকার .পঞ্চতন্মাত্র প্রভৃতির পর্যায়ের ভিতর দিয়ে 


১৬ 


২৪২ প্রীঅরবিন্দের জীবন-দর্শন 


প্রকৃতি বিশ্ব-চরাঁচর রূপে পরিণত হয়। সাংখ্যের এই সৃষ্টিক্রমকে প্রকূতির 
20 010000 ব1 06৪০615 এই নাম দেওয়া যায়। তবে সাংখ্য মতে গ্রকৃতি 
জড়, তাই এই £25010000 হলো! জড়েরই 177৮0100071 শ্রঅরবিন্দ যে 
1)010000-এর কথ বলেন তা হলে! পরমাত্মার পুর্ণ-জানের (যাকে উপরে 
90191:0800 বলা হয়েছে ) 10০18610, ব! ক্রম-সংকোচন। গ্অরবিন্দের 
ষটিক্রমের ব্যাখ্যা এই :-₹্টির সুচনায় সচ্ছিদানদের পুর্ণজান ক্রমশ নিয়গামী 
ব1 সংকৃচিত হতে থাকে অর্থাৎ অপুর্ণতর হতে থাকে । মানব মনের জ্ঞান হলো, 
গ্রীঅরবিন্দের ভাষায়, 16770121706 50015170086 ৪:66 1000%16059 । 
সচ্চিদানন্দের পুর্ণজ্ঞাঁন ক্রমশ কয়েকটি স্তরের ভিতর দিয়ে সংকুচিত হতে হতে 
মানব জ্ঞানের রূপ ধারণ করে? কিন্তু এখানেই সংকোচনক্রিয়ার শেষ নয়। 
গ্রাণের অর্থাৎ ইতর প্রাণী ও উদ্ভিদের অবচেতন জ্ঞানে এবং শেষে জড়ের হুপ্ত 
চেতনে নেমে এলে নংকোচনক্রিয়ার শেষ হয় এবং বিশ্ব-চরাচর প্রকট হয়। 
এর নাম শ্রীঅরবিন্দ দিয়েছেন পরমাত্মার পুর্ণজ্ঞানের 12৮010000) বা 1085০620€ 
0৫006 90116 10)00 05৪ ০৫] ০0 167)0181)06 | তাই অন্থাত্র তিনি 
সৃষ্টির এই সংজ্ঞা দিয়েছেন 2 ০1620101) 15 ৫ 010086০৫00০ 5010 
190 18001218061 তবে ম্মরণ রাখতে হবে যে শক্তি বিশ্বে সক্রিয় এই 
10৮০108000 হলো! তাঁর ক্রিয়ার একটি দ্িক,_-একটি দিক মাত্র। আমর! 
দেখবে! সেই শক্তির ক্রিয়ার অপর দিক হলো 5616-০10600 | 
ভ্ীঅরবিন্দের হৃপ্তি-তত্বের ব্যাখ্যার বৈশিষ্ট্য 

কেন হিতে পরমাত্মার পুর্ণজ্ঞানের এই ক্রম-সংকোচন, সেই প্রশ্ন অবাস্তর 
নয়। কৃষ্টি কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে সাংখ্য বলে প্রক্কতি পুরুষের ভোগ ও 
মোক্ষের জন্য জগৎ-পশরা সাঁজায়। শ্রীঅরবিন্দ বলেন সৃষ্টি হলে পরমাত্মার 
8০ 32696 98011806, নানা স্থানেই তিনি একথা! বলেছেন ( £২10165 0 
শ15 ০219, 19, 97. 16 01০00৩: 0. 46 )-_ অর্থাৎ হৃষ্টিকে বলা যায় 
পুরুষ-ঘজ্” | পুকুষ-যজ্ঞ কথাটির অর্থ কী? যজ্জের একটি প্রধান অঙ্গ বলি বা 
.ত্যাগম্বীকার। বলি ভিন্ন যজ্ পুর্ণ হয় না। হষ্টি-ব্যাপারে লিগু হয়ে 
পরমাত্মা পাঁধিব জীবনের ও মানব মন, প্রাণ ও দেহের (জড়) অপুণ্ণত। যেন 
ব্রণ করেছেন। এই অপুর্ণতা-বরণ কেন, তার উত্তরে শ্রীঅরবিন্দ বলেন এই 
হলে পরমাত্মার লীল। বা আনন্দের খেলা--শ্বেচ্ছায় “আত্মদান) তাই 
প্রাচীন খবিগণ পর্মাতাকে বলেছিলেন “আুত্ুদ”।  7968205 788৫ 2130 


শ্রীঅরবিন্দের কয়েকটি দার্শনিক মত ২৪৩ 


7:6580 নামক এ্রীঅরবিন্দের এক কবিতা পুস্তকের &. 3০৫5 7,8৮০]: 
শীর্ষক কবিতাটি থেকে নিয়ের উদ্ধৃতি খষিদের দেওয়৷ পরমাত্মার “আত্ম” 
নামটির কথাই শ্মরণ করিয়ে দেয়। উদ্ধৃতিটি এই :_- 
75 আ1)0 ০০৫] 01006 00০ 1)68505 1066১ 
[056 065061)0171775616 160 ০185 
4100. 006 00061) 01 28100151980016 0621 
4১00 06৪৫ 06 001091005 আ৪***-*, 
(08096601971 £১101011500 01 [7100561£ 
4100 0156 1000561 0. 222) 
এই প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ তার 957076515 01 %০৫৪ গ্রন্থে ১২৭ পৃষ্ঠায় যা 


1 
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[8000121706. ্ব্টিতে নেমে এসে সচ্চিদানন্দ যে অপূর্ণতা বরণ করেছেন তান 
মধ্যে নিহিত রয়েছে মুক্তির বীজ। সচ্ছিদানন্দের আত্মদ্দানের ফল হবে মুক্তি ; 
যেমন গ্রষ্টান মতে খ্রীষ্টের আত্মোৎসর্গ জীবের পরিভ্রাণের পথ মুক্ত করেছিল। 
লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে সাংখ্য এবং বেদীস্তও জীবের বা! পুরুষের মুক্তির 
কথাই বলে। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ এখানে বলেছেন 76067020100. ০৫ 01119 
০110 0£115001350167906 210. [00121)02 | পুর্বে বলা হয়েছে যে জড়ে 
চেতনা সপ্ত ঃ এবং ০:10 ০% [99025016770 হলো! জড় জগত্বা নখ 
চেতনার জগৎ, আর 0110 ০£1709:21)06 মানব মনের জগৎ। এখানে 
ইঙ্গিতে প্রীঅরবিন্দ এই কথাটাই বল্লেন যে কেবল মানব মনের নয় মানবের 
জড় দেহেরও দিব্য পরিবর্তন হবে । আমর! দেখবো শ্রীঅরবিন্দের মুক্তির বা দিব্য 
জীবনের ধারণার এই হলো বৈশিষ্ট্য । দেহের দিব্য পরিবর্তন বলতে কী 
বোঝায় তা আমাদের পরে আলোচনা করতে হবে। 


বিজ্ঞানের ০:০০), বা ক্রঅবিকাশের তন্ব 
পরমাত্মার পুর্ণ-জ্ঞানের ক্রম-সংকোচন বা 56112501000. বলতে 
শ্রীঅরবিন্দ কী বোঝেন তা দেখা গেল। এখন, 561£-6০15100 কথাটির 
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তিনি কী ব্যাখ্যা করেন দেখতে হবে। তার আগে বিজ্ঞানে স্থপরিচিত 
ঢ৮০106100, কথাটির আলোচনা দরকার । উনিশ শতকের মধ্যভাগে চার্লন 
ডারউইনের বিখ্যাত যুগান্তকারী গ্রন্থ 171)6 01151 0? 99৪০163 প্রকাশের 
পর চ%015007) ব! ক্রমবিকাশ কথাটি শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই নিকট 
স্থপরিচিত। (বাইবেলের 06156515 ব! স্ষ্টি-প্রকরণ খণ্ডে বণিত আছে যে ঈশ্বর 
ছয় দিন মাত্র সময়ের মধ্যে বিবিধ জলচর, স্থলচর ও খেচর প্রাণী ও তৎসঙ্গে 
সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রাণী মান্য আর উদ্ভিদার্দি সহ সসাগর! পৃথিবী স্থপ্টি করেন; 
এবং অপ্তম দিনে ঈশ্বর হ্যন্টিকার্য সমাঁপনাস্তে বিশ্রাম করেন) অর্থাৎ বাইবেলের 
বর্ণনা অনুসারে আঁজকের প্রাণী ও উদ্ভিদদার্দি চিরদিন একইভাবে একই 
আকারে রয়েছে। ( ডারউইনের আগে এই ছিল গ্রীষ্টানদের বিশ্বাস। ডারউইন 
অকাট্য প্রমাণ ঘ্বার দেখালেন যে নান। অবস্থা, নান। পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে 
লক্ষ লক্ষ বছরে আজকের প্রাণী ও উত্ভিদাদি ধীরে ধীরে তাদের বর্তমান আকার 
পেয়েছে। ডারউইনের গ্রন্থ বাইবেলের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করার সে 
যুগের ইউরোপে বিশ্বাসী খ্রীষ্টানগণ যে এক মানসিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হন তা 
সন্টজেই অনুমেয় । একদিকে তাদের চিরদিনের ধর্মবিশ্বাস অপরদিকে বিজ্ঞানের 
অকাট্য যুক্তি তাদের উদ্ভ্রান্ত করে তুললে! | “ধর্ম গেল, ধর্ম গেল” বলে চারিদিক 
থেকে সোরগোঁল উঠলে। ; কিন্তু শেষ পর্যস্ত বিজ্ঞানের অকাট্য প্রমাণ সকলকেই 
নতশিরে মেনে নিতে হলো) 

বিজ্ঞান আর একটি জিনিস প্রমাণ করলে যে ক্রমবিকাঁশের ধার1 সব 
সময়েই £:012) 51001316 0০ 692001--সরলতা। থেকে জটিলতার অভিমুখী | 
এই মূল সত্য সকল বিজ্ঞানেই আজকাল স্বীরুত এবং এই স্ুত্রের সাহায্যে প্রাণী- 
বিজ্ঞান দেখালো যে আদ্দিগ্রাণ ছিল এক-কোষ-বিশি্ অতি ক্ষুন্র এক প্রাণ- 
খণ্ড । এই ক্ষৃঙ্ত প্রাণখণ্ড চর্মচক্ষুর অগোচর কিন্তু অগুবীক্ষণের গোচর। 
সেই আদি গ্রাণখণ্ডকে শ্বাসগ্রহণ ও শ্বাসত্যাগ, খাগ্ঠগ্রহথ ও খাগ্ঠ-জীর্ণকরণ 
প্রভৃতি সকল প্রকার জৈবক্রিয়াই করতে হতো, কিন্তু সেজন্ত তার মধ্যে এ 
সকল জৈবক্রিয়! সম্পাদনের উপযোগী বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আবির্ভাব তখনও 
হয় নি। ক্রমে লক্ষ লক্ষ বছরে এ আদি এক-কোধ-বিশিষ্ট প্রাণখণ্ড থেকে 
বিবিধ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-সমস্বিত ও লক্ষ লক্ষ কোষের সমবায়ে গঠিত আজকের 
মানবদেহে ও অপর সকল জটিল উত্ভিদ্‌ ও প্রাণীদদেহসমূহের আবির্ভাব হলো! । 
প্রথম বহু-কোঁষ-বিশিষ্ট প্রাণীদেহে মেরুদণ্ড ছিল ন।। প্রথম প্রাণের আবির্ভাবের 
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লক্ষ লক্ষ বছর পরে প্রথম মেরুদণ্ডী প্রাণী মাছের আবির্ভাব হলে! । 
পৃথিবীতে মানবের আবিত্ভীব তার বহু পরের ঘটন1। মানবদেহের গঠনে তার 
উৎপত্তির ও ক্রমবিকাশের এই ইতিহাস প্রাণীবিজ্ঞানীর নিকট ধর! গড়েছে। 
ভাবতে বিস্বয়লাগে যে গান্ধীজী ও শ্রীঅরবিন্দের ন্যায় মহাঁপুরুষের দেহেরও 
উদ্ভব এক অতি ক্ষুত্র অন্রবীক্ষণ-গ্রাহ আদি গ্রাণথণ্ড থেকে। 
ব্রমবিকাশের কারণ জন্বন্ধে বিজ্ঞানের ও উপনিবদের বিভিন্ন মত 

কেন জীব ও উদ্ভিদ দেহে এই বিপুল পরিবর্তন ঘটেছে তার কারণ হিসাবে 
ডারউইন জীবন-সংগ্রামে প্রতিযোগিতা, এই প্রতিযোগিতায় যোগাতমের টিকে 
থাকা, যৌন নির্বাচন প্রভৃতির উদল্লখ করেছেন। প্রীঅরবিন্দ জগতের উৎপত্তির 
এই ব্যাখ্যাই ষথার্থ বা পুর্ণ ব্যাখ্যা বলে গ্রহণ করেন না। তীর কথা £ 
“জীবিকার্থ সংঘর্ষে জগৎ গঠিত, জগতের ভ্রমৌন্গতি সাধিত, ইহাই যুরোপীয়দের 
বিজ্ঞানের মূলমন্ত্।*-.: ভারতীয় আর্ধগণের বিশ্বাস এই বিশ্ব আনন্দধাম, প্রেম 
সত্য ও শক্তি বিকাঁশের জন্য সর্বব্যাপী নারায়ণ স্থাবর-জঙ্গমে, মনুষ্য পণ্ড ও 
কীট পতঙ্গে, সাধু-পাগীতে, শক্র-মিত্রে, দেব-অস্থুরে প্রকাশ হইয়া জগত্ময় 
ক্রীড়া করিতেছেন। ক্রীড়ার জন্য সখ, ক্রীড়ার জন্য দুঃখ, ক্রীড়ার জন্য পাপ, 
ক্রীড়ার জন্ত পুণ্য, ক্রীড়ার জন্য বন্ধুত্ব, ক্রীড়ার জন্য শক্রতা, ক্রীড়ার জন্য দেবস্ব, 
ক্রীড়ার জন্য অস্থ্রত্ব। মিত্রশক্র সকলেই ক্রীড়ার সহচর । দুই পক্ষে বিভক্ত 
হইয়া ম্বপক্ষ ও বিপক্ষ স্ষ্টি করিয়াছে ।” (ধর্ম ও জাতীয়ত1 ৭১ পরষ্ঠা) শ্রীঅরবিন্দ 
লীলাবাঁদী ; এবং তাঁর জগংস্থষ্টির ব্যাখ্যা লীলাবাদের দিক থেকে ব্যাখা! । 
শ্রীঅরবিন্দের হৃষ্টিতত্বের এই ব্যাখা। উপনিষদের স্থষ্টিতত্বের ব্যাখ্যারই অন্থরূপ। 
তৈত্তিরীয় উপনিষর্দের “আনন্দাদ্ধ্েব খন্রিমানি ভূতাঁনি জায়ন্তে******” কথাটিরই 
প্রতিধ্বনি পাওয়। ধায় শ্রাীঅরবিন্দের স্প্িতত্বের উপরোক্ত ব্যাখ্যায় । 
[া50106101) ও ঢড০19610 মিলে চির পুর্ণচত্র 

বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ-তত্বের ব্যাখ্যায় ও শ্রীঅরবিন্দের ব্যাখ্যায় মূল প্রভেদ 
কোথায় দেখা যাক। শ্রীঅরবিন্দের মতে 56161501060 ও 5616 
৪৮০11০1) এই ছুয়ে মিলে যেন স্থাষ্টির একটি পুর্ণচক্র বা বৃত্ত রচনা! করে। 
তার কথা [৮০100 15 ভাত 1050156 1612010]0) 0£ 17501001020, 
90171 15 ৪. 239] ০৮০1101910815 61021661502 06080156 1615 [176 
9081058] 15৮০1000085 61600600812 2800: (17106 15166 10152156, 
9. 759) 1 তিনি অন্যত্র বলেছেন 40015 1380 15170501560 ০৪2 
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৩%০1৮৩.৮ আবার এই কথাটি অন্য ভাষায় আরো পরিষফার করে তিনি 
বলেছেন : “৬/086 1095 50106 010 0300. 10005616000 €0 00৫. 
তাই স্থ্টিতত্ের পুর্ণ ব্যাখ্যা কেবল 56161501060) তত্বে কিংবা! কেবল 
5618-65010601, তত্বে মিলবে না। দুয়ের মিলনেই স্থষ্টিতত্বের পুর্ণ ব্যাখ্যা 
সম্ভব। তাই হ্্টিতত্বের পুর্ণ ব্যাখ্যা শ্রীঅরবিন্দ এইভাবে করেছেন : 
0:6500 15 2 01010766 (০£ 036 51016 ) 11300 161901819০6 ( অর্থাৎ 
[0ড0100101 ) 601 006 00100956046 6010196 19801 25511)00 
11650 2110 15)0আ1208 (অর্থাৎ হ.৮০01000) )। এখানে তিনি ্যষ্টির 
সুচনা কীভাবে হয় এবং তার পরিণামই বা কী তা৷ একসঙ্গে বলেছেন। স্থট 
হলো পরমাত্মার পুর্ণ-জ্ঞানের অজ্ঞানের স্তরে, দেহ, প্রাণমনের স্তরে অবতরণ 
([0015000 বা 10650806)। আর হ্হির উদ্দেশ্য হলো আবার দেহগ্রাণ 
মনের অপুর্ণজ্ঞান পূর্ণ-জ্ঞানরূপে ৩৮০1৩] হয়ে, বিকশিত হয়ে ওঠা; 
( চ:৮018610 বা 85০67) । দেখা! গেল পাশ্চাত্য বিজ্ঞান তার থষ্টিতর্বের 
ব্যাখ্যায় [5০01060-এর কোন খোঁজ রাখে না, রাখতে চায়ও না। অর্থাৎ 
বিজ্ঞানের মতে স্থির সরু হয় জড়ের স্তরে ; তার আগে কী ছিল তা বিজ্ঞানের 
আলোচ্য নয়; আর বিজ্ঞানের মতে মানব মনের স্তরে এসেই ক্রমবিকাশের 
ধার সমাপ্ত হয়েছে । মানসজ্ঞানের পরিণতি হবে অতিমানসঙ্ঞানে--এ সব 
কথ! বিজ্ঞানের আলোচনার বহিভূর্ত। মানুষের মন্তিষফ ও মনের সঙ্গে ঘনি্ 
সম্পর্ক ; এবং মন্তিষ-বিরহিত কোন জ্ঞানের সভাবনা বিজ্ঞান স্বীকার করে 
না। বিজ্ঞানের মতে পশুর ও ইতর প্রাণীর স্তর অতিক্রম করে মানুষে এসেই 
মস্তিষ্কের চরম উন্নতি হয়েছে এবং এখানেই মনের উন্নতির ও ক্রমবিকাঁশের 
ধারার সীমারেখাঁও টানা হয়েছে । কিন্ত শ্রীঅরবিন্দের মতে মনের উধের্ধ উঠে 
যেদিন মানব-মন অতিমানপ শ্তরে আরোহণ করবে সেদিন হবে হ্যষ্টির ক্রম- 
বিকাঁশের ধারার পরিদমাপ্তি। জড় কোথা থেকে এলে! বিজ্ঞান ভা জানে না) 
আর ক্রমবিকাশের ধারায় মানব-মনের পরে কিছু ষে সম্ভব বিজ্ঞান তা-ও মাঁনে 
না। বিজ্ঞান স্থষ্টি-ক্রমের একটি অংশের ব্যাখ্যা করে মাজ্র; তাই বিজ্ঞানের 
ব্যাখ্যা অসম্পূর্ণ । 

এখানে আর একটা কথা উল্লেখ করা দরকার | জড় ও চেতনের ব্যাখ্যা- 
প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি ঘে শ্রীঅরবিন্দের মতে জড় ও চেতনের মধ্যে মূলত 
( ম। 55561)০০ ) এক্য, কিস্তু তার! হলো! 096 তে০ 60:60 তেতো ০0৫ 
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&215661০6 | শ্রীঅরবিন্দের 105010007) ও €৮0110015এর সংজায়ও 
সেকথাটিই তিনি একটু অন্ত ভাবে বলেছেন। [77৮০19007) প্রক্রিয়ার সুচন? 
সচ্চিদানন্দের পুর্ণজ্ঞান থেকে, এবং তার পরিসমাপ্তি জড়ে; তাই সচ্চিদানন্দের 
পুর্ণজ্ঞান আর জড় এখানে ছুই প্রান্ত, যথাক্রমে আরদদি আর অস্ত। আবার 
৪৮০180107 প্রক্রিয়ার সৃচন। জড়ে এবং পরিসমাপ্তি সচ্ছিদানন্দের পুর্ণজ্ঞানে । 
এখানেও জড় ও চেতন ছুই প্রীস্ত, তবে এখানে জড় আদি আর চেতন অস্ত। 
তাই শ্রীঅরবিন্দের কথা 17156015506 26036700956 5088১ 50121 
15 06 500001701. (71)6 15166 01516, 0,591 )1 এ কথা স্মরণ 
রাখলে 10501061070. ও €$9106100 সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের নিম্বোক্ত উক্তিটির 
অর্থও বোঝা যাবে। উক্তিটি এই £ 13501061017 15 01010861000 1016176 
800. 6%010001) 15 2000151)08 11100 8 06 0109:202061060 ৫9. 
( 8179165 0£ 7715 ড/০০৫, 0. 97 ) 2015০5606৩0 কথাটির অর্থ এই 
যে ৫%০1800 এখনও সম্পূর্ণ সত্য হয়ে ওঠে নি, কিন্ত একদিন সত্য হবে। 
কীভাবে তা হবে তা বোঁঝা যায় শ্রীঅরবিন্দ ৫৮০1০-এর ধারাপথের ষে 
ব্যাখ্য৷ দিয়েছেন তা থেকে । ব্যাখ্যাটি এই £ 
চ৮০1£1010-এর তিনটি সোপান 

ক্রমবিকাঁশের ধারা একটি দীর্ঘ ধারা; কোন্‌ সুর অতীতে তার সুচনা 
হয়েছিল। পর পর তিনটি ধাপে ক্রমবিকাশের পরিসমাপ্তি। প্রথম ধাপ হলে! 
য! হয়ে চুকেছে, অর্থাৎ যাঁর পুর্ণ-বিকাশ হয়েছে, যার আর বিশেষ কোন 
পরিবর্তনের প্রয়োজন হবে না। তার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর অতীত ইতিহাসে জড় 
ও প্রাণের আবির্ভাব । শ্রীঅরবিন্দের মতে জড় ও প্রাণ স্ুব্যবস্থিত ও স্থিতিশীল । 
ক্রমবিকাশের দ্বিতীয় ধাপ হুলো যার আঁবিরাব হয়েছে কিন্ত এখনও যাঁর পুর্ণ- 
পরিণতি লাভ হয় নি। দৃষ্টান্ত মন-বুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষের আবির্ভাব । মানের 
মন অজ্ঞান ও অর্ধজ্ঞানের স্তর--[£)0187002 50151078৪66 1000ত15086 | 
মানব-মনের পুর্ণ-পরিণতি এখনও হয় নি। ক্রমবিকাশের তৃতীয় ধাপ হলো ঘার 
সুচনা এখনও হয় নি, কিন্তু ভবিষ্যতে হতে বাধ্য । তার দৃষ্টান্ত ভবিশ্যৎ-দ্েবমানব 
বা পৃথিবীতে লচ্ছিদানন্দের পুর্জ্ঞানের অভিবাক্তি। প্ররুতির ক্রমবিকাশের 
ধারায় এখনও দেবমাঁনবের ঘে আঁবিতাঁব হয় নি সেকথা সত্য; কিন্ত মানুষে 
এসেই ক্রমবিকাঁশের ধারার অবসান হয় নি। একদিন মানুষকে দেবমানব হয়ে 
উঠতে হবে। এই হলো! শ্রীঅরবিনের স্বপ্ন । 


২৪৮ শ্রঅরবিন্দের জীবন-দর্শন 


৫ 


জানবদ্ধেহে দ্েবমানবের আবির্ভাব সম্পর্কে উপনিষদ 


/গানবন্েহেইয _দেবমানবের আবিভাব হরে পীঅবররিস্ক তর এই মতের 
সম্থনূ_প্রেয়েছিলেম এতরেয় উপনিষদের এক্টি উপ্‌্কথায় এবং 136 [15 
[01517 গ্রন্থের ৭৪৫ পৃষ্ঠায় তিনি তা উল্লেখ করেছেন। উপকথাটি আছে 


,এতরেয় উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় খণ্ডে। উপকথাটি এই £ পরমাত্ম! 
মহঃ, জন, তপঃ, সতা,, স্বর্গ প্রভৃতি সপ্তলোক সৃষ্টি করলেন। তারপর অগ্নি, 
বামু, সুর্য প্রভৃতি দ্রিকপাল দেেবতাগণ স্ষ্ট হলেন। দিকপাল দেবতাগণ তখন 
পরমেশ্বরকে বললেন, “আমাদের বাসোপযোগী ও কর্ষোপষোগী দেহ নির্মাণ 
করুন।” প্রথমে দেবতার্দের নিকট গবাঁকৃতি একটি দেহ উপস্থিত কর] হলো! । 
দেবতাগণ এ দেহ তীদের ষোগ্য মনে করলেন না। একটি অশ্বারৃতি দেহ 
তাঁদের নিকট উপস্থিত করা হলো। এ দেহও দেবগণের মনংপুত হলে! না। 
শেষে মানুষের দেহ স্থষ্টি করে তাদের নিকট আনা হলে, “হা, এদেহ উত্তমরূপে 
নিমিত হয়েছে”, এই কথা৷ বলে দেঁবগণ এ দেহে প্রবেশ করলেন। এই তুচ্ছ 
উপকথার বার খষি একথাঁটাই বুঝাতে চেয়েছিলেন যে তার মতে একদিন 
মাঁনবদেহেই ভবিস্বাৎ দেবমাঁনবের আবির্ভাব হবে। 
চড610860) ও যোগ 

ক্রমবিকাশ প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের অপর একটি মতের উল্লেখ গ্রয়োজন। 
তিনি বলেন ক্রমবিকাশের ধারায় মানুষই হলে। প্রকৃতির 25 01010161) 
অর্থাৎ মানুষের মধ্যেই প্রথম বিচার-বৃদ্ধির উন্মেষ হয়েছে ; এবং মান্নষই একমাত্র 
গ্রাণী ষে তাঁর বিচার-বুদ্ধির সাহায্যে লক্ষ্য স্থির করতে পারে এবং লক্ষ্যে 
পৌছবাঁর উপাঁয় নির্ধারণ করতে পারে। ক্রমবিকাশের নিয়তর স্তরে, অর্থাৎ 
জড় থেকে প্রাণের স্তরে, এবং প্রাণ থেকে মনের স্তরে ওঠবার বেলায় গ্রকৃতির 
নিয়মেই আপনা থেকেই লক্ষ লক্ষ বছরে ধীরে ধীরে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন 
ঘটেছে। কিন্তু মানুষের বেলায় এই নিয়মের, ব্যতিক্রম ঘটবে, অস্তত ঘটার 
সম্ভাবন।। ক্রমবিকাশের পরবর্তী ধাপে দেবমীনবের উদ্ভব হবে মানুষের সঙ্ঞান 
সাধনার ফলে। প্রকৃতির নিয়মে আপন! থেকেই ত1 হবার নয়। তবে একাজে 
যোগ হবে মানুষের সহায়ক। শ্রীঅরবিন্দ তার 19০ 9500)6918 ০: খু০%৪ 

গ্রন্থে (৫ম পৃষ্ঠায় ) স্বামী বিবেকানন্দের কথায় পুনরুক্তি করে বলেছেন : ০৫৪ 
0095 106 [6558:060 25 ৪. 0062103 0 50120012551196 0175515 ০৬০16101) 
1060 ৪ 510816 11661, 06 0001]5 2%1502008, (আমাদের দেশের 
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জীবন্মুক্তি কথাটি ম্মরণীয় )। অর্থাৎ শ্রীঅরবিন্দের মতে মানুষের ক্ষেত্রে ক্রম- 
বিকাঁশের পরবর্তী ধাপ বিলম্বিত না-ও হতে পাঁরে। এই জীবনেই কোন কোন 
মাঙ্গষের পক্ষে দেবমানব হওয়। অসম্ভব ও অবাস্তব কল্পনা না-ও হতে পারে। 
জীবন ও যোগ 

স্থতিতে ক্রমবিকাঁশের কাজ ও যোগ এ ছুয়ের সম্পর্ক সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের 
একটি প্রসিদ্ধ উক্তি হলো৷ “4১11 [462 15 ৬০৪৪.” তিনি তার 95780176515 
০£ ০94৪ গ্রস্থের মর্মস্চক স্তর হিসাবে বাকাটি গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর লেখা 
থেকে নিম্নের উদ্ধৃতিটিতে কথাটা আরে! একটু স্পষ্ট করে বল] হয়েছে £ [7 03৩ 
7181) 512৬ 0 0001) 1166 9 50£9, ৪11 1169 15 ০1016] 00105010515 
0 5700020100519 ৪. 5068. আমরা দেখেছি ক্রমবিকাশের গতি 
উর্ধ্বমখী, উপনিষদের ভাষায় আনন্দের অভিমুখী । জড়ের মধো প্রাণশক্তি 
প্রচ্ছন্ন ছিল বলেই (শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় 1,০1০] ছিল বলেই ) পৃথিবীতে 
একদিন উদ্ভিদ ও ইতর প্রাণীর আবির্ভাব সম্ভব হয়েছিল। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ 
কর! যেতে পাঁরে যে জড়বিজ্ঞানের আধুনিক মতও এই যে প্রাণের ধর্ম প্রচ্ছন্ন 
ভাবে জড় পদার্থের মধ্যে বিদ্যমান; অর্থাৎ বস্তর মধো যে সম্ভাবন! 
(00657059115 ) বিদ্যমান সেই সম্ভাবনাকে বাশ্ুবে পরিণত করা বস্বর ধর্য বা 
স্বভাব বা 0:%৪। আবার জড়ের মধ্যে প্রাণের ধর্ম যেমন প্রচ্ছন্ন ছিল, প্রাণের 
মধ্যেও তেমনি মনের ধর্ম গ্রচ্ছন্ন ছিল; তাই একদিন প্রাণী জগতে মন ও 
বিচার-বুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষের আবির্ভাব হয়। জড় জগতে প্রথমে এই উদ্ভিদ ও 
ইতর প্রাণীর আবির্ভাব, পরে পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব এই ছুটি ব্যাপারকে 
শ্রীঅরবিন্দ এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন £ “706 109061151 ০0110 1025 
৪৬০1৮০01166 10 01990161706 10 2 01255016 010 006 ৮1691 1919176, 
৪9190 1) 01920161906 00 8 70165507:6 £10120 01061061005] 01016, 10 
15 00 0:16 60 5৬০1৮ 50196103100 1 01920161806 00 4 101:6557016 
1010 076 90018106002] 0181)6,% (0076 2110165 0617005 0119, 
০. 10)। অর্থার্থ জড়জগতে প্রথমে উদ্ভিদ ও ইতর প্রাণীর আবিতাব, এবং পরে 
প্রাণীজগত মনষের আঁবিতাব এছুটি ক্রিয়ার মধ্যে শ্রীঅরবিন্দ ছুটি শক্তির 
সংযোগ দেখেছেন। একটি শক্তি উপর থেকে আকর্ষণ করছে? অপরটি নীচে 
থেকে উপরে উঠতে আগ্রহবান, উন্মুখ হয়ে রয়েছে । উপরের আকণ আর 
উপরে ওঠবায় জন্ত নীচের উন্মুখতা-_-কথা ছুটি রূপকের বা কল্পনার ভাষ! মনে 


২৫০ প্রীঅরবিনের জীবন-দর্শন 


হওয়1 বিচিত্র নয় ; কিন্ত আমর] দেখবে শ্রীঅরবিন্দের সাধনার মুল স্থত্ই এই 
--একদিকে সচ্চিদানন্দকে জানবার জন্য নীচ থেকে সাধকের উন্ুখতা, অপর 
দিকে উপর থেকে নিজেকে প্রকাশ করার জন্য সচ্চি্দানন্দেরও আগ্রহ । এই 
ছুটি ক্রিয়াকে যোগ বলে ব্যাখ্যা কর] যাঁয়; এবং এই ছুটি ক্রিয়াই যে এ পর্যস্ত 
52190015501005815 অর্থাৎ অজ্ঞানে, প্রকৃতির নিয়মেই হয়েছে, এ কথাও 
যথার্থ। কিন্ত ক্রমবিকাশের পরবর্তাঁ ধাঁপ হবে মানবের দেবমানব হয়ে ওঠা । 
তার জন্ত চাই সঙ্ঞান সাধনা । এদিক থেকে দেখলে 41 116 35 
61091 20050190915 ০0: 50100019501001915 ৪. 5069, অর্থাৎ £11 116 15 
২০৪৫০) 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
শ্রীঅন্পবিন্দের দর্শন ত্রচ্গ 


্রেক্গ প্রচ্ছন্ন কিন্তু জ্ঞেয় 

স্যর কথার পর শ্রষ্টার কথা । বেদাস্তের প্রধান আলোচ্য বর্ষ, জীব ও 
জগং। এ-সন্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের মতের সংক্ষিপ্ত আলোচন। কর। যাক্‌। ব্রহ্ম সম্বন্ধে 
আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে হলে প্রথমেই প্রশ্ন উঠবে ব্রদ্ম জ্ঞে় কি অজ্ঞেয়? এই 
প্রশ্নের আংশিক আলোচনা প্রথম অধ্যায়ে 15100? গ্রসঙ্গে হয়েছে £ এখানে 
শ্রীঅরবিন্দের মতের একটু বিস্তৃততর আলোচনা প্রয়োজন । 

শ্রীঅরবিন্দের দার্শনিক মতের উপর উপনিষদ ও গীতার প্রভাব ষে গভীর 
তা শ্বীকাঁর করতেই হবে। তৈত্তিবীয় উপনিষদে ব্রন্মের জ্বেয়তা ও অজ্ঞেয়ত 
সম্বন্ধে এই প্রসিদ্ধ শ্লোকটি আছে £ 

“যতো বাচো নিবর্তৃস্তে, অগ্রাপ্য মনস! সহ। 
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান, ন বিভেতি কদীচন ॥ (২1৪) 

রবীন্দ্রনাথ তার “শাস্তিনিকেতন" নামক উপদেশ-সংগ্রহ পুস্তকে শ্লোকটির এই 
অন্থবাদ করেছেন :বাক্যমন ধাকে না পেয়ে ফিরে আসে, সে ব্রদ্মের আনন্দকে 
হৃদয় যখন বৌধ করে তখন আর কিছুতে ভয় থাকে ন৷ সা শ্রীঅরবিন্দ তাঁর 
[9৩ 81001506719 ০:13 পুস্তিকার ৩৫শ পৃষ্ঠায় ঝাঁধর এই গ্লোকাটরই 
ষেন প্রতিধ্বনি করে বলেছেন, 4315100217% 15 01710180165 65 06 
10110 200 1186য0165510916 10) 3026015) 006 5011] 95115801 05 


প্রীঅরবিনের দশনে কর্ম ২৫১ 


50206012126 06206 0: 15161501 0582 05610626051 061০67601018.৮ 
এই প্রসঙ্গে সেখানে তিমি একথাঁটাঁও বলেছেন যে উনিশ শতকের ভিক্টোরীয় 
যুগের পাশ্চাত্য অজ্ঞেয়বাদীর ন্যায় ভারতীয় বৈদাস্তিকও বলেন যে চরমতত্ব 
বাকামনের অগোচর ১ কিন্তু বৈদাস্তিকের এই শেষ কথা নয়। বৈদাস্তিক 
বলেন যে মন-বুদ্ধির চেয়েও শ্রেষ্ঠতর শক্তি মানুষের রয়েছে এবং তাঁর সাহায্যে 
চরমতত্বের নাগাল পাঁওয়৷ মান্থষের পক্ষে সম্ভব । পাশ্চাত্য অজ্ঞেয়বাঁদী অবশ্ঠ 
একথা স্বীকার করেন না] 
আমাদের কোন কোন ধধি ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে এতই নিঃসন্দেহ ছিলেন 
যে হস্তস্থিত আমলকের ন্ায়, ঈশ্বর তাদের নিকট সত্য ছিলেন। এই প্রসঙ্গে 
রবীন্দ্রনাথের একটি প্রচলিত গানের কলি উল্লেখ করা যেতে পারে । কলিটি 
এই £ 
; রয়েছ তুমি একথা কবে 
জীবন-মাঝে সহজ হবে? ) 
্রীঅরবিন্দের জীবনে, 255৮০ শ্রীঅরবিন্দের উপলব্ধিতে বর যে “সহজ” 
হয়েছিলেন তাঁর একটি প্রমাণের উল্লেখই এখানে যথেষ্ট হবে। শ্রীদিলীপকুমার 
রায় তাঁর *শ্রীঅরবিন্দ প্রপঙগে” পুস্তকখানায় (৪১ পৃষ্ঠায়) লিখেছেন, *..**** 
চমকে উঠেছিলুম ১৯২৪ সালে যেদিন শ্রীঅরবিন্দ আমাকে বললেন নিশ্চিতির 
শাস্ত স্বরে ষে ভগবানকে চাইলে পাঁওয়া যায়; এ তিনি জেনেছেন প্রত্যক্ষ 
না অঙ্থভবে। বিশ্বাদ হলে! মুহূর্তে, কেনন। তীর ত্বরে বেজে উঠেছিল 
সেই স্থুর যে সর প্রত্যঙ্ষ উপলব্ধি, অপরোক্ষ অনুভব বিনা বেজে উঠতে 
পারে না 
ত্রন্ধ কি জেয, এই প্রশ্ন সম্বন্ধে দার্শনিক শ্রীঅরবিন্দের সিদ্ধাত্ত পাওয়া যায় 
তীর "6 [4165 11106 গ্রস্থের ভ্রয়োদশ ও চতুর্দশ পৃষ্ঠায়। সেখানে তিনি 
বলেছেন £ “6 15 09351016 00 63888210506 006 001500810160659 ০৫ 
05০ [0000058016. এবং 6০ [0001000ঘা। 15100 00107021010,” 
অর্থাৎ যুক্তি দ্বার৷ ঈশ্বরকে জানা যায় না, একথা সত্য হলেও, ব্রদ্ধ সম্পূর্ণ 
অজ্ঞেয় একথা বললে বেশী বল! হয়; আর ব্রন্ধ অজ্ঞাত হলেও অজ্ঞেয় নয়। 
এ বিষয়ে ার স্থির সিদ্ধান্ত অগ্ত্র এই ভাষায় তিনি প্রকাঁ করেছেন-- 
এন 19 6071০658160 ০৫ 1300%21:816 অর্থাৎ ব্রন্ধ প্রচ্ছন্ন কিন্ত 
জেয়/) 


২৫২ শ্রীঅরবিন্দের জীবন-দর্শন 


উপনিবদ্‌ ও গীতার ব্রদ্ম 
্রন্ধ সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের ব্যাখ্যার একটু বৈশিষ্ট্য আছে। আমাদের 
দেশে ব্রদ্ম-বিগ্ার আকর উপনিষদ বা বেদাস্ত। বেদাস্ত বলতে বেদের অস্ত 
ভাগ বা শ্রেষ্ঠভাগ জ্ঞানকাণ্ড বোঝায়। বেদাস্ত-দর্শনে বিভিন্ন উপনিষদের 
্রদ্ম-বিষয়ক উক্তিসমূহের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করা হয়েছে, অর্থাৎ দীর্শনিক 
ব্যাখ্যার চেষ্টা করা হয়েছে। গীতাকে উপনিষদ্সমূহের মার-সংগ্রহ বলা হয়। 
গীতা একখান! শ্রেষ্ঠ বৈদাস্তিক গ্রন্থ । শ্রীঅরবিন্দের নিকট উপনিষদদগুলি ও 
গীতা মুলাবান গ্রন্থ; এবং তীর ত্রদ্ষতত্বের ব্যাখ্যায় তিনি এ দুই শাস্ত্রের 
'বিশেষভাঁবে গীতার অনুসরণ করেছেন । 
উপনিষদে ব্রদ্দের সগডণ ও নিগুপ ছুই রূপেরই বর্ণনা কর হয়েছে 3 
উপনিষদে বরদ্ষকে “নিগুণে। গুণী” বল! হয়েছে। সগুণ ব্রহ্মকে আবার অপর 
্রন্ধ এবং নিপুণ ব্রক্মকে পরব্রহ্ম বল! হয়। পর কথার অর্থ শ্রেষ্ঠ; অপর আর 
অশ্রেষ্ঠ কথ! দুটি একা৫ক। ব্রঙ্গের মিগ্ুণ বূপকেই ব্রন্মের শ্রেষ্ঠ রূপ বলা হয়। 
ব্রহ্ম সগ্ডণরূপে জগত্-অরষ্টা, সকল কল্যাণগুণের আকর প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত 
হন; আর নিগুণ ত্র্ষকে সকল বিশেষণের অতীত অনির্দেশ্ত বলে বর্ণনা করা 
হয়ে থকে । 
০ ঈৃতায় বরন্ধকে ক্ষর, অক্ষর ও পুরুষোোতুম এই তিন রূপে বর্ণনা কর! হয়েছে। 
শ্রীঅরবিন্দ গীতাঁর মত অন্গসরণ করে ব্রন্মের তিন রূপের--একই ব্র্ষের তিন 
রকম প্রকাশের বা তিন রকম বিভাবের কথ বলেছেন। এখানে প্রচলিত মত 
অপেক্ষা শ্রীঅরবিন্দের ব্যাখ্যায় বৈশিষ্ট্য রয়েছে । প্রচলিত মতে ব্রদ্ধের দুই রূপের, 
মণ্ডণ ও নির্ডন রূপের কথাই বলা হয়ে থাকে, তিন রূপের কথা নয়। 
শ্ীঅরবিনদর এই ব্যাখ্যার মূল গীতাঁর পঞ্চদশ অধ্যায়ের নিম্নোক্ত শ্লোক ছুটি £ 
' দ্বাবিমৌ পুরুযৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ। 

ক্ষরঃ সর্ববাণি ভূতানি কুটস্থোহক্ষর উচ্যতে ॥ ১৬ 

উত্তমঃ পুকুষন্তন্তঃ পরমাত্ত্যুদা হৃতঃ। 

যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্তাব্যয় ঈশ্বরঃ | ১৭ 
অর্থাৎ ইহলোকে ক্ষর ও অক্ষর এই দুই পুরুষ রিগ্যমান ; সমুদয্ন ভূতকে ক্ষর এবং 
কুটস্থকে অক্ষর বল! হয়ে থাকে । এছাড়া আর একজন উত্তমপুরুষ আছেন, 
বাকে পরমাত্মা ৰলা হয়ে থাকে ; তিনি অব্যয় নিধিকার ঈশ্বর । -লোঁকত্রয়ে 
প্রবিষ্ট হয়ে তিনি ত্রিলোক পালন করেন। 


প্রীঅরবিন্দের দর্শনে ব্রহ্ম ২৫৩. 


ক্র বা সগ্তণ ব্রজ্ 
মনে রাখতে হবে ক্ষর অক্ষর এই ছুই পুরুষ এবং দুয়ের অতিরিক্ত পুরুষোত্তম 
তিন স্বতন্ত্র তত্ব নয়; একই ব্রদ্ষের বিভিন্ন রূপবা বিভিন্ন রূপে প্রকাশ বা 
বিভিন্ন ভাব। ক্ষর ব্রহ্ম বলতে কী বোঝায় তা দেখা যাক। ব্রহ্ম ক্ষর রূপে 
জগত-অষ্টা ঈশ্বর । জগৎ স্বষ্টি করে ব্রদ্ম জগৎ থেকে আলাদ। হয়ে অবস্থিত নন ; 
জগতে প্রবিষ্ট হয়ে আছেন। উপনিষদে বলা হয়েছে, “রূপং রূপং প্রতিবূপো 
বতৃব”_ অর্থাৎ ব্রহ্ই সব হয়েছেন ; “আব্রন্ষস্তশ্ব” (প্রজাপতি ব্রহ্মা থেকে তৃণ 
পর্বস্ত ) সবই ব্রদ্ধ। ছান্দোগ্য উপনিষদের প্রসিদ্ধ উক্তি “সূর্ববম্‌ খন্বিদমূ ব্রদ্ষ” 
(৩।১৪।১) বাকাটির, আঁর গীতার “বান্ুর্দেবঃ সর্বমিতি” (৭1১৯) উক্তির অর্থ 
একুই। এই প্রণঙ্গে শ্বেতাশ্বতর উপনিষর্দের নিষ্নোক্ত শ্লোক ছুটিও উল্লেখযোগ্য 
্হ্মই ঘে সব কিছু, একথাট। গ্লোক ছুটিতে সুন্দর রূপে দেখানো হয়েছে ; এবং 
প্রঅরবিন্দ তীর [196 1,166 [01106 গ্রন্থে (৬০৯ পৃষ্ঠায় ) ও [55855 01 
[০ 0109 গ্রন্থে (৩৯১ পৃষ্ঠায় ) শ্লোক ছুটির ব্যাখ্যা করেছেন। গ্লোক ছুটি 
এই £-_ 
বং ্্ী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী । 
বং জীর্পে! দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমৃখঃ॥ ৪1৩ 
নীল: পতঙ্গে। হরিতো৷ লোহিতাক্ষস্তরিদ্‌গর্ত খতবঃ সমুদ্রাঃ। 
অনাদিমত্ং বিতৃত্থেন বর্তসে ধতো। জীতানি ভূবনাঁনি বিশ্ব। ॥ ৪1৪ 
অর্থাৎ তুমি নারী তুমি নর? তুমি কুমার তুমি কুমারী) তুমি জরা গ্রস্ত হয়ে 
ব্ঘলিত পদে দণ্ডসহায়ে চল ॥ এবং তুমিই জাত হয়ে নান রূপ ধারণ কর। 
তুমি নীল পাখী, তুমি হরিঘর্ণ রক্তচন্ষু শুকা দিপক্ষী ; তুমি বিছ্যাৎপুর্ণ মেঘ; 
তৃমি খতৃনমূহ ; তুমি সাগর তুমি আদিবিহীনৃ ; তুমি সর্বপালকরূপে বিদ্যমান 
আছ ; তোম! হতেই বিশ্বতুবন উৎপন্ন হয়েছে /) 
এই হুলে। গীতার “বাসৃদেবঃ সর্বমিতি”-রাবিস্ৃত ব্যাখ্যা। একেই গীতায় 
ব্রদ্ধের ক্ষর রূপ বল! হয়েছে। ক্ষর কথ] অর্থ রিন+খহ্ীল, বা বিকারী, বা 
পরিণামী, যা জীব জগতরূপে অভিব্যক্ত বা 10813165506] হয়। স্মরণ রাখতে 
হবে হিন্দুদর্শনের মতে “আব্রন্স্তন্ব” অর্থাৎ প্রজাপতি ত্রদ্ষা থেকে তৃণ পর্যস্ত 
সকলই বিনাশশীল। শ্রীঅরবিন্দ ক্ষর পুরুষকে ব্রন্মের 100681016. ও 267501391 
রূপ বলেছেন। ক্ষর ব্রহ্ম বা অপর ব্রহ্ম বা লৌকিক মতের জগত্নষ্টা ঈশ্বর 
একই বল! চলে । 


২৫৪ শ্রীঅরবিন্দের জীবন-দর্শন 


কক্ষর ব্রেঙ্গ 

ক্ষর রূপে ব্রন্মের যে পরিচয় তা৷ ব্রদ্ধের আংশিক পরিচয় মাত্র। ব্রহ্ম তে! 
কেবল বিশ্বরূপেই অভিব্যক্ত নন; তিনি বিশ্বের অতীতও, বিশ্ব অপেক্ষা অনেক 
অধিকও। তাই ধারা 782096150 অর্থাৎ ধাদের বিশ্বাস ঈশ্বর হলেন, এই যা 
কিছু অভিব্যক্ত হয়ে রয়েছে শুধু তাই, শ্রীঅরবিন্দের মতে তারা! ভ্রান্ত 3 
কারণ তাঁর! ভূলে যান যে ঈশ্বর যেমন জীব জগৎ রূপে প্রকট, তেমনি ঈশ্বরের 
আবার বিশ্বাতীত রূপও সত্য | গীতা৷ সে তুল করে না। গীতার দশম অধ্যায়ে 
বল! হয়েছে, “আমি আমার একাংশ দ্বারা এই সমস্ত জগৎ ধারণ করে 
আছি।” আমাদের শাস্ত্রে বারবার এ কথাট! বল হয়েছে যে ব্রদ্ষের একাংশ মান্ত 
সর্বভূত, অপর তিন অংশ অমৃত। বেদের পুরুষস্ক্তের কথা-_“*..""*"পাদোহস্য 
সর্বভূতানি ত্রিপাদস্াম্বতং দিবি।” সমুদয় ভূত তার একপাদ। ত্যুব্র ত্রিপাদ 
দু[লোক এবং অমৃত। অর্থাৎ ব্রদ্দ কেবল সগ্ডণ, এবং বিশ্বশ্রষ্টা, বিশ্বকর্মী ও 
সর্বতৃত রূপে ' অভিব্যক্ত নন; তাঁর আবার নিগুণ বাক্যমনের অগোচর 
দেশকালের অতীত অব্যক্ত রূপও আছে। সেই রূপকী? 

গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ের উপরোক্ত গ্লোকে অক্ষর কথাটির গ্রতিশব হিসাবে 
কুটস্থ কথাটির ব্যবহার হয়েছে । কুট কথার অর্থ মূল এবং কুটস্থ হলো যা 
মূলে স্থিত। কুটস্থ কথার অর্থ শ্রীঅরবিন্দ করেছেন 3680/08 ৪১০৮৩ 
51081)863) এবং অক্ষর ব্রহ্ধকে শ্রীঅরবিন্দ 10010011691016 ও 10)7967:50109] 
বলে ব্যাখা। করেছেন ! তা হলে ক্ষর ব্রন্ধ ও অক্ষর ব্রদ্ম কণা ছুটির অর্থ 
জ্ীঅরবিন্দের মতে দাড়ালো এই £₹ ক্ষর রূপে ব্রহ্ম সর্বভূত রূপে-_-আত্মকষস্তস্ব 
রূপে অর্থাৎ সর্বং খন্দিদং ত্র্ম রূপে অভিব্যক্ত; আর অক্ষর রূপে ব্রদ্ম সর্ব 
পরিবর্তনের উধ্বেস্থিত অব্যয় নিক্রিয় ও কুটস্থ ; নিশ্চল নিক্ষিয় অক্ষর ব্রহ্ম কুটস্থ 
অর্থাৎ ক্ষর ব্র্মের মূলে স্বিত। “4১1 810901066 ০9109 8130 085385105, 00105 
8150 6008115 10011 8 50৮61651502 2150 117631090501016 ৪0015 
10000 15 00610820016 00 81910170017) 25 ০ 526 16 10810162560 
রঃ 036 01356756.১ (শ্ীঅরবিন্দের ঈশ-উপনিষদের ব্যাখ্যা; ৬১ পৃষ্ঠা )। 
প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ কর] যেতে পারে ষে শ্রীঅরবিন্দের সাঁধনমার্গের একটি মূল 
ত্র এই যে বাইরের বিপুল কর্মচেষ্টার মূলে থাকবে অন্তরের শাস্ত সমাহিত 
ভাব। “08150011105 102 006 500], 20051 101: 00০ 6156:6) 15 006 
$8181702 0£ 1052 01106 0000 10) 1080১(ঈশ-উপনিমদের ব্যাখ্যা,৬২ পৃষ্ঠা)। 


শ্রীঅরবিন্দের দর্শনে ব্রহ্ম ২৫৫ 


অক্ষর ত্রদ্ম নির্বিশেষ ভাই অনি 

অক্ষর ব্রন্ধ বাক্যমনের অতীত অনির্দেষ্য ও নিবিশেষ বলে কোন লক্ষণ 
দ্বারা তার বর্ণণা করা যায় না। “যাহাতে কোন বিশেষ--অর্থাৎ নাম, রূপ, 
কর্ম, গুণ বা! জাতি প্রভৃতি আছে তাহাকে সেই বিশেষ ছারা নির্দেশ করা 
চলে। ব্রঙ্মে এইসব বিশেষ নাই) স্থতরাং তিনি বাকোর অতীত 1” 
(বৃহদ্দারণ্যক ২।৩৬ স্ুত্রের উপর টিপ্লনী- স্বামী গভীরানন্দ )। তাই অক্ষর 
ব! পরব্রন্ষের বর্ণনায় কেবল নেতি নেতি অর্থাৎ পরব্রহ্ এরূপ নন, এরূপ নন 
বল! হয়ে থাকে, যথা ব্রহ্ম স্থল নন, ব্রদ্ধ অস্থুল নন, ব্রদ্ম হুত্য নন, দীর্ঘ নন 
ইত্যার্দী। অর্থাৎ অক্ষর ব| প্রত্রদ্কে কোন বিশেষণ দ্বারাই বিশেষিত, 
চিহ্নিত, নির্দিষ্ট কর] যায় নাঁ। ম্বামী বিবেকানন্দ “সর্বাবয়ব বেদীস্ত” শীর্ষক 
এক বত্তৃতায় কলকাতায় যা বলেছিলেন তা! উল্লেখযোগ্য । সেই বক্তৃতায় 
তিনি বলেছিলেন যে অছৈতবাদীর। ব্রন্ধের প্রতি সৎ চিৎ ও আনন্দ ব্যতীত 
আর কোন বিশেষণ দিতে প্রস্তত নন। শঙ্করাচার্ধ বলেন ব্রহ্ম সচ্চিদুনন্দ। 
কিন্ত উপনিষদের খধিগণ এ বিষয়ে আরে! অগ্রসর হয়ে বলেছিলেন “নতি, 
নেতি' এ নয়”এ নয়। অর্থাৎ তাদের মতে ভ্রম অনির্দে্ঠ। 

অক্ষর ত্রন্ধ যে বাক্যের অতীত, মুখে বলে বুঝানো যাঁয় না সে সম্বন্ধে একটি 
গল্প পাওয় যায় ব্রশ্বহ্ত্রের শঙ্করভান্তে। গল্পটি রয়েছে ত্র্ব্ত্রের তৃতীয় 
অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের ১৭শ ন্ত্রের ব্যাখ্যায় । সেখানে বাহব ও বাস্কলি 
নামক গুরু-শিষ্ের কথোপকথন উল্লেখ কর হয়েছে। বাস্কলি বাঁহবকে 
বললেন, “ভগবান, আমাকে ব্রদ্মের উপদেশ দিন” | বাহ্ব চুপ করে রইলেন। 
বারবার বাস্কলি বাহ্বকে অনুরোধ করলেন ; কিন্তু বাহ্ব নিরুত্তরই রইলেন। 
কেন তিনি উত্তর দিচ্ছেন না, এই প্রশ্নের উত্তরে শেষে বাহ্ব বললেন, “আমি 
তো উত্তর দিচ্ছি; তুমি তা বুঝছ না।৮ নিরুত্তর থেকে বাহ্ব বাস্কলিকে এই 
কথাটাই বোঝাতে চেয়েছিলেন যে ব্রদ্ষের অক্ষর রূপ বাক্যের অতীত । 

এই এসজে উরেখযোগ ঈশ্বর, আতা পরাণ প্রতি চরমতর সে 
বুদ্ধদেবকে রে ন। এ সব কথা নিয়ে 
তিনি আলোচন। করতেন না; কারণ তিনি মনে করতেন যতদিন চিত্ত শুদ্ধ না 
হবে ততদ্দিন এ লব তত্ব সন্বদ্ধে ধারণ! কর] সহজ বা সম্ভব নয়। শ্রীঅরবিন্দও 
এ সব তত্ব জানবার প্রক্কষ্ট উপায় সম্বন্ধে তার মত স্পষ্ট ভাষায় নান। স্থানে ব্যক্ত 


করেছেন। তিনি বলেন এ সবু তত্ব বুঝতে হলে “৫ 94759] ০১2০82 ০ 


২৫৬ শ্রীঅরবিন্দের জীবন-দর্শন 


03৪ ৪58 01162 _-জীবনধারার আমুল পরিবর্তন প্রয়োজন । 4018100129 
£66 15106 00561) 7106 1100165 ০0£171)19 ০011) 0. 37 ) 
এই প্রসঙ্গে বৌদ্ধ নির্বাণের বা বৌদ্ধ মুক্তির আদর্শের এবং বৌদ্ধ দর্শনের 

শূন্যবাদের যে অর্থ শ্রীঅরবিন্দ দিয়েছেন তারও উল্লেখ করা যেতে পারে 
শ্ীঅরবিন্দ বলেন যে গণিতের ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয় বৌদ্ধ নির্বাণ বা 
বৌদ্ধ শৃন্ত * (2৫০) নয়, কিন্তু (0210 088৪26165 )। অর্থাৎ 
তার মতে বৌদ্ধ নির্বাণ এমন একটা কিছু যা হলো! 50175 1)181)650 50966 
78500 21112090010) 01 28061161702 (70116 15166 10151109) 0,507 
অর্থাৎ এমন কিছু যাঁর সন্বদ্ধে আমাদের কোন ধারণা, 'উপলন্ধি হয় না। 
বন্তত শ্রীঅরবিন্দ "702 [169 10151 গ্রন্থের ২৯শ পৃষ্ঠার পারটাকায় এই 
মতই ব্যক্ত করেছেন যে অদ্বৈতবাদীর অক্ষর ব্রহ্ম আর বৌদ্ধ শূন্য অভিন্ন। 
স্বামী বিবেকানন্দও তার “জ্ঞানযোগে” ( ৩২৩ পৃষ্ঠা) বলেছেন £ “অদ্বৈত- 
বৈদাস্তিকের! ষাকে ব্রহ্ম বলেন ( বৌদ্ধ) নির্বাণ অবস্থাও ঠিক তাহাই” 
মোট কথ অক্ষর ব্রন্ম যে অনির্দে্য এ সম্বন্ধে কারে! মতভেদ নাই। 
পুরুযোত্তম-তত্তে ক্ষর অক্ষরের সমন্বয় 

আপাতদৃষ্টিতে এবং বিচার-বুদ্ধিতে মনে হইতে পারে যে ব্রহ্মের ক্ষর ও 
অক্ষর রূপ ছুটি পরম্পর-বিরোধী। শ্রীঅরবিন্দ নিজেও বলেছেন £ 76 ডে০ 
58210) 10 102 111500101181916 01000951665. (088855 019 01)6 09109, 
0. 390)। তবে ছুয়ের সমন্বয় কোথায়? শ্রীঅরবিন্দ পুরুযোতম-তত্বে ক্ষর ও 
অক্ষরের সমন্বয় দেখতে পেয়েছিলেন । তার কথা ক্ষর ও অক্ষর হলো! “০ 
89605 ০0 চ0:451,0008129+ অর্থাৎ ছুই বিভিন্ন দিক থেকে পুরুষোভম- 
তত্বকে দেখা । তিনি বিভিন্ন স্থানে এই ধরনের কথ! বলেছেন £ [96 চ:0- 
91060203815 1000 01096 01 (17656 ০ 01028 ( 8:85818. 20 
4১155139158) 00 056 6০105101001 006 0006 001:051006081702, 19 
106101)61 ত1১0115 7570212 1501 আ1)01]5 41510815215 £16860 
(091 015৩ 17000062016 (£15515816. ) 2150. 00001) £162061 020) 005 
1010516 (851১2158 ) অর্থাৎ পুরুষোত্ম ঘর্দি কেবল ক্ষর হতেন তবে 
তাকে অক্ষর অনিদেশ্য বল! যেতে! ন। ; কিংব! পুরুষৌত্বম ঘর্দি কেবল অক্ষর 
হতেন তবে তার ক্ষর-রূপ-_সর্বম্‌ খন্িদম্‌ ্রক্ম-রূপ মিথ্যা হতো৷। তাই মায়া- 
বাদী অধৈৈতবাদীর ন্যায় ধার? পরমাত্মাকে কেবল অক্ষর অনির্দেপ্ঠ বলে বিশ্বাস 


শ্ীঅরবিন্দের দর্শনে ব্রহ্ম ২৫৭ 
করেন তীদ্দের মতে জগৎ মিথ্যা। কিন্তু শ্ীঅরবিন্দের কথা; 06 


চ00195150068008 125 1000 11010150156 17 [719 10000008111 অর্থাৎ 
পুরুষোভ্তম অক্ষর বলে যে আর কিছু হতে পারেন না ক্ষর সর্বভূত হতে পারেন 
না, একথা ঠিক নয়। তাই গীতার উপরোক্ত পঞ্চদশ অধ্যায়ের ১৭শ শ্লোকের 
শেষাংশে বলা হয়েছে “যো লোকক্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্যবয় ঈশ্বরঃ” অর্থাৎ যিনি 
( পুরুষোত্তম ) অক্ষর অব্যয় হয়েও লোকত্রয়ে প্রবেশ করে সকলকে পালন 
করেন। মোট কথা ক্ষর-বূপ পরমাত্বার আংশিক পরিচয় মাত্র; অক্ষর-রূপও 
পরমাত্মার শেষ কথা নয়; পরমাত্ম! ক্ষর অক্ষর দুই হয়েও দুয়ের অতীত-_ 
তিনি আবার সর্বলোকপালক পুরুষোত্বম। এই প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের নিজের 
একথাটিও উল্লেখযোগা 2 1616 ৪ 00০ 01080 006 5616 ৪10156 5301505, 10 
[00156 2150 02 0:0০ 01080 21115 0705 9616. (7006 1১166 015176) 2. 31) 
এই প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের আর একটি কথাও ম্মরণীয়। তিনি বলেন এই 
পুরুষোত্্য তত্ব ভারতের পরব্তা পুরাণসমূহের ও তক্তিশা কের মুল। 
পরমাতআ্ার_ অক্ষর অব্যয় রূপ অপেক্ষা পুরুযোত্রম রূপ বৈষ্ণবদের চক্ষে উতর | 
শ্রঅরবিন্দের সাধন-মার্গেও 'মার্গেও পুরুষোতম-তত্বের গুরুত্ব সামান্য নয়। বস্তত তীর 
সাধনপথে যে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের সমন্বয় হয়েছে তার মূলে রয়েছে" এই 
পুরুযোভ্তম-তত্ব। 
শীতায় সুস্পষ্ট ভাবে, উপনিষদে অস্পষ্ট ভাবে পুকরুযোত্তম-তস্্ উক্ত 
গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ের উপরোক্ত শ্লোকে পুরুষোত্তম-তত্ব সুস্পষ্ট উল্লিখিত 
দেখা গেল। শ্রীঅরবিন্দ যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন ত।-ও আমর! দেখলাম। কিন্ত 
শ্লোক ছুটির ব্যাখ্যা! নিয়ে মতভেদ আছে; এবং আমাদের দেশে পুরুষোত্বম 
কথাটির প্রচলন থাকলেও ব্রন্দের ক্ষর ও অক্ষর, সগুণ ও নিগু“ণ এই ছুই ভাবের 
কথাই গ্রচলিত। সন্দেহ হতে পারে শ্রীঅরবিন্দের পুরুষোতম-তত্বের ব্যাখ্যা 
কি তার মন-গড়া জিনিস? উপনিষদেও কি পুরুষোত্তম-তত্বের সন্ধান মেলে ? 
এ বিষয়ে শ্রীরবিন্দের সুস্পষ্ট মত এই £ 4 165110 00৪ 1068. 0 00 
[0017051)002002 15 81162.05 212150018090 17 0112 000215151)205, 
05000818 10 2. 09016 508606150. 601000 03218 20) 006 0151 (75885 
07) 7152 059) 9, 33) 1 তার এই যতের সমর্থনে শ্রীঅরবিন্দ এ গ্রস্থের 
৭২ পৃষ্ঠার পাদটাকায় মণ্ডুক উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় 
শ্লোকের এই অংশটি উদ্ধৃত করেছেন £ “পুরুষঃ****"অক্ষরাৎ পরতঃ পর*- 
১৭ 


ঘ 


২৫৮ প্রীঅরবিহ্গের জীবন-দর্শন 


এই পুরুষ অক্ষর থেকেও শ্রেষ্ঠ; শ্রীঅরবিনদের ব্যাখ্যা ১ 4৪100095810 096 
41051081925 500161006 013616 15 ৪. 50016106 0105138, 17161)51 01381 
1৮. মণ্ুকোপনিষদের অন্তত্রও ( ৩।২।৮ম ক্লোকে ) "পরাৎ পরং পুরুষমূপৈতি 
দিব্যম” কথাটির ব্যবহার হয়েছে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও “পরমং পরস্তাদ্‌” 
কথাটি পাওয়া যায়। শ্রীঅরবিন্দ মনে করেন উপনিষদে “পুরুষোত্তম-তত্ব” 
সুস্পষ্ট ভাবে উক্ত ন। হলেও পরব্রহ্ধ বা অক্ষর ব্রদ্ধ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ব্রন্মের অপর 
এক রূপের কথা বল! হয়েছে ; এবং তা! পুরুষোত্বম-তত্ব বই আর কিছু নয়। 
গীতা উপনিষর্দের সার সংগ্রহ, এবং উপনিষদে যা অস্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে 
গীতাতে তা স্ুম্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে। ূ 

এখানে একথাটা স্মরণ রাখ! দরকার যে শ্রীঅরবিন্দের দর্শনের ভিত্তি 
প্রধানত তীর জীবনের কয়েকটি প্রধান উপলব্ধি । [বরেদীয় লেলে মহারাজের 
সঙ্গে ধ্যানকালে তার যে উপলব্ধি হয়েছিল ত1 অক্ষর ব্রন্ষের উপ্রলব্ধি। 
আলিপুর জেলে “বান্থুদেৰঃ সর্বমিতি” এই উপলব্ধি তিনি লাভ করেন; এবং 
জেল থেকে নতুন মানুষ হয়ে তিনি বের হয়ে.আসেন। পরে তিনি পুরুষোভমের 
উপলব্িি লাভ করেন ; এবং ক্র ও অক্ষর বর্গের সমন্বয় সাধন করতে সক্ষম হন। 
তাই 'তার ক্ষর ও অক্ষর ও পুরুষোত্মের ব্যাখ্যা তিনি িধাহীন ভাবে সত্য 
বলে জেনেছিলেন। আমরা দেখেছি তার নিকট উপলব্ধিই ছিল “অস্তিম 
প্রমাণ” যার উপর আর কোন কথা চলে না। উপনিষদেও বল! হয়েছে ঃ 
“ভিছ্যতে হৃদয়গ্রস্থশ্ছিদাস্তে সূ্বসংশয়াঃ..-+আম্মিন্‌ দৃষ্টে পরাবরে* (মওুঁক ২1২1৮) 
অর্থাৎ “লেই পরমাস্মা দৃষ্ট হলে সাক্ষাৎকারীর হৃদয়ের গ্রন্থি বিনষ্ট হয়, সকল 
সংশয় ছিন্ন হয়|». 
পুরুষোত্তম ও পরাগ্রকাতি 

গীতায় প্রকৃতিকে পর ও অপর। এই ছুই ভাগে বিভক্ত কর! হয়েছে-_ 
সেকথ৷ পূর্বেই বল। হয়েছে । শ্রাঅরবিন্দ পরাপ্রকৃতি বলতে কী বোঝেন, এবং 
তার মতে পুরুষোত্তম ও পরাপ্ররুতির সম্পর্ক কী তা৷ প্রথমে দেখা যাক্‌। 

শ্রীঅরবিন্দ বলেন পুরুষোত্রমের পরাপ্রকৃতি হলে! পুরুষোতমের চিৎশক্তি। 
তিনি চিৎশক্তি কথাটির ইংরেজী প্রতিশব্দ হিসাবে 0:0250105518098-70:09, 
এই যুক্ত কথাটি ব্যবহার করেছেন। পুরুষোতম সত্যসংকল্প তার সংকল্প উদয় 
হওয়ার অর্থ অমোঘভাবে তা কাজে পরিণত হওয়া । তাই পুরুষোতমের 
চিৎশক্তি আর তার থজনীশক্তি আর পরাপ্রকৃতি তিনই একার্থক। শ্রীঅরবিন্দ 
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আবার বিভিন্থ স্থানে পরাপ্রকৃতিকে 706 [01৮106 100061 ( সংক্ষেপে 
176 10006) ও ৬/০1-4০90061: বলেছেন (11805 ০02 ০৪, 0. 63 
2092 95150251501 20988) 0. 14] )। 

অপর! প্রকৃতি ও পরাপ্রকাতির যে ভেদ গীতার সপ্তম অধ্যায়ের ৪র্থ ও ৫ম 
লোকে দেখানে। হয়েছে সে সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ গীতার সঙ্গে একমত। সাংখ্যের 
স্ষটিক্রম গীতার ও শ্রীঅরবিন্দের মতে অপর প্রকৃতির ক্রিয়া । শ্রীঅরবিন্দ 
অপর] প্রকৃতিকে ৭.০ 71810010106 25100) 1166 2100. 13806061:? 
বলেছেন। গীতাঁয় আবার বলা হয়েছে পরাপ্রককৃতি “জীবভূত” হয়েছে। 
শ্রীঅরবিন্দ “জীবভূত” কথাটির ষে ব্যাখ্য। দিয়েছেন তা বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়; 
এবং তা৷ থেকে শ্রীঅরবিন্দের মতে পুরুষোতমের পরাপ্রকৃতি ও জীবের 
মধ্যে সম্পর্ক কী তা বোঝা যায়। তিনি বলেন: ৬/৩ 10950 ৮০ 
০81660] 006 00 2086 005. 1111505106 01 11010100076 0050 006 
9019:6006 7:81000 (পরাগ্রকৃতি ) 15 10615061581 আট) ৮৫ 11৬8 
( জীবাত্া। ) 17091166560 10 0006.170156 03168 0065 00 585 008 
00০ 90705076 [701910710 15 0 155555600০6 006 1158 1:৩5 11826 
07810810006 0320 10 1785 102০0709 006 71৮8, 11520178090, 
( £55895 07 006 9105১ 9. 239 )। অর্থাৎ জীবভূত আর জীবাত্মক কথ! 
ছুটি একাত্মক নয়; কেননা শ্রীঅরবিন্দের কথা 2 “7156 5৪2006 22151)0 
15 507060176 13161)60 0321) 056 0158 5 005 900106106 চ081010 
15 006 90012106 টবত০ 0£ 00009100168008 1. অর্থাৎ পরাপ্রকৃতি 
জীবরূপে অভিব্যক্ত হয় সত্য কিন্ত একথাও সত্য যে পরাপ্রকৃতি জীবের 
অপেক্ষা অনেক অধিক । 

পরাঁপ্রকতিই জীব হয়, তবু জীব পরাপ্রক্তির সবট! নয়-_-উপরে শ্রীঅরবিন্দ 
এই মত প্রকাশ করেছেন দ্বেখা গেল। পুরুষোত্বম আর পরাপ্রকৃতি এই দুয়ের 
সম্পর্ক কী- পুরুসোত্তম আর পরাগ্রক্কৃতি বা 71০৮6: কী দুই স্বতন্ত্র তত্ব? 
আর একটি কথা এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয়। গীতার *ম অধ্যাষে বল! হয়েছে 
পুরুষোত্তমের পরাপ্রকৃতি জীবরূপে অভিব্যক্ত হয়। আবার গীতার পঞ্চদশ 
অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে জীব পুরুষোত্তমের সনাতন অংশ । কথ! ছুটি কী 
পরম্পর-বিরোধী? না, কথা ছুটি পরম্পর-বিরোধী নয় এজন্য যে গীতার 
পুরুযোত্তম আর পরা প্রক্কতিকে ছুই ন্বতঙ্্র তত্ব রূপে নয় একই তত্ব রূপে বর্ণনা 


২৬ শ্রঅরবিন্দের জীবন-দর্শন 


করা হয়েছে। শ্রীঅরবিন্দের কথা! 43085170008008 200 90006006 
[97810710215 102170590. 10065 216 006 85 ০ আ৪ও ০৫ 
10011776 ৪ 0106 2100 0176 52106 16811 ( দ.55255 01) 006 0158) 
0, 238 )। তাই শ্ীঅরবিন্দ পুরুষোত্বম ও তার শক্তি বোঝাতে ঈশ্বর-শক্তি এই 
যুক্ত শব্দ স্থানে স্থানে ব্যবহার করেছেন, এবং তা দ্বার এই কথাটাই বোঝাতে 
চেয়েছেন যে পুরুষোত্বম ও তাঁর পরাপ্রকৃতি বা 1409058: বস্তত এক। 
একস্বানে তিনি বলেছেন 25151570165 55515066808 85 ০৬০ । তার 
[096 1068] 0£:10116 81700850417, পুস্তকের ৭* পৃষ্ঠায় পুরুষোতমকে 
(নিশ্চল ) মহাঁকাল এবং পরাপ্রক্কতিকে (নৃত্যপরায়ণা ) কালীর সঙ্গে তুলনা 
করে বলেছেন “11581591915 15 006 501016 10010) আ1)0996 61061650993 
81:08 1) [761 200. 7)00105 010০ 0:09£0555 0 006 ০:10 200. 
৮96 0650105 0£ 00০ 08010155” এবং এ পুদ্তকের ৭৫ পৃষ্ঠায় তিনি বলেছেন £ 
91) (অর্থাৎ পরাপ্রকৃতি ) 0817165 006 0156 000:0056 110) 11101) 
8196 15 00277159101)৩0.৮ শ্রীঅরবিন্দ তীর [5০ 7000061 নামক প্রসিদ্ধ 
পুস্তিকা ৪৯ পৃষ্ঠায় বলেছেন £ “1০27106 ০৪1) ৫ 15606 01 6198/1)61 
৮৪৫ 11786 002 70090061 06০10652170 6116 90012006 50100610195. 
পুরুষোতম অন্ুমস্ত। পরাপ্রকতি কত্রী। তা বলে তার! ছুই স্বতন্ত্র.সত্বা নয়। 
পরাপ্রকৃতি পুরুষোতমেরই শক্তি) আবার 601:0915066210) 85 [005০1 
হলেন পরাপ্রকৃতি। 
শ্রীঅরবিন্দের সাধনায় পরাপ্রকৃতির গুরুত্ব 

এখানে শ্রীঅরবিন্দের সাধন-পথে পরাপ্ররুতির গুরুত্বপুর্ণ স্থান সম্বন্ধে একটু 
উল্লেখ প্রয়োজন। অপর! প্ররুতি ত্রিগুণময়ী। এই ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির 
অপর নাম মায়া । গীতার ৭ম অধ্যায়ের ১৪শ শ্লোকে এই মায়াকে বলা 
হয়েছে “ছুরত্যয়া” অর্থাৎ যাঁকে উত্তীর্ণ হওয়া শক্ত । গুণ কথার একটি অর্থ 
রজ্জু। জীব এই অপর! পরা প্রকৃতির মায়ায় রজ্জুবদ্ধ হয়ে নিজেকে দেহ প্রাণ মন 
থেকে অভিন্ন বলে ভাবতে অভ্যন্ত হয়। ফলে মুক্ত হতে হলে জীবকে 
সাধনার ছার] ব্রিগুণাতীত হতে হবে, অর্থাৎ সাংখ্যের ভাষায় নিজেকে 
“কেবল” বা দেহ, গ্রাণ, মন থেকে স্বতন্ত্র বলে জানতে হবে। এই ভাবে 
মুক্তির সাধনা হলো জ্ঞানমার্গের সাধনা । জ্ঞানমার্গ অধিকতর ক্লেশকর 
পথ; তবে গীতায় ছাদশ অধ্যায়ের ৫ম শ্পোকে স্বীকার করা হয়েছে যে জ্ঞানের 


প্রীঅরবিন্দের দর্শনে জীব ২৬১ 


পথেও মুক্তিলাভ হয় কিন্তু দেহধারী জীবের পক্ষে তা দুরূহ। শ্রীঅরবিন্দের 
মতও তা-ই। তাঁর মতে পরাপ্রকৃতি বা 101515 10৮১০:-এর নিকট 
আত্মসমর্পণ মুক্তিলাভের অপেক্ষাকৃত সহজ উপায়। তার কারণ 7015106 
11001751 পুরুষোত্ম ও জীবের মধ্যে 21601907য বা মধ্যস্থের কাজ করেন 
(77106 55120155515 ০£ ০৪৪--১৪১ পৃষ্টা! দ্রষ্টব্য )। পরাগ্রকৃতির নিকট 
আত্মসমর্পণ বলতে কী বোঝায় তা শ্রীঅরবিন্দ [39 21০00১০: নামক চটি 
পুস্তকে হন্দরভাবে বলেছেন। শ্রীঅরবিন্দের দিব্যকর্ম প্রসঙ্গে আমর] যথাস্থানে 
তাঁর আলোচনা করবে] । 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


জ্ীঅন্মবিন্দেক্প দর্শঢেন জীব 


পরাপ্রকৃতি জীবভূত হয়েছে, একথাটির শ্রীঅরবিন্দ কী ব্যাখ্যা করেছেন তা 
আমর! দেখলাম । জীব ও ব্রন্ষের সম্পর্ক কী, জীব স্বরূপত কী, জীবের পরিমাণই 
ব। কী, জীবের বন্ধন কেন, এবং বন্ধন থেকে মুক্তির উপাঁয়ই বা কী--এসব 
প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বেদান্তের মুখ্য কাজ। শ্রীঅরবিন্দ এসব প্রশ্নের কী উত্তর 
দেন তা আমাদের দেখতে হবে। 
জীব ও ত্রন্দের সম্পর্ক 

জীব ও ব্রন্মের সম্পর্ক নিয়ে বৈদাস্তিক দীর্শনিকদের মধ্যে মতভেদ্দের অস্ত 
নেই। ফলে এদেশে নান৷ বৈদাস্তিক সম্প্রদায় ও মতবার্দের উদ্ভব হয়েছে ; 
এবং সম্প্রদদায়গুলির প্রত্যেকের সাঁধন-প্রণালীও বিভিন্ন রূপ ধাঁরণ করেছে । এই 
মতবাদগুলির মধ্যে তিনটি প্রধান_-শঙ্করের অছৈতবাদ, রামানুজের বিশিষ্টা- 
দ্বৈতবাদ ও মধ্বাচার্ধের দ্বৈতবাদ | প্রশ্ন উঠবে শ্রীঅরবিন্দ এই তিন মতবাদের 
কোন্টির পক্ষপাতী? কোন বিশেষ একটি মতবাদকে আকড়ে থাকা 
শ্রীঅরবিন্দের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ; তীর দৃর্টি সমন্বয়ের দৃ্টি। তবে একথা বলা চলে 
যে তিনি দ্বৈতবাদী নন; রামাঙগুজের বিশিষ্টা্বৈতবার্দের সঙ্গে কোন কোন 
বিষয়ে তার মিল দেখা ঘায়। আর শঙ্করের অদ্বৈতবাদ তিনি পুরাপুরি গ্রহণ 
না করলেও তিনি তার নিজশ্ব মতটিকে 7২০৪] £১৫57210 বলে দাবী করেন। 
তাঁর মত বোঁঝবার জন্ত প্রথমে শঙ্কর ও রামানছজের মতের একটু আলোচন! 
প্রয়োজন । 


২৬২ শ্রীঅরবিন্দের জীবন-দর্শন 


শঙ্কর ও রামানুজের মতবাঘ 
শঙ্গরের অছৈতবার্দের সারকথ। এক কবি নিম্নের শ্লোকটিতে বলেছেন £ 
/গ্লোকার্দেণ প্রবক্ষ্যামি যদুক্ং গ্রন্থ-কোঁটিভিঃ | 
্রন্ধ সত্যং জগন্মিথ্যা জীবে! ব্রদ্ৈব নাপরঃ ॥ 
অর্থাৎ কোটি কোটি গ্রস্থে যা বল! হয় তার সার কথ অর্ধশ্লোকে বল্ছি-_ ব্রহ্ম 
সত্য, জগৎ মিথ্যা ; জীব ও পরমাত্মা একই, দুই নয়। অর্থার্ঘ শঙ্করের মতে 
“একমেবাছিতীয়ং, ব্রদ্ষই একমাত্র সত্য পদার্থ; জগৎ মিথ্যা; জীব ব্রহ্মই, 
তাই ব্রহ্ম ও জীবের ভেদজ্ঞান মিথ্যা । অপরদিকে রামানুজের মতে সত্য পদার্থ 
তিনটি £ ঈশ্বর, জীব (বা চিৎ) ও জগৎ (বা অচিৎ)। চিৎ কথার অর্থ 
00৪6 13101 761:06155 অর্থাৎ বিষয়ী কা আত্মা) আর অচিৎ যা ?$ 
0০:০91৮60, অর্থাৎ বিষয় ব|। জড় । এই ত্রিবিধ পদার্থের মধ্যে ভেদ থাকলেও 
বস্তত তারা এক। ধেমন একটি দাড়িম্বের মধ্যে অনেক দানা থাকলেও 
দাড়িস্বকে একটি ফলই বলতে হয়-_বহু দাঁন। থাকার জন্ত ফলের একত্বের হানি 
হয় না। রামরুষচ পরমূৃহংসূদেব্ও জীব ও ব্রহ্মের সম্পূরক বোঝাতে বেল ফলের 
উপমা দ্বিতেন এবং রলতেন বেলের আমূল জিনিস তাঁর শী? কিন্তু শীস, 
বীঠি_ ও খোল! তিন্‌ নিয়েই বেল। মোট কথা রামান্গুজের মতে জীব ও ব্রহ্ম 
মূলত এক হলেও মধ্যে ভেদও সত্য) 
ভেদ অভেদ, ভেদাভেদ ও অচিন্ত্য ভেঙাভেদ 
জীব ও পরমাত্মার সম্পর্ক প্রসঙ্গে আমাদের দেশে ভেদ ও অভে্দ এবং 

ভেদাভেদ কথ। নিয়ে অনেক আঁলোঁচনা হয়েছে । দর্শন-শাস্ত্রে তিন প্রকারের 
ভেদ স্বীকার করা হয়ে থাকে-_বিজাতীয্ন ভেদ, শ্বজাতীয় ভেদ আর স্বগত 

ভেদ্দ। ছুই বিভিন্ন জাতীয় পদার্থের মধ্যে যে ভেদ তা বিজাতীয় ভেদ; 
যথা অচেতন প্রস্তরার্দি আর চেতন জীবের মধ্যে ভেদ তা বিজাতীয় ভেদের 
দৃষ্টান্ত । এক জাতীয় দুই বিভিন্ন পদার্থের মধ্যে যে ভেদ তা স্বজাতীয় ভেদ। 
যেমন দ্বৈতবাদী বৈদাস্তিক বলেন পরমাত্মা ও নী উভয়েই চেতন-ন্বরূপ, 
তবে পরমাত্মা বিভূ সর্বশক্তিমান, জীবাত্মা অন, সু ট) তাই স্বজাতীয় হওয়া 
সত্বেও তাদের মধ্যে ভেদ বিদ্যমান ; এবং এই ভেদ স্বজাতীয় ভেদের দৃষ্টান্ত । 
ভীব ও ব্রন্ষের ভেদে সত্য ও চিরস্থায়ী-কতরদ্ স্বাধীন, জীব পরাধীন) আর এক 
প্রকারের ভেদ দুই ঘনিষ্ট জিনিসের মধ্যে ভেদের দৃষ্াত্ত--যেমন গাছ ও তার 
ডালের মধ্যে যে ভেদ ) কিংবা অগ্নি ও ম্ফুলিঙ্গের মধ্যে যে ভেদ, এবং সমূদ্র ও 
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তার তরঙ্গের মধ্যে ষে ভেদ তা হলো! স্বগত ভেঙ্দের দৃষ্টান্ত । রামানুজ জীব 
ও ব্রন্মের মধ্যে অভেদ স্বীকার করেও দুয়ের মধ্যে ত্বগত ভেদ স্বীকার করেন 
এবং এই অভেদ ভেঙ্দের বিরোধী নয়। জীব ও ব্রন্মের মধ্যে একটু ভেদ স্বীকার 
না করলে দুয়ের সম্পর্কের মধ্যে ভক্তি ও উপামনার স্থান থাকবে না। রামাহুজ 
ভক্তিপন্থী। একে স্বগত ভেদের দৃষ্টাস্ত বল! যায়। 

অচিস্ত্য ভেদাভেদ কথাটি গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের কথা । গৌড়ীয় বৈষফবগণ 
দ্বৈতবাদী মধ্বাচর্ধের অনুবতী ও ভক্তিবাদী; কিন্তু দার্শনিক মতে তারা 
পুরাপুরি ছৈতবাদী যে নন তার প্রাণ ভেদাভেদ কথাটি । ভেদ স্বীকার করেও 
তারা জীব ও ব্রন্মের মধ্যে, অভেদ বিশ্বাসী ; এবং কথাটা বোঁঝা শক্ত, তাই 
“অচিস্ত্য” বিশেষণের প্রয়োগ । ভক্তিপথেও ষে জীব-্রদ্ধে এক্য বা অভেদ 
সভব তার প্রমাণ চৈতন্তচরিতামৃতের রায় রামানন্দ ও শ্রীচৈতন্তের মধ্যে সাধ্যবস্ব- 
নির্ণয় প্রসঙ্গে বিখ্যাত কথোপকথন । পর পর ক্রমৌচ্চ সাঁধন পথের কথা বলার 
গর রায় রামানন্দ মধুর ভাবে অর্থাৎ কাস্ত ভাবে উপাসনাকে শ্রেষ্ঠতম উপাসন। 
বলেন। ঠচতন্যর্দেব তা স্বীকার করেন এবং রায় রামানন্দকে জিজ্ঞাসা করেন 
তার পরেও অর্থাৎ তার অপেক্ষাঁও শ্রেষ্ঠতর কিছু আছে নাকি । রায় রামানন্দ 
বলেন, মধুর ভাঁবের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কিছু আছে কিনা! এ প্রশ্ন করে এমন*মাহ্ 
ছুলভ। এই কথা বলে চৈতন্য-দেবকে রায় রামানন্দ স্বরচিত একটি গান গেয়ে 
শোঁনান। সে গানে এবাক্যটি আছেঃ “না সো রমন, না হাম রমণী”। 
অর্থাৎ ভক্তি পরিপক্ক হলে এমন এক অবস্থা হয় যে তাঁতে উপাস্য ও উপাসকের 
মধ্যে কোন ভেদ থাকে ন|। 
শঙ্কর ও রামান্ুজের সাধন-প্রণালী 

।অদ্বৈতবাদী শঙ্কর ও রামানুজ প্রভৃতি দ্বৈতবাদীদের সাধন-প্রণালী সম্বদ্ে 
সংক্ষেপে কিছু বল দরকার । অদ্বৈতবাদীর কামনা ব্রহ্ম ও আত্মার এক্যান্ততি 
লাভ। এই অনুভূতি লাভের উপায় হলো শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন বা ধ্যান। 
অদ্বৈতবাদীর ব্রদ্গ নিগুণ ; জীবে ও ব্রন্মে ভেদজ্ঞান অদ্বৈতবার্দীর মতে অজ্ঞান । 
তাই জীব ও ব্রন্মের এক্য-স্চক “তবমপি” “সোহহং, প্রভৃতি মন্ত্র শোনা, তাদের 
অর্থ চিস্তা করা এবং মন্ত্রগুলির সাহায্যে ধ্যান করা_এই হলে! অদ্বৈতবাদীর 
সাধনা । রামান্ুজের মতে ব্রহ্ম সগুণ, সকল কল্যাণ-গুণের আকর, বিশেষ 
ভাবে দয়া ও. প্রেমের আধার । জীব ও ঈশ্বরে এঁক্য থাকলেও ছুয়ের মধ্যে 
ভেঘদেরও স্থান আছে । তাই জীব ও ব্রন্মের মধ্যে সম্পর্ক উপাসক ও উপাস্যের | 
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কিন্ত অছৈতবার্দের মতে জীব ও ব্রঙ্গে কোন ভের্দ নেই, তাই অদ্বৈতবাদে 
উপাসনার স্থান নেই। অছৈতবাদী ভক্তি করবে কাকে? কথিত আছে 
নিশ্চলদাস নামক এক অদ্বৈতবাদীর জীবনে এই সমন্তাই একদিন দেগ। 
দিয়েছিল। নিশ্চলদাস “বিচার সাগর” নামে একখানা অদ্বৈতবাঁদ-বিষয়ক গ্রস্থ 
রচনা করেন। রচনাশেষে মঙ্গলাচরণে ইষ্ট প্রণাঁমস্মরণের সময় নিশ্চলদাস 
পড়লেন মহা সমস্যায় । তিনি ভেবে দেখলেন £ সোহহং অর্থাৎ আমিই তিনি। 
্রন্ধা, বিষু, হর, সুর্য, চন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি দেবতা যে সমুত্রের লহরী মাত্র, আমি 
যখন স্বয়ং সেই সমুদ্র তখন “কা কুরুরু প্রণাম ?” এই সব কথ ভেবে নিশ্চল- 
দাসের নাকি আর ইট্টপ্রণাম কর! হলো না| বিশিষ্টাছৈতবাদী রামানজ আঁর 
দ্বৈতবাদীর্দের সাধনায় ভক্তির স্থানই মুখ্য ; আর অদ্বৈতবাদীর সাধনা জ্ঞানের 
সাধনা) 
ভ্ীঅরবিন্দের মতে জীব ও ব্রন্গের সম্পর্ক 

জীব ও. ্রন্ষের সম্পর্ক সম্বন্ধে শ্রীমরবিন্দের মত কী দেখা যাঁক। তিনি 
বলেন (০8181002 19 (016 08 15 [19135+-অর্থ, | তিনি জীব ও ব্রদ্ধের 
এঁক্য স্বীকার করেন এবং বলেন ব্রন্মই বিভিন্ন জীব রূপে ও সর্বভূত রূপে 
অভিথ্যক্ত হন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে বল! হয়েছে ব্র্ধ “রূপং রূপং প্রতিরূপে 
বভৃব”। শ্রীঅরবিন্দও তা-ই বলেন। তবে শ্রীঅরবিন্দ জীব ও ব্রন্মের মধ্যে এক 
জায়গায় ভেদ অস্বীকার করেন না। এ সম্বন্ধে তার কথ! £ “5158 15 006 
€ 10 73121200817) 10 255606181 061706 200 09612601:6 1) 
25956180181 08.0016) 000 15 01612170617 50111-6017705 200 01021০21016 
7 80615105৮ (17061461011) 0,506). শ্রীঅরবিন্দের উপরোক্ত 
কথাটির মর্ম একটু তলিয়ে দেখা দরকার । ' তিনি বলেন সত্তার দিক থেকে 
জীব ও বর্ম এক; অর্থাৎ স্বরূপত ছুয়ের মধ্যে অভেদ; কিন্তু কর্মের 
দিক থেকে ছুয়ের মধ্যে ভেদ। প্রত্যেক জীব পরমাআ্ীর এক-একটি 
খ্বতন্ত্র কর্মকেন্দ্র। শ্বততন্ত্র এজন্য যে প্রত্যেক জীবেরই স্বাতন্ত্য-বোধ ও 
অহংবুদ্ধি রয়েছে) এবং শ্রীঅরবিন্দ বলেন এই স্বাতন্্-বোধের ও অহংবুদ্ধির 
একটা 056109010 10906551 অর্থাৎ ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা আছে; 
শ্রীঅরবিন্দের কথা £ “& 2281 10006 260 0: 05512 ০০৪1৭ ৮৩ ৪ 
(৪08510 ( তামসিক ) 2009099000৮, (11805 020 ০৫৩১ 9.7 )-- 
অহংবুদ্ধি না থাকলে মানুষ প্রকৃতির হাতে তামসিক ক্রীড়া-পুতুল হতো ৭ 
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অর্থাৎ এই শ্বাতন্ত্-বৌধ ও অংহ্বুদ্ধি আছে বলেই জগৎ-লীলা সম্ভব হয়। স্মরণ 
রাখতে হবে শ্রীঅরবিন্দ লীলাবাদী ; এবং তার মতে জগৎ আনন্দময়ের লীল]। 
এজন্যই “0 00০” হয়েছেন “756 121. শ্রীঅরবিন্দের কথা £ «এই বিচিত্র 
লীলাময় জগৎ জীবের আনন্দ উৎপাদনের জন্য হ্ষ্ট। ইহ] ভগবানের উদ্দেশ 
নহে যে এই আনন্দময় ক্রীড়া সাঙ্গ হউক।” (ধর্ম ও জাতীয়তা, ১৯ পষ্ঠ। ) 
( স্বরূপত এক হলেও জীব ও ব্রদ্মের কর্ম যে বিভিন্ন প্রীঅরবিন্দ এ কথার 
সমর্থন পেয়েছেন মণ্ডুক ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ছুটি শ্লোকে। উভয় 
উপনিষদেই শ্লোক ছুটি অভিন্ন। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর চ55855 0016 319 
গ্রন্থে ( ৭১ পৃষ্ঠায় ) ক্লোক ছুটির ব্যাখ্য। করে দেখিয়েছেন যে জীব ও ত্রদ্ষের 
স্বব্ূপত এঁক্য যেমন সত্য তেমনি তাদের কর্মও ব্বতগ্ত্র। উপনিষদ-ছয়ের 
শ্লোক ছুটি এই :__ 
দ্বা স্থপর্ণা সফুজা সখায়। 
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। 
তয়োরন্ঃ পিগ্পলং স্থাদ্বত্য 
নশ্বনন্তে। অভিচাকশীতি ॥ 
সমানে বৃক্ষে পুরুষে! নিমগ্লোস্থ 
নীশয়! শোচতি মুহমানঃ। 
জুষ্টং যদ পশ্যত্যন্তমীশম্‌ 
অলৎ মহিমানমিতি বীতশোকঃ ॥ 
প্রীঅরবিন্দ শ্লোক ছুটির এই ব্যাখ্যা করেছেন ; [8616 ৪16 ছো০ (1:05 00 
0002 06৪ ( দেহ-বুক্ষ )১ 266158115 50150 ০010081)101)5 7 0076 ০ 
06] 6205 006 20165 016 006 0০০--006 00105178, 11 080016 
(অর্থাৎ জীব ) 25195175 006 508100997 (1)6 0010612৪105 100 006 
57201351019 £6110জ.১ ( এখানে জীব ও ব্রদ্মের কাজ যে ভিন্ন তা দেখানো! 
হলো। ) 
£ড/1)6) 0১০ 25 (জীব ) 965 6১০ 56000 ৪150 10075 10118 
8]] 15 1715 £6800695, 01361 116 15 0611%8160. 2070 5010. দ্বিতীয় 
শ্লোকের শেষ চরণটির ব্যাখ্য। এইভাবেও কর! হয় £--“জীব যখন ঈশ্বরকে এবং 
তাহার এই রূপ-মহিমাকে আপনা। হইতে অভিন্নক্ূপে দর্শন করে তখন জীব 
বীতশোক হয়।" (উপনিষদ গ্রস্থাবলী, গীরানন্দ )। অর্থাৎ উপরোক্ত 
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গ্সোক দুটিতে কর্মের দিক থেকে জীব-্রন্ষের ভেদ যেমন দেখা গেল তেষনি 
আবার দুয়ের মধ্যে স্বরূপগত অভেদও দেখ। গেল । 

উপরের গ্লোক ছুটির উপর স্বামী বিবেকানন্দ যে মন্তব্য করেছেন তার 
উল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তিনি বলেন শ্লোক ছুটির আরম্ভ হয়েছে 
ছৈতবাদে, কিন্ত পরিসমাপ্তি অছৈতবাে । প্রথমে জীব ও ব্রহ্মকে ছুই চিরসহচর 
সখা বল। হয়েছে, কিন্তু শেষে জীব ও ব্রন্মের এক্য দেখানো হয়েছে। 
অছৈতবাদী জীব ও ব্রন্মের মধ্যে কোন ভেদ স্বীকার করেন না। কিন্ত রামকৃষঃ 
পরমহংসদেব ও শ্রীঅরবিন্দ লীলাবাদী; তারা জীব ও ব্রদ্ষের মধ্যে 
উপাশ্য সম্পর্ক রাখার পক্ষপাতী । তীার৷ দুয়ের মধ্যে একদিকে ভেদের 
অবিরোধী অভেদ, অপরদিকে অভেদের অবিরোধী ভেদ দুইই স্বীকার করেন। 
রবীন্দ্রনাথের শ্্লীতাঞ্জলি থেকে উদ্ধৃত নিম্নের একটি গানের চরণেও আমর। এ 
মতেরই সমর্থন পাই। গানের চরণটি এই ঃ 

(“তোমায় আমার প্রভু করে রাখি, 
আমার আমি মেইটুকু থাক বাকি।) 
বস্তত অনেক ভারতীয় মনীষীর মতে উপাঁসনার আরম্ভ দ্বৈতবাঁদে কিন্ত সাধনার 
শেঘ প্রান্তে দবৈত-অদ্বৈতের চির মিলন। ভক্ত কবিরের একটি দেহ : 
(কবির তু তু করতে তু ভুয়া, তুঝমে রহে সমায়। 
তোম্হিমাহি মিল রহা, আর মন অন ন যায় ॥ 

অর্থাৎ কবির তুমি তুমি করতে তুমি হয়ে গেল, তোমাতেই মগ্ন হয়ে রইলো £ 
তোমাতে আমাতে মিলিয়ে গেল ; এখন মন আর অন্যদিকে যায় না) প্ররুত 
কথা এই ষে উপনিষদে একদিকে যেমন “তব্মসি শ্বেতকেতো” প্রভৃতি 
অদবৈতবাদস্থচক বাক্য আছে, তেমনি অপরদিকে আবার ছেতৃধাদ্ের, সমর্থক 
বাক্যের অভাব নাই। শ্রাঅরবিন্দের সমন্বয়-দৃষ্টিতে অদ্বৈতবাঁদ, বিশিষ্টাছৈতবাঁদ 
ও দ্বৈতবাদ্দের মূলত কোন বিরোধ নেই। প্রত্যেকটিই সত্য; কিন্ত 
কোঁনটিতেই এককভাবে সত্য সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয়নি। আমরা তাঁর "6 
[06৪1 ০£ 076 151:0850617 পুস্তিকাঁর ৬৮ পৃষ্ঠায় পাই £ 

“4805219) 15152081629 [08168 2০ 1061615 5211015 
আ৪৪ 01190916106 26 00৩ 15126010135 0৫ 006 005 00 0006 0020? 
2190 10106 0£ 01021001085 002 11810 00 00080001156 0176 1798006 


ড০721769. 2058169. 15 00০১ 7208352 01) 18225 216 0015 
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10812165508 0013 0£ 0106 0196 5 ড15150505%2108 15 606 056810056 0১6 
1৬217)5 216 66608] €0 009) 015]5 00০ 216 50206010063 1081916230 
(হ্ষটিতে ) প্রাণ 50106610965 75010-1702101665 ( প্রলয়ে ). 1)৬/8109 15 
0:0০, 06০80156 2101)0086 000 0106 13012 0£ 515৬ 01১6 076 2170 
6176 11005 216 66210008115 210. 63561018115 006 52106, 56৮ 0010 
810001361 0176 10081166508001) 15 01921618000 0106 [10611166006 11 
1১10) 20 100210165505. ( অনাবশ্ক বোধে এই উদ্ধৃতিটিতে মূলের কয়েকটি 
কথা বাদ দেওয়৷ হয়েছে। ) 
জীব স্বরূপত কী ৃ 

জীবের পরিচয় সংক্ষেপে এই 2 018 15 ৪ 51110 61099016010 0005, 
1166 2120 10190. দেহ, প্রাণ, মন জীবের উপাধি । উপাধি বলতে কী 
বোঝায়? উপাধি কথাটির ধাঁতুগত অর্থ এই £ উপ-সমীপবতিনি, আদধাঁতি 
ত্বীয় ধর্ম, | 17176 50 1067 ডা1)101) 17081065002 05508] 018050 
০৮০1 11901. 21005 ৮5 100810788 00 16 10 ০02 1০01)659 15 ৪. 
00৪৫1. দেহ, প্রাণ, মন, আত্মার এই উপাধিগুলি আত্মাকে তাঁদের রঙে 
রাঁঙিয়ে দেয়, তাদের ধর্ম সুখ দুঃখাদি আত্মায় সঞ্চারিত করে; তাই জীব 
নিজেকে তুলক্রমে দেহ, প্রাণ, মন থেকে অভিন্ন মনে করে, গীতার মতে জীব 
পুরুষোত্বমের সনাতন অংশ। শ্রীঅরবিন্দও তাই বলেন। জীবাত্মা 
পুরুষোত্তমের অংশ বলতে কী বোঝায়? এবং সনাতন এই বিশেষণটিরই বা 
অর্থকী? জড় জগতে একটি ভৌতিক পদার্থকে খণ্ড খণ্ড কর! যায় এবং এ 
খগ্ুগুলিকে যুক্ত করে অথগ্ড পদীর্ঘটিকে পাঁওয়। যেতে পারে; কিন্তু প্রত্যেকটি 
খণ্ডে পুর্ণ পদার্থ টিকে পাওয়া যায় না। ভৌতিক পূর্ণ পদার্থ ও তার অংশগুলির 
মধ্যে যে সম্পর্ক পুরুষোতম ও তার অংশ জীবের মধ্যে সে সম্পর্ক নয়। কোন 
একটি জীবের মধ্যে পুরুষোত্তম আংশিকভাবে আছেন, পুর্ণভাঁবে নয়, একথা ঠিক 
নয়। প্রত্যেক জীবে, স্থষ্টির সর্বভূতে, পুরুষোত্তম পুর্ণভাবে বিরাজমান । 
শ্রীঅরবিন্দের কথা ৭ 0৫ 81001311121. 11) 00০ 30191 3530617)? 
পুরুষোত্তমের প্রকাশ একই রকমের- ক্ষুদ্র উইটিপিতে আর অতি বৃহৎ সৌর- 
জগতে পুরুষোত্মের প্রকাশের পার্থক্য নেই। তাই সত্যদৃষ্টিতে পরিচয় পাওয়া 
সম্ভব। একগাছি তৃণে একটি বালুকাময় অনস্ত পূর্ণ-মাত্রায় বিদ্যমান। তাই 
কবি টেনিসন [10561 1 06 ০18171)164 %/৪1|-কে সম্বোধন করে 


২৬৮ শ্রীঅরবিন্দের জীবন-দর্শন 


বলেছিলেন, “তোমীকে বুঝলে বিশ্বরহস্য বোঝা যেতো1।” জীব পুরুষোত্বমের 
অংশ কথাটির অর্থ এই যে সর্বভূতে পুরুষোত্তম পুর্ণভাবে বিদ্যমান । 
জীবের পরিণাম কী 

জীব পুরুষোত্তমের অংশ একথাঁটির দ্বার] কী বুঝতে হবে দেখা গেল। জীব 
পুরুষোত্তমের সনাতন অংশ-_এখাঁনে সনাতন কথাটির অর্থ কী? অর্থাৎ জীবের 
পরিণাম কী? গীতায় জীবকে অজ, নিত্য, শাশ্বত বল] হয়েছে । অর্থাৎ 
জীবের জন্ম নেই, মৃত্যু নেই । প্রশ্ন হলো! পুর্ণজ্ঞানের অবস্থায় জীবের পরিণাম 
কী হয়? এই প্রশ্ত্রের উত্তরে এক দল বলেন পুর্ণজাঁন লাভ হলে জীব ব্রহ্গে 
লীন হয়। দৃষ্টান্ত যেমন নদী। যাত্রা-শেষে নদী যখন সমুদ্রে পৌছায় তখন 
নদী সমুদ্রে মিশে যাঁয় ; তার ন্বতত্্ব নাম আর রূপ থাকে না; সমূদ্ধে নদীর লয় 
হয়। জীবের পরিণাম সম্বদ্ধে শ্রীঅরবিন্দ কী বলেন? তিনি বলেন(গীতাতে 
কোথায়ও জীবের লয় হয়, একথা বল! হয়নি। তাঁর মতে পুর্ণজ্ঞানের অবস্থায়ও 
জীবতত্বের অবসান হয় না । অবসান হয় জীবের অহংবুদ্ধির, যাঁর জন্যে জীব 
নিজেকে পুরুষোত্তম থেকে এবং অপর সব জীব থেকে স্বতন্ত্র মনে করে। জীব 
তখনও পুরুষোত্তমের সংগে নিজের এঁক্য অনুভব করে ; এই অবস্থায় পুরুষোত্তমের 
প্রদ্তি ভক্তিও সম্ভব হয়। এই অবস্থাকেই শ্রীঅরবিন্দ তীর 55955 ০0 16 
02 গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ৪০০ ) 7২62] £0৭%/8168 বলেন । তার মতে.অদ্বৈতবাদের 
এই ব্যাখ্যা শঙ্করের ব্যাখ্যার সংগে না মিল্লেও অধিকাংশ উপনিষদ অনুযায়ী । 
শহ্করের ব্যাখ্যাই অদ্বৈতবাদের একমাত্র ব্যাখ্যা মনে করা শ্রীঅরবিন্দের মতে 
ভুল। এ প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের অপর একটি কথাঁও উল্লেখযোগ্য । তিনি বলেন £ 
“71020 15 09551016 2 1655115610 85 ৮/6]1 25 27 11101101715 
/১0.৮8108.17106 01211950905 01101061166 10151700613 ৪001) ৪ 
৫০811500 /১0৬819.111)6 0110 15 8:10791016650261010 0: 006 1২০৪] 
200 000:616016 10591615168] (5101 48010101000 0017 171005616 220 
07 076 21006, 0. 159) অর্থাৎ শ্রীঅরবিন্দের মতে জগৎ মিথ্যা নয়, এবং 
জীব পরিণামে স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে সমুদ্রে নদীর ন্যায় ব্রদ্ধে মিশে যাঁয় না। 

তবে একথাও ঠিক যে শ্রীঅরবিন্দ স্বীকার করেন পুর্ণজ্ঞানের অবস্থায় জীব 
গরমাত্মায় লীন হউক অনেক সাধকের তা-ই কাম্য--অদ্বৈতবার্দের এই ব্যাখ্যাও 
গ্রাহ্থ। এই প্রসঙ্গে গ্রীঅরবিন্দের আর একটি কথাঁও স্মরণীয় ঃ “লয়রূপ মুক্তি 
দেহপাঁতে লাভ কর] যায়। ( এ হলো বিদেহ মুক্তি ) জীবনুক্ত অবস্থা দেহেই 
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অনুভূত হয় ।".*সেই অবস্থায় ( পুর্ণজ্ঞানী ) আপনাকে প্ররুতিবিশিষ্ট ( অর্থাৎ 
দেহ-গ্রাণ-মন-বিশিষ্ট ) ভগবদংশ বুঝিয়া লীলার কার্ধ ( গীতায় যাকে বলা হয়েছে 
লোক-সংগ্রহ ) সম্পন্ন করেন।” (ধর্ম ও জাতীয়তা, ৩১ পৃষ্ঠা)। 

জীবের বন্ধন কেন 

% 

| অদ্বৈতবাদের মতে জীব তো “ব্রদ্মৈব নাপরং» $ গীতায়ও বল হয়েছে জীব 
৯ সনাতন অংশ) শ্রীঅরবিন্দের কথা 1158. 15 ৪. 08109] 
[0917162508.0101) 0 600051)0162109 (55855 01 1106 0158১ 0. 71) । 
বেদান্ত স্বীকার করে জীব স্বরূপত ব্রদ্দেরই মতন “নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত”। তবে 
জীব কেন নিজেকে মুক্ত বলে না জেনে বদ্ধ মনে করে ছুঃখ পায়? এ প্রশ্ের 
উত্তর কী? আমর! প্রথমে অদ্বৈতবাদী এ প্রশ্নের ক উত্তর দেন দেখবে । পরে 
শ্রীঅরবিন্দ এ প্রশ্নের যে উত্তর দিয়েছেন তার আলোচন। করবো । 

. অদ্বৈতবাদী বলেন জীব বস্তত বদ্ধ নয়। অদ্বৈতবাদের মতে মুক্তি জীবের 
“সাধ্য” বস্ত নয়; অর্থাৎ মুক্তি এমন কোন জিনিস নয় যা! জীবের থাকে না৷ কিন্ত 
জীবকে অর্জন করতে হয়। মুক্তি জীবের “দিদ্ধ” বস্ত, অর্থাৎ জীব নিত্য মুক্ত। 
তবে ঘে জীব নিজেকে বদ্ধ মনে করে দুঃখ পাঁয় তার কারণ অজ্ঞান। এই অজ্ঞান 
দূর হলেই জীবের আর কোন বন্ধন থাকে না। অদ্বৈতবাদ উপমার দারা 
একথাটা বোঝাতে চেষ্টা করে। এক ব্যক্তির কণ্ঠের হার তার কণ্ঠেই রয়েছে 
কিন্তু তার এ ভ্রম জন্মেছে যে তার হার হারিয়ে গেছে। তখন তার ছুঃখের 
অন্ত থাকে না। এবং সে চারিদিকে হারের খেঁজে ছুটাছুটি করতে থাকে । তখন 
যদি কেহ দেখিয়ে দেয় তার হাঁর তাঁর কণ্ঠেই রয়েছে তবে তাঁর ভ্রম দূর হয় এবং 
তাঁর দুঃখের অবসান হয়। জীব যে আত্মবিস্থৃত, সে যে নিজের পরিচয় জানে 
না, একথাটা বোঝবার জন্তে অদ্বৈতবাদী আর একটি উপম দিয়ে থাকেন। এক 
দিংহশিশু দ্ৈবন্রমে এক হরিণের দলভুক্ত হয়ে পড়েছিল, এবং হরিণের ন্যায় 
আচরণে অভ্যন্ত হয়েছিল। বিপদের আশঙ্ক। দেখ! দিলে অন্যান্য হরিণের ন্যায় 
সেও প্রাণভয়ে পাল'তো। । একদিন জলাশয়ে নিজের প্রতিবি্ধ দেখে সে বুঝলো 
সে দুর্বল হরিণ নয়, সে সিংহ ) এবং নিজের পরিচয় পেয়ে মে সিংহের স্বভাবও 
লাভ করলো। মোটকথা অদ্বৈতবাদীর মতে অজ্ঞানের অবসান হলে বন্ধনেরও 
অবসান হয়; অজ্ঞানই বন্ধনের মূল) 
ভ্রীঅরবিন্দের মতে জীবের বন্ধনের কারণ 

জীবের বন্ধনের কারণ বর্ণনায় শ্রীঅববিন্দ তার 717 চ:55855 ০0 [1১6 
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15 গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ৭৩) ঘা বলেছেন তা এই ₹ 1১6 0155 065057705 17700 
00০ 10৬61 01815110 2150 01010105 10616 9০০00 05 28০0100, এখানে 
জীবের বন্ধনের কারণ ছুটি বলা হলো-_ প্রথমত জীব অপর প্রকৃতিতে নেমে 
আসে। নেমে আসার অর্থ প্রকৃতি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হওয়া সত্বেও জীব 
নিজেকে অপর৷ প্রকৃতির সংগে-_দেহ, প্রাণ, মনের সংগে অভিন্ন মনে করে। 
অপর! প্ররুতি শ্রীঅরবিন্দের মতে হলো 70:91010 0£ 9০95, 1165 220 
12100 (ম্হংবুদ্ধির বশে বশে জীব নিজেকে দেহ প্রাণ মন বলে ভাবতে অভ্যন্ত 
হুয়। এই হলো! বন্ধনের প্রথম কারণ। দ্বিতীয়ত জীব অকর্ত ; প্ররুতিই কর্ম 
করে ; তাই কর্মের দায় জীবের'নয়। কিন্তু জীব, গীতার ভাষায়, “অহংকার- 
বিমুঢাত্মা” হয়ে নিজেকে কর্মের জন্য দায়ী মনে করে ? ফলে সে সথখ-ছুঃখ ভোগ 
করে। সাংখ্যদর্শনে বলা হয় "জীব অকর্তা কিন্তু ভোক্তা”। গীতার ব্যাখ্যা ও 
শ্রীঅরবিন্দের এই ব্যাখ্যা সাংখ্যদর্শনের অনুযায়ী । তাহলে দেখা গেল জীবের 
বন্ধন কেন, এ প্রশ্নের উত্তরে অদ্বৈতবাদী বলেন জীব নিজেকে জানে না; আর 
শ্রীঅরবিন্দ বলেন জীব নিজেকে ভুলক্রমে অপরা! প্রকৃতির সঙ্গে অভিন্ন মনে করে 
বদ্ধহয়। এ-ও অবস্ঠ অজ্ঞান 1) 
জীবের পাশ 
আমাদের দেশে ছুটি কথা স্ুপ্রচলিত-_“ঘত্র জীব তত্র শিব” আর “পাশবদ্ধ 
জীব, পাঁশমুক্ত শিব।” প্রথম কথাটির অর্থ শ্রীঅরবিন্দের জীব আর ব্রহ্ম ০75 
10. €5961)619] 1১611) অর্থাৎ ম্বরূপত অভিন্ন। দ্বিতীয় কথাটির অর্থ জীব 
কতকগুলি “পাশ দ্বার বদ্ধ হয়ে রয়েছে, এবং এই পাশ থেকে মুক্ত হলেই জীব 
শিব হয় ; অর্থাৎ ব্রন্মের সংগে নিজের এক্য অনুভব করে । এই পাশগুলি কী? 
বেদান্তে ও তত্রাদি শাস্ত্রে জীবের এই পাঁশগুলির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে ; 
শ্রীঅরবিন্দও তার 9515076515 01 ০৫5 গ্রন্থে, 0176 14165 101%199 পুস্তকে 
এবং চিঠিপত্রে বেদান্ত প্রভৃতি শান্তর অনুসরণ করে পাশগুলির ব্যাখ্যা করেছেন। 
বেদাস্তের পরিভাষায় এই পাঁশগুলির এক্‌ নাম কেশ । শ্রীঅরবিন্দ কোশ কথার 
প্রতিশব্ধ হিসাবে 51)8203 কথাটি ব্যবহার করেছেন। তিনি তার 9510)6515 
০: ০8৪ পুস্তকে (৫১৮ পৃষ্ঠায়) বলেছেন উপনিষদে যাকে কোশ বলা হয়েছে 
তাকেই আবার তন্ত্র ও যোগ শাস্ত্রে বিভিন্ন প্রকারের দেহ-_স্থুল, সুক্ষ ও কারণ 
রহ রূপে বর্ণনা করা হয়েছে । কোশগুলির সংখ্যা পাচ। এই পঞ্চ কোশ এবং 
স্থল, সুস্য ও কারণ দেহের কথা শ্রীঅরবিন্দের 952056915 0£ 5০8৪. ও 7706 
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৮6 10151)6 গ্রস্থ এবং তার পত্র থেকে বোঝবার চেষ্টা কর। যাক । প্রথম 
কোশ কথাটির প্রচলিত অর্থ কী দেখা দরকার । 

কোশ কথার্টির একটি অর্থ তলোয়ারের খাঁপ $ অপর অর্থ প্রজাপতির গুটি । 
মাতার প্রসঙ্গে কোশ ব কথাটির ব্যবহার তাহলে কী অর্থে? তলোয়ারের খাপ 
যমন তলোয়ারকে লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখে, প্রজাপতি যেমন নিজের 
চারিদিকে গুটি রচনা করে তাঁর মধ্যে নিজেকে আড়াল করে রাখে, তেমনি 
দেহপ্রাণ মনের সংগে নিজেকে অভিন্ন মনে করে জীব যেন নিজের জন্তে আবরণ 
রচনা করে 7 ফলে জীব নিজের প্রকৃত শ্বরূপের পরিচয় তুলে যায়। সেষেদেহ 
প্রাণ মন থেকে স্বতন্ত্র এ সত্য তাকে সাধন! দ্বার! উপলব্ধি করতে হয়। অর্থাৎ 
কোশগুলির দ্বারা জীব পাশবদ্ধ হয়ে রয়েছে এবং সাধন! আর “কোশ-ভেদ? 
একার্থক। 

কোশগুলি কী তা বুঝতে হুলে আমাদের আবার তৈদ্বিরীয় উপনিষদের 
ভূপ্তর কাহিনী ম্মরণ করতে হবে। ভূগ্ু প্রথমে উপলাঞ্ধ করেছিলেন "অন্নম্‌ 
বক্ষেত্তি” কিন্তু এই উপলব্ধি তাঁকে শাস্তি দিতে পারল না) এবং পরপর পপ্রাণে! 
বক্ষে তি” “মনো! ব্রক্ষেতি” “বিজ্ঞানম্‌ ব্রক্ষেতি” এই সব স্তর অতিক্রম করে 
শেষে ভূগুর এ উপলব্ধি হলো! যে “আনন্দম্‌ ব্রক্ষেতি” তখন তার ব্রন্ধান্বেষণ শেষ 
ছলো। শ্রীঅরবিন্দের কথ। £ 116 01050 ৬০৭৪1)010 1070571206৩ (5119 
15 01 9176 0257:225 01 001 02106, 010০ 17096610101) 032 ৮1081) 006 
01721) 0) 1021১ 0196 50102002101 9680180 (1006 [1661015115১ 
9. 238). এই অনুমুয শ্অরবিন্দের ভাষায় ( 80955 70080651181 ১০ ), 
প্রাণময় ব! (796:505 0০05), মনোময় (061)02] 0005), বিজ্ঞানময় (14581) 
ও আনন্দময় (5০11005] ০: ১৫৪৪০) এই পাঁচটি হলে! আত্মার পঞ্চকোশ। 
3105 বা. আত্মা থাকেন এই পাঁচটির ভিতরে অর্থাৎ আড়ালে । 3০1:0-কে 
জানতে হলে, শ্রীঅরবিন্দ বলেন, 41625 00510156 0386 আআ. 1086 6০ 4৫ 
19106, 106131700১৩ ৮61]. (00706 8/00169 ০£11015 ভ/ ০:10, 0. 38) 


সুল, সৃক্সম ও কারণ দেহ 

পঞ্চ কোশ ও স্থুল, স্ক্দ্ ও কারণ দেহ ভিন্ন জিনিস নয়। শ্রীঅরবিন্দ বলেন 
কোশগুলি দেহগুলির উপাদান । যথা, অন্নময় ও প্রাণময় কোশ নিয়ে আমাদের 
স্থল দেহ বা £:055 178661191 ০০৫5 গঠিত ১ কুক্দেহ বা 500015 105 
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হলে! মনোময় কোশ | (595 8570)6515 ০৫ ০৪, 7১. 796) আর বিজ্ঞানময় 
ও আনন্দময় কোশের সমবায়ে কারণ দেহ বা 10621 8179 589101608]1 0০৭5 
রচিত। শ্রীঅরবিন্দ বলেন 4) ৪11 0: 17656 00163 0) 90116 ৪০6০৪]1]5 
800 8 06115. (7102 14166 101510১ 9. 238). 
বিজ্ঞানময় পুরুষ ও আনন্দময় এর রর হয়ে ক্শ্শত । শ্রীঅরবিন্দ 
বলেন £ ৬/০ 5০ 79010908115 001 ০0100191 52105558150 116 81777090 
1১0115 10) 06 10005 800. 0102 01955108] ৮1021155 8150. 0১০ 01275108] 
[7170 (550018515 ০0£ ০৪০, 70. 517). অর্থাৎ প্রাকৃত মান্গষ, রামকৃষঃ 
পরমহংসর্দেবের ভাষায়, যে মানুষের “হুশ' হয়নি, অর্থাৎ যাঁর অধ্যাত্সিক চৈতন্য 
এখনও উদ্দ্ধ হয়নি, সে নিজের দেহের ও প্রাণের ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও প্রবৃত্তিগুলিকে 
আর মনের নিয়স্তরের বৃত্তিগ্ুলিকেই (12551081 70130) নিজের আত্মা বলে 
জানে। 'মনের উর্দে বিজ্ঞানের স্তর হলে! সত্য ও অধ্যাত্ম জীবনের স্তর । 
বিজ্ঞানময় পুরুষ ও তার পুর্ণতর রূপ আনন্দময় পুরুষ ও সচ্চিদানন্দ হলেন 
অধ্যাত্মজীবনের উচ্চতর ও উচ্চতম স্তর, 

(এখানে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠবে আমর] তো স্থুল দেহের জগতেই বাস করি) 
স্্ দেহের ও কারণ দেহের অস্তিত্বের প্রমাণ কোথায় ; আর এ. দুই জগতের 
অস্তিত্ব থাকলেও তাদের সংগে মানুষের কারবার কি সম্ভব? এ প্রসঙ্গে 
শ্রীঅরবিন্দের কথা 10106 9001:8-01755108] 15 ৪. 0409, তিনি তার "৫ 
[6 [015106 গ্রন্থে (২৩৮ পৃষ্টায়) যা বলেছেন তা! উদ্ধত করা গেল; “0176 
০010 77905950115 2170 121)0:1/5 0£ 11019 1990 10135 980 1০01006৫ 
(06 10966206006 15161)61 100100215 1166 200 0০৫5 (সুল্ম ও কারণ 
দেহ) 00 ৪. 3011006.+*-*, [615 0955116 00 ৮2০01006 ০09115010105 11) 
01 001১6] 0090165 85 711 7 2150 26 1510) 900 08৪ 0061011)8 এট ০0: 
07০ 611 06666 006] 200 00050062015 ০6৮০০1) ০0 
01295105981) 09550151০81 2190 10681 796150102.116165 ভ্/1)101) 15 0106 ০8056 
০06 056 40950151025 ০০০0] 01)2007061)8 0820 22 00 
88101176 60 2 150:58511)8]5 119008 56% £০০ 11006 2094 6০০ 
010005115 6%:91011850. অর্থাৎ আজকাল যে হিপনটিজ ম, ০1820581708 
(চক্ষুর দৃষ্টির বাইরের জিনিস প্রত্যক্ষ করা) প্রভৃতি “০০০৪1 ( গুপ্ত বা 
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“অলৌকিক” ) ব্যাপারের প্রতি বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি একটু আধটু আকুষ্ট হচ্ছে 
তা ছ্বার। প্রমাণিত হয় স্ুন্ধম জগতের সংগে ক্ষেত্রবিশেষে স্থল জগতের মানুষের 
কারবার কর! সম্ভব। আমাদের দেশের গ্রাচীনকালের হঠযোগীগণ ও তান্ত্রিক 
সাধকগণ স্স্স্স ও কারণ জগতের সংগে ঘনিষ্ঠ ভাঁবে পরিচিত ছিলেন) 

এখানে লেখকের তরফে একটু কৈফিয়ৎ দেওয়া প্রয়োজন। শ্রীঅরবিন্দের 
জীবন-দর্শনের কথা বলতে গেলে তার “শ্রদ্ধার” কথা, অর্থাৎ তিনি কী বিশ্বাস 
করতেন তার কথা, উল্লেখ না করলে শ্রীঅরধিন্দের বক্তব্য অসম্পুর্ণ থাঁকবে। 
রুচিভেদে পাঠক শ্রীঅরবিন্দের কথার মধ্যে কোন্টির উপর গুরুত্ব 
আরোপ করবেন, কোন্টির উপর করবেন ন।, ত1 পাঠকই স্থির করবেন। 
লেখকের কাজ প্রঅপবিন্দের নিজের কথার সংগে যথানভ্ভব পাঠকের পরিচয় 
করিয়ে দেওয়া) এবং শ্রীঅরবিন্দ নিজে কোন্‌ বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিতেন 
তা দেখিয়ে দেওয়]। 
প্রীঅরবিন্দের মতে পাশ-মুক্তির উপায় 

পাঁশবদ্ধ জীব কী ভাবে পাশমুক্ত হতে পারে সে সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ বলেন £ 
7119 018 (77179, 055001505 10609 01) 1,021: 17019151101 21701101705 
15616 0০0100 05 950100. ) ০810 019০7 12010 2150 1000 16561 8৪ 
176 108591৬6 10011151)8. 190 2009 1)06 8100 19 129 1010 ৪1] 2001012, 
[0 021) 1192 20056 €1)6 60025 &100 0৫ 11618659000 0102 001- 
08756 06 20০6100. এখানে শ্রীঅরবিন্দ ষেমাওডক্য ও শ্বেতাশতর উপনিষদ 
ছুই পক্ষারূপে বণিত জীবাত্ব। ও পরশাত্স!র কথ] বুলেছেম তা রলই রাহুল্য | 
শ্রীঅরবিন্দের বক্তব্য জীব যখন নিজেকে নিক্ষিয় পরমাম্ম(র সংগে অভিন্ন অর্থাৎ 
অকর্ত। বলে উপলব্ধি করে তখন তাঁর সকল বন্ধন মোচন হয়। উপরের 
উদ্ধতিতে একথাটাই তিনি অন্ত ভাষায় এভাবে প্রকাশ করেছেন--জীব যখন 
ত্রিগুণাতীত হয়, তখন দে পাশমুক্ত হয়। তভ্রিগুণাতীত বলতে কী বোঝায়? 
তী পূর্বেই বলা হয়েছে । (খন জীবের এই উপলব্ধি হয় যে কর্ম করে ভ্রিগুণমন়্ী 
প্রকৃতি, আর “নাহং কর্তা বন্ধ-মোক্ষৌ কৃত মে”__ অর্থাৎ আমি কর্তা নই, আমার 
বন্ধ-মোক্ষ কোথায়? যখন এই উপলব্ধি লাভ হয় তখন জীব পাশমুক্ত হয় |) 
আত্মার ভূমিসমূহ 

জীবের বন্ধন ও বন্ধনমুক্তি প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্ব কোশ; অন্নময় মনোময়_ পুরুষ 
প্রভৃতি কথার ন্যায় ভারতীয় সাধনার অপর একটি পরিভাষিক শব্দ “ভূমি” 

১৮ 
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কথাটিও ব্যবহার করেছেন । “ভূমি” কথাটির অর্থ আত্ম! বা মনের অবস্থিতি 
স্থান। “ভূষি” কথাটির ইংরেজী শ্রীঅরবিন্দ করেছেন ঢ18) ০06 25156006) 
এবং তাঁর 35701)6515 ০£ ০৪ গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের উনিশ অধ্যায়ে 
আমাদের 18129 0£ ৫51561১0৫-এর বিবরণ দিয়েছেন । তুষিগুলির সংখ্যা 
সাত। “শ্রীঅরবিন্দের যৌগ” প্রসঙ্গে আমাদের আবার একথার আলোচনা 
করতে হবে। এখানে পণ্ডিচেরী থেকে ১৯২৭ সনে বারীন্দ্রকুমারের নিকট 
শ্রীঅরবিন্দ যে পত্র লিখেছিলেন তা-তে ( ২৭ পৃষ্ঠায়) তিনি “ভূমি” অম্বদ্ধে 
»ঙ্লা লিখেছিলেন তা নিলে দেওয়া গেল : (নময় দেহ, প্রাণ, মনু-বৃদ্ি, বিজ্ঞান, 
আনন্দু_ এই হলে! আত্মার পাঁচটি ভূমি। (ভূমির সংখ্যা আবার সাতও 
বলা হয়।) যতই উচুতে উঠি; মানুষের 97107608]1 20100070 এর 
(আধ্যাত্মিক বিকাশের ) চরম সিদ্ধির অবস্থা ততই নিকট হয়ে আসে। 
বিজ্ঞানে উঠলে আনন্দে উঠা সহজ হয়ে যায় । অখণ্ড অনন্ত আনন্দের অবস্থায় 
স্থির প্রতিষ্ঠা হয়; শ্ধু ত্রিকালাতীত পরব্রন্গে নয়__দেহে, জগতে, জীবনে । 
পুর্ণ সভা, পুর্ণ চৈতন্য, পুর্ণ আনন্দ বিকশিত হ'য়ে জীবনে মূর্ত হয়। এই 
চেষ্টাই আমার যোগ-পন্থার ০৪01281 ০10০ (নূল কথা)1৮ 

আধ্যাত্মিক বিকাশের জন্তে সাধককে পরপণ দ্বেহ; প্রাণ, মন, বিজ্ঞান ও 
আনন্দের “ভূমি” অতিক্রম করতে হবে; এবং মই চেষ্টাই তার সাধনার 
4521051 ০10৩ একথা! বলে শ্রীঅরবিন্দ বিষয়গুলির গুরুত্ব সম্বন্ধে তীর স্পষ্ট 
অভিমত জানিয়েছেন । কাজেই এই ৰিষয়গুলির আলোচন। মোটেই বাহুল্য নয় । 

আর একটা! কথা এ প্রসঙ্গে ম্মরণীয়। পুর্বে বল! হয়েছে আত্মার ভূমি (বা 
7191)9-0£ ৫য15021)05 )-গুলির সংখা পাঁচ (আবার সাতও বল। হয়ে থাকে )। 
দেহ, প্রাণ, মন, বিজ্ঞান ও আনন্দ এই হলো পাঁচ ভূমির বা কোশের প্রচলিত 
হিসাব । আনন্দে উঠলে সচ্চিদীননের অপর ছুই অংশ সৎ ও চিৎ্-এ ওঠা সহজ 
হয়, সচ্চিদীনন্দের অনুভূতি লাভ হয়। পুর্বোক্ক দেহ, প্রাণাদি পাঁচ ভূমির সঙ্গে 
সৎ ও চিৎ যোগ করলে ভূমির সংখ্য। সাত হয়। পুর্ণ আনন্দ, পূর্ণ সত্তা ও পুর্ণ 
চৈতন্ত একই কথ! । 

জীব স্বরূপত কী এ প্রশ্নের উত্তর এখানেই শেষ কর গেল । তার বন্ধন কেন 
এবং বন্ধন থেকে মুক্তির উপায় কী তা-ও বল! হলো । জীবের পরিণাম কী সে-প্রসঙ্গে 
দেখান হয়েছে যে শ্রীঅরবিন্দের মতে লয় বা ব্যক্তিত্বের বিনাশ জীবের পরিণাম 
নয় ; এবং জীব-ব্রন্মে উপাসক ও উপাস্য এই সম্পর্ক চিশনদিন বিদ্যমান থাকে। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
শ্ীঅন্নবিন্দের দার্শনিক মভ 
জগৎ 


জগৎ সত্য, না! মিথ্যা ত্র অর্থ 

জগৎ সত্য না মিথ্যা, এ প্রশ্ন ভারতীয় দশনের একটা বড় প্রশ্ন। 
অদ্বৈতবাঁদের মতে জগৎ মিথ্যা, ব্রন্ধই একমাত্র সত্য পদীর্থ। তবে শঙ্করের ন্যায় 
অদ্বৈতবাদীও একথা বলবেন না যে জগৎ আকা ঁশকুন্থ্ম বা শশকের শঙ্গের ন্যায় 
একট। সম্পূর্ণ অবাস্তব পদার্থ। তবে জগৎ মিথ্যা একথার প্রকৃত অর্থ কী? এবং 
সত্য বলতে অদ্বৈতবাঁদী কী বোঝেন? 

অছ্বৈতবাদীর মতে সত্য তিন প্রকার-__পার্মাথিক, ব্যবহারিক এ 
প্রতিভাদিক। এই তিন প্রকার সত্যের প্রভেদ বুঝলে জগৎ মিথ্যা একথাটির 
অর্থ বোঝ] যাঁবে। 

আমরা উপরে সত্যের একটি সংজ্ঞ। উল্লেখ করেছি--“মত্যং নামহ্বায়ং 
নিত্যমবিকারী তখৈব চ”। সত্য অব্যয় অবিকারী অথাৎ কোনদিনই ভ্রান্ত 
প্রতিপন্ন হয় না ; সত্য ভ্রিকাঁল-অবাধ, অর্থাৎ ₹ত, বতমান 'ও ভবিষৎ সর্বকালেই 
একরূপ। অদ্বৈতবার্দী সত্য বলতে এরূপ সত্যকেই বোঁঝেন ; এবং এরই নাম 
দেন পারমাধিক সত্য । এই পংজ্ঞান্থমারে একমাত্র ত্রঙ্মই সভ্য, কারণ ব্রন্মই 
কেবল অব্যয়, অবিকারী | 

আবার এমন মত্যও আছে যাকে অস্বীকার করনে কান ব্যক্তি বা জাতি 
বাঁচতে পারে না, মানুষের জীবন অচল হয় । ত1ব্রিকালে অবাধ ন। হতে পারে; 
কিন্ত তাঁকে মেনে চলতে হয় । এরূপ সত্য পারমাখিক সত্য না! হলেও 
ব্যবহারিক সত্য । জগতের এরূপ ব্যবহারিক সত। স্বীকার করতে হয়। 
পুর্ণজ্ঞানের অবস্থায় জগতের বর্তমান সন্ত! থাকে না। জগতের ব্যবহারিক সভ। 
স্বীকার করলেও অদ্বৈতবাদী জগতের পারমাথিক সন্তা স্বীকার করেন না। এ 
অর্থে জগৎ মিথ্যা । 

নজির লাির | যতক্ষণ অন্ধকার 

ততক্ষণ এই ভ্রম , আলে! আনার সংগে মংগেই এই ভ্রমের অবসান হয়। তাই 
এর কোন পারমাধিক বা ব্যবহারিক সত্তা নাই। দেখা গেল অদ্বৈতবাদী শঙ্করের 
মতে জগতের ব্যবহারিক সত! থাকলেও পারমাথিক সত্তা নাই; তাই ভ্বগৎ 
মিথ্যা। কারণ পুর্ণজ্ঞানের অবস্থায় একমাত্র একমেবাদ্বিতীয়ং ত্রন্াই থাকেন। 
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ূ রামান্থজের মতে যে জগৎ সত্য তা পুর্যেই বল! হয়েছে । জগৎ সত্য না 
এ সে সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ কী বলেন তা৷ আমাদের জানতে হবে। শ্ীঅরুরিন্দ 

শহ্করের ন্যায় জগৎকে মিথ্য] বলেন না। তীর মতে পূর্ণজ্ঞানের অবস্থায়ও জগৎ 
থাকে। তবে একথা! ঠিক এখন আমাদের নিকট জগৎ যেরূপ প্রতীয়মান হয় 
পুর্ণভ্তান লাভ হলে জগৎ সেরূপ প্রতীত হবে না। তখন জগতের সব কিছুই 
ঈশ্বরের রূপ বলে মনে হবে-উপনিষদের “সবং খখিদং ত্রদ্ষ”, পবান্থদেবঃ 
সর্বমিতি” পুর্ণজ্ঞানীর নিকট প্রত্যক্ষ হবে। পূর্ণজ্ঞানের অবস্থায় প্রীঅরবিন্দ বলেন 
পুণ্যবানে ও পাপীতে, স্থধীতে ও দুঃখীতে, স্ন্দরে ও কুৎ্সিতে, মানুষে ও পশুতে 
সর্বত্র পুরণব্রহ্ম প্রত্যক্ষ হবেন। 0006 5981055 ৮711] 566 602 10151196006 
01015 10 01610361555 100৫ 10) 911 0)6 5951005. অর্থাৎ কেবল 01৮৪ নয় 
2097) তখন সত্য মনে হবে । 
জগ-স্থষ্টির কারণ 

ইতিপূর্বে জগং-স্থ্টি কেন এ প্রসঙ্গের একবার আলোচনা হয়েছে । সেখানে 
বল হয়েছে যে সমষ্টি পুরুব-যজ্ঞ, এবং তা হলো! পরমা তমার আনন্দের খেলা । 
শ্রীঅরবিন্দ তার "106 1166 101570৩ গ্রন্থের ৭৪ পৃষ্ঠার জগৎ যে পরমাত্মার 
আনন্দেরই খেল! সে কথাটাই আরো পরিফার করে বলেছেন। তাঁর কথা £ 
“ভড ০:10-6য15051806 19 01০ 6০508000212 01 ১1712.) 105 9016 
819501806 091০0 15 03৪ 105 0£ 09190105. অর্থাৎ পরমাত্ম। যিনি পূর্ণ 
তিনি কৌন অভাব পুবরণের জন্য বা প্রয়ে'জনের তাগিদে নয়, নিজের আনন্দেই 
সুষ্টি ব্যাপারে প্রবৃত্ত হন। এ প্রসঙ্গে স্বভাবতই আরও একটি প্রশ্ন মনে পড়ে। 

স্টি-ব্যাপারে প্রবৃত্ত হওয়াতে পুর্ণ ব্রদ্ের কি পূর্ণতার হানি হয় না? এ 
প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাঁয় বৃহ্দারণ্যকের পঞ্চম অধ্যায়ের নি্গোক্ত বিখ্যাত 
শ্লোকটিতে £ 

| ও পুর্ণমদঃ পুর্ণমিদং পূর্ণাৎ পুর্ণমুদচ্যতে | 
পূর্শ্য পূর্ণমাদায় পুর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥ 

“পুর্ণ তিনি, পুর্ণ তার জগৎ? সেই পুর্ণ-অনস্ত-স্বরূপ হতেই এই অনীম জগং 
প্রন্থত, কিন্তু তাতে তার হানি বা হ্রাম হয়নি। কারণ অনস্ত-পদার্থ হতে অনন্ত 
পদার্থ নির্গত হোক না কেনে অনস্ত সেই অনস্তই থাকে।” (স্বামী 
সারদাননের অন্থবাদ__গীতাতত্ব, ১৪৬ পৃষ্ঠা ) শ্রীঅ্বিন্দও ঠিক এই কথাই 
বলেছেন। তার 76 141 101%12০ গ্রন্থের উপরোক্ত উদ্ধৃতির পরবর্তাঁ অংশ 
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এই £ [6 (0110 63195001706) 18565913158. 0120156] হট ৪15৫ 
ড/1)26172 25) 2৬61: 13 20 6৮6] 111 ০৩.” 
জগ মিথ্যা এ মতবাদ্দের কুফল 
জগৎ সত্য না মিথ্যা, কেবল একট। মতবাদ নয়, দর্শন শান্ত্ের তর্কের বিষয়- 

কন্ত মাত্র নয় ; এ মতবাদের ফল সমাজ-জীবনের পক্ষেও অতি গুরুতর । ভারতের 
পক্ষে এ মতবাদের ফল ষে এক দিক থেকে খুবই অনিষ্টকর হয়েছে তা 
শ্রঅরবিন্দ নানাস্বানে বলেছেন । অবশ্য এ মতবাদের ফল যে বাক্তিবিশেষের 
ক্ষেত্রে ভাল হয়নি একথ। তিনি বলেন না। কিন্ত জনসাধারণের পক্ষে এ মতবাদ 
অনিষ্টকর, একথ। তিনি খুব জোর দিয়েই বলেছেন। তাঁর কথা £ “যেজাঁতির 
চিন্তা-প্রণালীর মূলমন্ত্র হয় জগ মিথ্য] সেই, জাতির ( অধ্যাত্ম ) জ্ঞান-পিপাসা, 
বৈরাগ্য ও সন্্যাম-প্রবণতা বর্ধিত হয় ; বাঁজজশক্তি তিরোহিত হইয়। সত্ব ও তম: 
প্রবল হয়; এবং একদিকে জ্ঞানী, সন্ন্যাসী সংসারে জাঁত-বিতৃষ্ণ প্রেমিক ভক্ত ও 
শস্তিপ্রার্থী বৈরাগীর সংখ্যাবৃদ্ধি, অপরদ্দিকে তামসিক, অজ্ঞ ও অকর্মণ্য সাধারণ 
প্রন্গার দুর্দশাই সংঘটিত হয়। ভারতে মায়াবাদের প্রচারে তাহাই ঘটিয়াছে।” 
(ধর্ম ও জাতীয়তা ২৬শ পৃষ্ঠা) 

বারীন্দ্রকুমারের নিকট লেখা উপরোক্ত প্রসিদ্ধ পত্রখাঁনাতে একথাট! তিনি 
আরে। স্পষ্ট করে বলেছেন। “পুরাতন যোগপ্রণালী অধ্যাত্ম ও জীবনের 
সামগ্তন্য ব| এঁক্য করতে পারেনি ; জগৎকে মায়! বা অনিত্য লীল। বলে উড়িয়ে 
দিয়েছে । ফল হয়েছে জীবনীশক্তির হাঁস, ভারতের অবনতি । গীতায় যা বল! 
হয়েছে, “উতসীদেধুরিমে লোঁকাঃ ন কুর্ষাং কর্মচেদরহুম্‌।” ভারতের “ইমে লোকাঃ 
সত্য সত্যই উতৎ্মন্ন হয়ে গেছে । কয়েকজন সন্গ্যানী ও বৈরাগী সাধু সিদ্ধ মুক্ত | 
হয়ে যাবে, কয়েকজন ভক্ত প্রেমে, ভাবে, আনন্দে অধীর হয়ে নৃত্য করবে, আর 
সমন্ত জাতি প্রাণহীন বৃদ্ধিহীন হয়ে ঘোর তমোভাবে ডুবে যাবে, এ কিরূপ 
অধ্যান্স সিদ্ধি?” (শ্রীঅরবিন্দের পত্র ২৫শ পষ্ঠা ) 
এই মতবাদ আবাদের প্রাচীন আদর্শের বিরোধী 

বস্তত “জগৎ মিথ্য।” এই মতবাদের ফল সংসার ত্যাগ করে সন্্যাম-গ্রহণ 
কিংবা সংসার সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্ত সর্বপ্রযত্বে চেষ্ট! করাই 
জীবনের শ্রেষ্ঠ 'ও একমাত্র লক্ষ্য বলে গ্রহণ। কিন্তু এই আনন্দ প্রীঅরবিন্দের 
মতে পুর্ণ মানবতার--অধ্যাত্ম ও জীবনের সমন্বয়ের আদর্শের বিরোধী, এবং 
মামাদের দেশের শ্রেষ্ঠ আদর্শও এ নয়। শ্রীঅরবিন্দ বলেন কেবল মুক্তি নয়, 


২৭৮ প্র্রবিন্দের জীবন-দর্শন 


তৃক্তিও জীবনের লক্ষ্য বলে গ্রহণ করতে শিক্ষা দিয়ে তন্বশাস্ত্ "জগৎ ম্রিথ্যা” এ 
মতবাদের কুফল থেকে দেশকে রক্ষা! করতে চেয়েছিল। আর শ্রীঅরবিন্দের 
মতে “জগত মিথ্য।” এই মতবাদ আমাদের দেশের প্রাচীন খধি ও পাঁজধিদের 
আদর্শেরও বিরোধী । আমাদের দেশের প্রাচীন আদর্শ কী ছিল, এবং কীভাবে 
মেই আদর্শের স্থলে “জগৎ মিথ্য।” এই মতবাদ প্রবল হয়ে উঠেছিল তার 
ইতিহামও তিনি বর্ণনা করেছেন । সেকালের চতুরাশ্রম ধর্মের বিধান ও পরে 
বৌদ্ধ ধর্মের ও শঙ্করাচার্ধের অভ্যুথানের ইতিহাসের সাহাষ্যে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর 
এমতের যথার্থত। প্রমাণ করেছেন। 

প্রাচীন কাঁলে ভারতের আর্ধসম্তানদের অধিকাঁংশের জীবন চার আশ্রমে 
ভাঁগ করা হতে।। বালো ও প্রথম যৌবনে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের লক্ষ্য ছিল বিষ্ভা-অর্জন 
ও চরিত্র-গঠন। ব্রহ্মচর্যাশ্রম যথাঁবিধি পালনের পরবত? আদর্শ ছিল যৌবনে ব্রহ্মনিষ্ঠ 
গৃহী হয়ে সংসার-ধর্ম পালন ধর্মসংগত উপায়ে অর্থ-উপার্জন; এবং ন্যায়-সংগত 
কামন! পুরণ'। ফলে সেকালে ভারতবাপী ধর্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গ সাধন 
করতেন এবং সংসারে যথেষ্ট উন্নতিলা'ভ করতেন। প্রৌটাবস্থায় তীঁর। উপযুক্ত 
পুত্রের হস্তে সংসার-ভাঁর অর্পণ করে বাঁণপ্রস্থীর নিসিপ্ত জীবন যাপন করতেন। 
শ্রীঅরবিন্দের কথা £ “যখন কুলরপ্ষ। ও ভাঁবী আধদজাতি গঠন দ্বার! পূর্বপুরুষদের 
ঞণ-শোধ” হতে। 'তথন বানপ্রস্থ 'ও সন্যাপ আচরণ কর। দৌধষাবহ”, হতে। না। 
ষবাজ্ঞবন্ক্য প্রভৃতি শ্রেষ্ট খষিদের জীবনের আদর্শ ছিল এই; এবং “ইক্ষাকুবংশের 
রাজাদের এই ছিল কুলব্রত।” যাঁজ্ববন্ক্য পরিণত বরন পধন্ত সংসারধর্ম পাঁলন 
ও ত্রহ্মবিদ্য।-অনুশীলন করে পরে প্রবজ্যা গ্রহণ করেন; ইক্ষাকুবংশের রাঁজগণ, 
কালিদাসের ভাষায়, “গলিতু বুয়সে” অর্থাৎ যথাবিধি_রাঁজধর্ম/পাঁলনের পর 
প্রিণ্তু-ব্রয়সে বানপ্রস্থ অবলম্বন করুতেন । কিন্তপরে ভারতের এই প্রাচীন 
আশ্রম-ধর্ষের স্থলে সন্ন্যসমার্গ শ্রেঠ আদর্শ বলে গৃহীত হয়, এবং সংসার-ধর্ম 
পালন বর] নিয়তর আদর্শ বলে গণ্য হয়। ভাঁরতবাসী ধর্ম, অর্থ, কাম এই 
ত্রিবর্গের অর্থ ও কাম বাদ দিয়ে কেবল ধর্ম ও চতুর্থ বর্গ মৌক্ষ ব। মুক্তিলাভের 
আশায় সংসারকে উপেক্ষা করতে থাকে । ফলে জগৎ-সভাঁয় তাঁর। তাদের উন্নত 
স্থান হারিয়ে অবনতির চরম সীমায় উপনীত হয়। এই অবনতির পথ রোধ 
করার জন্যেই তন্ত্র মুক্তির সংগে ভুক্তিকেও, সংসারে ন্ায়-সংগত ভোগ-স্থথকেও, 
আদর্শ বলে প্রচার করে। 
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সন্ন্যাস জন্থন্ধে শ্রীঅরবিন্দের মত 

শ্রঅরবিন্দ সন্ধ্যাম গ্রহণের বিরোধী । তিনি পুর্ণ জীবনের পক্ষপাঁতী-_ 
রাজনীতি, শিল্প-সাহিত্য কোন কিছুকেই তিনি জীবন থেকে বাদ দিতে চাননি । 
কিন্তু ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রে বংস।র ত্যাগ করে সন্গযাসভীবন গ্রহণ যে সংগত 
হতে পারে, একথ| তিনি বিশ্বাস করতেন। তিনি তীর ঢ:55855 07 [36 316 
গ্রন্থের ত্রিশ পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে স্বামী বিবেকানন্দ যদি সন্তাপী ন] হয়ে একজন 
নামজাদ! এটনি ব! সাংবাদিক হয়ে পরিবার প্রতিপালন_ করতেন, কিংবা 
রামকৃষ্ণ প্রমহংসদেব যুদি_একগন গৃহী ও গ্রাম্য পাঠশ!লার গুরুমশায়ের জীবন 
যাপন করতেন, তবে তর ছু্বনের কেউ-ই জগতের্ও কোন কল্যাণ করতেন না, 
বাক্তিগত জীবনেও শ্রেয়লাঁভ করতেন ন।। শ্রীষ্ট ও বুদ্ধের পক্ষে সন্গ্যাস গ্রহণই 
নিঃসন্দেহে পরম শ্রেয় হর়েছিল। কিন্তু ত। বলে অনধিকাঁরীদের, অর্থাৎ যাঁদের 
মোক্ষলাভের জন্যে কোন মাথ।-ব্যথ! নেই, ষাঁর। চার সংসারে খেয়ে-পরে থাকতে 
এবং গৃহস্থ জীবনে উন্নতি করতে, তাঁদের সন্নযাসমার্গে প্রবৃত্ত কর] ভূল, মহাভুল। 
দেশের সকল লোকের সম্মুখে মে আদর্শ তুলে ধরে বুদ্ধদেব তুল করেছিলেন। 
শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন £ “মহান ও উদার বৌদ্ধধর্ম দেশের অনেক হিত সম্পাদন 
করিয়াও মহা অনিষ্ঠ করিঘাছে, এবং শেষে ভারত হইতে বিত|ড়িত 
হইয়াছে ।” (ধর্থ ও জাতীয়ত। ১৯ পৃষ্ঠা ) গীতার শুরুই অধ্থুনকে প্রকৃত 
শ্রেয়-পথের সন্ধান দিয়েছিলেন সন্য।স ও ত্যাগের প্রকৃত মর্ম ব্যাখা 
করেছিলেন । গীতায় যে-পথের শির্দেশ দেওুগ। হয়েছে তাপ আলোচন। 
্রীঅরবিন্দের দিব্যকর্মের আদর্শ প্রলর্গে আমাদের পরে করতে হবে। এখানে 
শ্রীঅরবিন্দের অপর একটি কথার উল্লেখ প্রয়োজন । তিনি বলেন শঙ্বরাচারধ 
বৌদ্ধমত খণ্ডন করেন ; জগতের বাবহারিক সত্তাও স্বীকার করেন; আর যাঁর! 
জ্ঞানমার্গের অনধিকারী তাদের জন্য শঙ্কর কর্মের বিধানও দিয়েছিলেন। কিন্তু 
তিনি কর্মকাণ্ডের, যাঁগষজ্ঞ|দির ব্যর্থতার উপর যে ঝোঁক দিয়েছিলেন তা-ই 
তার দেখবাসীর মনে দৃঢ়ভাবে মুত্রিত হয়ে থাকে । ফলে বিগত দু'হাজার বছর 
যাবৎ ভাঁরতে সন্যাসের আদর্শ ই বলবৎ ছিল, এবং ভারত অবন[ির চরম সীমায় 
উপনীত হয়েছিল । শ্রীঅরবিন্দের কথ। এই হলে। “জগৎ মিথ্যা মতবাদের 
কুফলু। তবে শ্রীঅরাবন্দ একথাও নলেন যে বর্তমুন যুগে পুর্ব 'ও পৃশ্চিমের 


10ছে। 





পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
শ্রীঅন্পবিচন্দন্ব জীববন-দর্শন 
অতিমানস-বিজ্ঞান ও মানস জ্ঞান 


অতিমানস-বিজ্ঞান ও আনস জান--50১6100170 ও 7৬01770 

পরবত্তাঁ অধ্যায়ে আমাদের আলোচ্য হবে শ্রীঅরবিন্দের যোগ। সে 
আলোচনায় প্রবৃত হওয়ার আগে শ্রীঅরবিন্দের দর্শনের অপর একটি কথা __ 
অতিমানম তত্ব বা 9016110100- সম্বন্ধে একটু আলোচনা প্রয়োজন। 
অতিমানস তবকে তাঁর যৌগের ভিত্তি বলা যাঁয়। ইতিপূর্বে কয়েকবার কথাটি 
ব্যবহার করতে হয়েছে। এখানে অতিমানস-বিজ্ঞানের ন্ব্ূপ ও মানস জ্ঞানের 
সংগে তার সম্পর্ক সম্বন্ধে আরো কিছু বল! দরকার । 

58198177100, কথাটি শ্রীঅরবিন্দ তীর গ্রন্থসমূহে বিভিন্ন নামে উল্লেখ 
করেছেন । যথা 901১2177170 শব্দটির একটি প্রতিশব্দ হলে] 139151106 (300515) 
ব। সচ্চিদানন্দের অভ্রাস্ত জ্ঞান। এ ছাড়া 1015176100১ 0- 
0073501005255, 101%100৩ 1,100 [01109 ৪০1০০ প্রভৃতি শবগুলিও 
500210020 কথাটির প্রতিশব্দ | 

5817017 বলতে শ্রীঅরবিন্দ সংক্ষেপে কী বুঝতেন ত। জান যাঁয় তার 
| 710০ 1.1 101%10৩ গ্রন্থের ২৪২ পৃষ্ঠায়। সেখানে তিনি বলেছেন £ [1০ 
19076070170 19 01১ [)1৮1096 (3170513 1101) 50686১, 50ড61005. ৪00 

| ৪22০1৭5 0০০ ০০195. আরো সংক্ষেপে তিনি 55150069515 01 ০0৪ 
গ্রন্থের ৯০৪ পৃষ্ঠায় 3016110100-কে 7015106 ড/15৫010. ৪100 ১0: 
বলেছেম। ইতিপূর্বে এই পুস্তকে বল! হয়েছে সচ্চিদানন্দের চিৎ কথাটির 
প্রতিশব হিনাবে শ্রীঅরবিন্দ শুধু ০017501090513655 নয় কিন্তু 001050101135635- 
ঢ০1:০৪ এই যুক্ত কথাটি ব্যবহার করে থাকেন। মোটকথা 385:0717-এর 
স্বরূপ কী এ প্রশ্নের উত্তরে বলতে হয় 390677010 একদিকে সচ্চিদানন্দের পূর্ণ 
ব! অভ্রাস্ত জ্ঞান অপরদিকে আবার 9072077100 হলে৷ সচ্চি্ধানন্দের পূর্ণশক্তিও 
_-যে শক্তি দ্বারা জগৎ হ্ষ্ট ও বিধৃত হয়ে থাকে। ইতিপূর্বে পরাপ্ররূতিকেই 
তে। জগতের শ্রষ্টা শক্তি রূপে বর্ণনা করা হয়েছে । তবে 986670100 আর 
পরাপ্রকৃতির সম্পর্ক কী? শ্রীঅরবিন্দ তার 7,101) 00. ০৪৪ পুস্তকের ৩৩ 
পৃষ্ঠায় 90100150-কে 0106 03910165010 0০0৯6: ০0: [2819-191210010 
( পরাপ্রকুতি ) বলেছেন। মচ্চিদীনন্দ আর তীর পরাপ্রককতি অভিন্নঃ ছুই 


শ্রীঅরবিন্দের জীবন-দশন ২৬১ 


স্বতন্ব তত্ব নয়। তাই 98721:01)-কে সচ্চিদানন্দ চিংশক্তি কিংব। 
পরাপ্রকৃতির 7091716550106 00৮61 দুই-ই বল। যাঁয়__ছুই-ই এক কথা। 
9110991:03170-এর স্বরূপ বলতে সংক্ষেপে এই বোঝায় । 9909৫700170 
সচ্চিদানন্দের অন্রান্ত জ্ঞান ও পুর্ণশক্ত্ি, শ্রীঅরবিন্দের যোগ আলোচনা কালে 
একথাট] স্মরণ রাখতে হবে । আমর। দেখবে শ্রীমরবিন্দের সাধনার লক্ষা 
সচ্চিদানন্দের অভ্রান্ত জ্ঞান ও পুর্ণশক্তির উপলব্ধি লাভ এবং এই উপলব্ধি লাভ 
দ্বার জীবনের ও জগতের দিব্য পরিব্তন-সাঁধন | দ্িবা-পরিবর্তন ব্যাপারটি 
চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচিত হবে। ও 


মানস জ্ঞানের স্বরূপ ও ভার ভসম্পুর্ণতা 


এতো। হলো। অতিমানস-বিজ্ঞানের স্বরূপ । মানস জ্ঞানের অর্থাৎ মান্থষের 
মন-বুদ্ধির স্বরূপ কী? সে সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের কথ! £ [0 ৪ 50119010057658 
15 1110)0 3 2190. 0001: 70100 19 16600181020. 11079616206, 20) 11021 
1)201966 70৮76]: 00806 1095 £10571) 0180 15 5011] £0/1085) 0/8105 
50006008106 1065 0180 165616,7711212 216 10৮ 12৮15 ০0: 
501555106151)655 00790 08176 026016 10 2110 006 01 ড/1)101) 16 81038 ) 
01061০10150 25100170615 7০ 101012 12ড৮০15 (0 ড917101) 16 19 165611 
87:1511)5, 1320016 00 0)11/1011)6) 16850101100 9190 1০20০001165 [01150 
00606 ০.5 2. 5019501017501255 00001101010 006 11511702070. 56180161763 
2180 1986০:2 00086 01)216 ৪5 01)০ 5019001)5010105 ৪170 0110 


01501501095,” (0106 1162 101511)6) 0, 901) ইতিপুবে হগ্টিতহেত্র ব্যাখ্যা 
প্রসঙ্গে পরমাত্মার পুর্ণজ্ঞানের ক্রম-সংকোচন বা [1/৮9186101-এর কথা এবং 
চেতনার ক্রম-বিকাঁশ বা £;৮০100079-এর কথ! বল। হয়েছে । উপরের 
উদ্ধাতিতে বলা হলে! মানুষের মন একদিকে সচ্চিদানন্দের পূর্ণজ্ঞানের অপর দিকে 
জড়ের স্থুপ্ত জ্ঞানের এক মধ্যবর্তী স্তর । মান্ধষের মন এসেছে অর্থাৎ ৪৬০1৫ 
হয়ে উঠেছে মানব মনের স্তরের নিম্নবতাঁ কয়েকটি স্তর থেকে + এবং মনের গতি 
উর্ধে সচ্চিদানন্দের পুর্ণজ্ঞানের অভিমুখে । বিচার-বুদ্ধি-সম্পন্ন মানব মন যে সব 
নিয়স্তর থেকে এসেছে তা হুলে৷ পশুর বিচারহীন সহজজ্ঞান, তার নীচে 
উদ্ভিদাদির অবচেতন ; এবং সর্বনিয়ে জড়ের স্থপ্ত চেতন। একদিন মাণব মন 
আবার সচ্চিদানন্দের অতিমানস জ্ঞানের স্তরে উঠবে, শ্রীঅরবিন্দের এই ঞব 
বিশ্বাস। 


২৮২ শ্রীঅরবিন্দের জীবন-দর্শন 


মানব মনের এউধ্ব স্থিত স্তর'সমূহ 

মানব মনের স্করের নিম্নে যেমন উপরোক্ত কয়েকটি স্তর, তেমনি মানব মনের 
উধ্র্বেও আবার কয়েকটি স্তরের কথ। শ্রীঅরবিন্দ বলেন। অরবিন্দ বলেন 
১৫195110100 ও মানব মনের মধ্যবতী এই স্তরগুলিও তাঁর উপলব্ধির বিষয় 
হয়েছিল। নিজের উপলব্ধি থেকে তিনি জেনেছিলেন ১৪০19104 বা 
অতিমানস-বিজ্ঞানের নিম্নে কিন্ত মানব মনের উধ্বে পর পর কয়েকটি জ্ঞানের স্যর 
রয়েছে, যথ!, 052]000৭7 ( অধিমানল ), 17201110)  ('প্রজ্ঞান ), 
[11007011550 100104 ( প্রবুদ্ধমন ) 71217671010 ( উচ্চতর মন) ইতাদি। 
জ্ঞানের এই স্তরগুলি প্রত্যেকেই মানস জ্ঞানের অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠতর ; তবে তাঁর! 
কেউ-ই মচ্চিদীণন্দের পূর্ণজ্ঞটন 3061:70100-এর ন্যায় মত্রান্ত নয়) এবং 
অধিমাঁনম থেকে উচ্চতর মন (77117600110 ) পর্যন্ত গ্রতোকে ক্রমে ক্রমে 
[0০100100 বা ত্রম-সংকোচনের ফলে ক্রমশ অধিক পরিমাণে ভ্রমপুর্ণ ও অপূর্ণ 
হয়ে উঠেছে । মনের উপরকাঁর কিন্তু অতিমাঁনসের নিক্নবর্তী এই বিভিন্ 
স্তরমমূহের স্বরূপ এবং তাদের পরস্পরের সম্পর্ক ৰোঝাবার চেষ্টা! এই ক্ষুদ্র 
পু্তুকের লক্ষ্যের বহিভূতি। বিশেষত উপলব্ধির বিষয় বলে সেগুলিকে 
বুঝানোও সহজ, নর! তাই এই স্তর গুলির নাঁম করেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে 
হবে। তবে শ্রাঅরবিন্দের যোগে এ স্তরগুলির কথা ব্হুণারই উল্লিখিত হয়েছে ১ 
বিশেষত অরধিমাঁনস তন্ুটির উপর খুবই গুরুত্ব দেওয়। হয়ে থাকে । অধিমানস 
সম্বন্ধে বল। হয় 40%51005100. 15 076 0855866. 017:00161) 1১101) 006 





02556511007 11100 00 ১0190101017). (1151005 010 0589 0, 34 ) 


50796700170 তন্ত শ্রীঅরবিন্দের আগেও অজ্ঞাত ছিল না! 
49161120170” সম্বন্ধে শ্রীঅরবন্দের অপর একটি কথাও উল্লেখ কর! দরকার । 
তিনি বলেন যে 38198100100” তত্বটি প্র/চীন কাল থেকেই এদেশে এবং অন্তত্রও 
বিদ্িত ছিল ? তিনিই যে প্রথম 949:2104এর কথা বলেছেন তা ঠিক নয় । 
তার কথা 21799 1062. 06 01, 90792101180 9.5 2116205 11 2515051506 
£:010 21801015 (10065. 01015 85 118 15019, 2150 21591)612 01)2 
86661019660 15801) 16 05 15106 6০ 16) 00৮ ড7120 72917015920 
75 010০ 2 €0 00950 10 17566121101 002 116 2100. €০ 01105 
16 0013 001 0:815510100106 06 002 15016 2380016, ০৮1৪ €0 036 


91351081 1786076. অর্থাৎ ভারতে আর অন্তত্রও আগেকার যোগীরা 
সচ্চিদানন্দের পুর্ণজ্ঞানে পৌছুতে চেষ্টা কেছিলেন। শ্রীঅরবিন্দুই£ প্রথমে 


শ্রীঅরবিন্দের জীবন-দর্শন ২০০৩ 


9507961:201004-এর সন্ধান পেয়েছেন, এ কথা ঠিক নয়। কিন্তু আগেেকংর 
যোগীর! একটি কাজ করতে পারেন নি.। সচ্চিদানন্দের অতিমানস-বিজ্ঞানকে 
পাধিব জীবনে নামিয়ে এনে জীবনের পুর্ণতা-সাধন এবং মাঁনব-গ্রকৃতির আমূল 
পরিবর্তন-সাধন এমন কি দেহ-প্রীণেরও পরিবর্তম-সাধন করবার উপায় তাদের, 
অজ্ঞাত ছিল। শ্রীঅরবিন্দ সে চেষ্টাই করেছেন, এবং এখানেই তার যোগের 
বৈশিষ্ট্য । এখানে গ্রঅরবিন্দের একটা কথা লক্ষ্য করবার মতন । তিনি 
যোগের দ্বার বা যোগের ফলে জড় দেহের ও পরিবর্তনের কথ। বলেছেন। ভু 
অর্থ কী? ইতিপূর্বে কথাট। একটু ইঙ্গিতে বলা হয়েছে; চতুর্থ অধ্যায়ে 
কথাটার আবার আলোচনা হবে । 
মানস ও অতিমানসের সম্পর্ক ও দুয়ের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য 

ইংরেজী শব্দ ছুটি 10100 ও 51090010, আর বাংল! মানস ও 
অতিমানন কথ ছুটি থেকে মহছেই মনে হবে কথ! ছুটির মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে 1 
সেই সম্পর্ক কী? আমর! দেখেছি পুর্ণজ্ঞান অতিমাঁনসই ক্রমে অধিকতর 
মাত্রায় সংকুচিত (10/5091%90 ) হতে হতে অপুর্ণ জান মানব মনে 
পরিণত হয়েছে। কিন্তু এ ছুয়ের মধ্যে ভেদ কেবল পরিমাণগণ্ড ,নদ্ব। 
প্রকৃতিগত | কারণ, তিনি বলেন, আঅতিমাঁনসই জ'মশ শিয়াভিদুখী 
হয়ে স্বপ্রকৃতি হারিয়েছে ; তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীত পরিবত্তিত হরে পড়েছে । অতি 
মানস ও মানসের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থকা এরমরবিন্দ এভাবে দেখিয়েছেন ও 


1২100 15 ৪. 90009201196 790৬/০1 01 0106 961021017)100 941)101) 291595 





1605 56910, 10 072 56200-00100 0 015151010) 2:০698115 101660601 
1১21০ 01 0109 01001076555 1১617104) 6000£1) 2016 0০ 12001) (০ 10 
০5 1119001759010107 0007 00০ 50070217091. অর্থাৎ মানসজ্ঞান 
অতিমাঁনস-বিজ্ঞীনের এক নিম্নতর বরূপ। তবে দুয়ের মধো বিপুল ভেদ 
বিছ্ধমান। অতিমানস জ্ঞান ও মানস জ্ঞানের দ্টিভঙ্গীও ব্বতস্থ । মানস- 
জ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী ভেদজ্ঞানের উপর প্রতিঠিত। মন একথাট। ভুলে গিয়েছে, 
এবং একথাঁট। উপলব্ধি করতে পাঁরে না যে জগতের পেছনে যে চরম সত্য ত; 
এক। তবে অতিমাঁনসের, প্রজ্ঞার আলোকে মনের পক্ষে তার হারানে। 
ধক্যজ্ঞান বা অভেদজ্ঞান ফিরে পাঁওয়। সম্ভব। মনেব দৃষ্টিভঙ্গী ভেদাম্রক-_ 
কথাটির অর্থ মন ভেদ-বুদ্ধির, আমি-তুমি, বিষয় ও খিবরী এই ভেদবুদ্ধির 
উপর প্রতিষ্ঠিত। কথাটা বুঝিয়ে বল! দরকার । 


২৮৪ শ্রীঅরবিন্দের জীবন-দর্শন 


শ্রীঅরবিন্দ বলেন 0175 51:16 15 0109 01১86 13 10980, 106 5101116 
10005 ৪1] 0101759 29 165615 ৬1161) 00০ 90116 5265 21501075 
৪5 219 0606 06 1590%/12066) 1 ১০ 5685 10 85 105616 2190 22 
10561 80 1006 85 ৪. €11006 00182: 00210 01: 011020 £000 16. 
(9570175515 ০1 ০৫৭) ০ 898). অর্থাৎ অতিমানসের পুর্ণ-দৃ্টিতে জ্ঞাত! 
ও জ্ঞেয় বিষয়ী ও বিষয় এক; ছুয়ের মধ্যে ভেদ থাকে না; তাই বল। হয় 
49010910017] 10801205 15 10180571066 05 10611616ড+ বা অধ্যাত্ম 
অভেদজ্ঞান। এই অধ্যাত্ম অভেদজ্ঞানই চরম সত্যকে জানবার একমাত্র উপায়। 
অপর পক্ষে যা মানুষের জ্ঞানের বিষয় তাকে মান্থষ নিজের থেকে পৃথক বলেই 
জানে; অর্থাৎ মানুষের মন-বুদ্ধির ক্ষেত্রে জ্ঞাত ও জ্ঞেয়ের ভেদ বিদ্যমান । 
কিন্ত চরম সত্য এক ও অদ্বিতীয়; তাই তা মানস জ্ঞানের অগম্য। তবে 
যোগ-লব্ধ অনুভূতির সাহায্যে মাঁনব-মন চরম সত্যের উপলব্ধি; লাঁভ করতে 
পারে, এবং সে উপলব্ধিতে জ্ঞাত ও জ্রেয়ের ভেদ দূর হয়। 
অধ্যাত্ম অভেদজ্ঞানে জান! ও হওয়1 একই কথা 

কেবল অধ্যত্মি অভেদজ্ঞান বা 10009৬19055 09 11617009 দ্বারাই চরম 
সতাকে জানা যায়--এই হলে! অধ্যাত্ম অভেদজ্ঞানের একাটি বৈশিষ্ট্য । এই 
অধ্যাত্ম অভেদজ্ঞানের অপর একটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ প্রয়োজন। সেই 
বৈশিষ্ট্যট এই- ব্রন্ধকে জান। আর ব্রদ্ধ হওয়! একই কথ|। “ক্রক্ষবেদ ব্রদ্দৈব 
ভুবুতি” বলেছে মুণ্ডক উপনিষৎ (৩২1৯) ধিনি ব্র্মাকে জানেন তিনি ব্রদ্ই হন। 
তখন জীব পরমাত্মার সংগে নিজের এঁক্য অঙ্গভব করে । অর্থাৎ জীব ও ব্রদ্দে 
আর তখন কোন ভেদ থাকে না। তখন এক ব্যতীত ছুই থাকে না। এই 
হলে। জ্ঞানের পরাকাণ্ঠা, এবং মানুষের পাওয়। ও হওয়ার শেষ কথা, কারণ 
“তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমন্্পশ্টত” ( ঈশোপনিষদ্‌--৭ম শ্লোক )। 
কথাটির অনুবাদে শ্রীঅরবিন্দ লিখেছেন “12502 513911 136 17255 £061 
ভ71)0 5629 6ড৬615০০ 01520955.৮ তবে শ্রীঅরবিন্দ এ কথাও বলেন 
যে ব্রদ্মের সঙ্গে এক হওয়ার অর্থ এই নয় যে ব্রহ্ববিদের ব্াক্তিত্বের বিনাশ হয়, 
কিংবা! জগৎ মিথ্যা মায়! বলে মনে হয়। [1)2 50106 25 006 0380 19 
20812+-_-এখানে একমেবাদ্ধিতীয়ং যেমন সত্য, তেমনি সর্বও সত্য এবং "নব 
খন্ধিদং ব্রহ্ম" একখাঁও সত্য । শ্রাীঅরবিন্দ তার নঈশোপনিষদের ব্যাখ্যায় এ 
কথাটা] নানাভাবে দেখিয়েছেন । 


তৃতীয় অধ্যায় 


প্রথম পরিচ্ছে্ব 


শ্রীঅবিন্দেক্ন যাগ ও প্রচলিত ০ষাগমাগ সম্চন্ধ 
ভীন্প অভিমত 


ধোগ- হঠযোগ 


যোগ বলতে কী বোঝায় 

পূর্বেই বল! হয়েছে শ্রীঅরবিন্দের প্রধান পরিচয় তিনি যোগী। এই 
অধ্যায়ে আমাদের আলোচ্য শ্রীঅরবিন্দের যোগ। তার ভূমিকা হিসাবে 
প্রথমে যোগ সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে কিছু বলা দরকার । যোগ কথাটির সহজ 
অর্থ হলে৷ জীবাত্মা ও পরমাতআ্সার মধ্যে সংযোগ । শ্রীঅরবিন্দ যোগ কথাটির 
ব্যাখ্যা! এভাবে করেছেন ১ “০9৫৪ 15 01)0 01501711712 01)1001) 71,101 
[0210 21)0615) 01)1:0001) 210 2/86101176) 110 1) 1101)67 00115010905- 
15253 01 01018 9710) 0186 101৮116.৮ এ কথাটি বিশ্লেষণ করলে দেখ! যায় 
যে শ্রীঅরবিন্দের মতে যোগ হলে! এক প্রকারের সাধন। ; সে সাধনার সাহাযো 
মানুষ নিজের অন্তরে পরমাম্মার সংগে এক্য অনুভব করে) এবং এ এক্য 
লাঁভ করতে হলে মানব-প্রকৃতির জাগরণ প্রয়োজন । অর্থ|ৎ প্রাকৃত মাঁনব- 
প্রকৃতির পরিবর্তন প্রয়োজন। অন্যত্র (9500)8515 ০£ ০6৪ গ্রন্থের 
৩৫ পৃষ্ঠায় ) শ্রীঅরবিন্দ যোগ কথাটির যে ব্যাখ্যা করেছেন তা-ও এ প্রসঙ্গে 
উল্লেখযোগ্য । সেখানে তিনি লিখেছেন 2 “59£8 15 01. 80101 
0৫ 0080 ৮1101) 1185 ০99০0176 56181:2060 17 676 0195 0 076 
11515656 আ10 109 ০ 56] 01151) 2100 00156138110. উপরোক্ত 
ব্যাখ্যায় শ্রীঅরবিন্দ য। বলেন তার মর্ম এই ষে পরমাত্মাই জীবাত্মার প্রকৃত 
আপন? (9916) ও উদ্ভবস্থল (9:1617); আর পরমাত্মার সংগে যোগেই 
জীবাত্বা সর্ভৃতের মংগে এক; কিন্তু পরমাত্বার লীল! বিশ্ব-স্থটটির ফলে 
জীবাস্মা তার “আপন? (5616) পরমাত্মা থেকে স্বতন্থ হয়ে পড়েছে-_জীবাত্মা 


৯৮৬ শ্রীঅরবিন্দের জীবন-দর্শন 


পরমাত্বার সংগে এঁক্য হারিয়েছে; যোগ হলো এই জীবাত্মার ও 
পরমাত্মার সংগে মিলন বা! পুনমিলন । 
যোগের বিভিন্ন পন্থা! 

পরমাআ্মার মংগে জীবাত্বীর সংযোগ তো নানাভাবেই সম্ভব । মানুষের 
বুদ্ধি, গ্রীতি ও কর্মশক্তি অর্থাৎ জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম প্রত্যেকেই তার ষোগের 
সহায় হতে পারে । আমাদের দেশে প্রাচীনকাল থেকেই বিবিধ যোগ-পন্থা 
প্রচলিত ; য্থা, জ্ঞানমার্গ, ভক্তিমার্গ, কর্মমার্গ প্রভৃতি । জ্ঞানষোগীর লক্ষ্য 
পরমাম্মা ও জীবাস্মার স্বরূপ উপলব্ধি ক'রে পরমাত্মার সাধুজা লাভ- জীবাত্মা 
ও পরমাত্ম! ছুয়ের মধ্যে যে অভে্দ এই উপলব্ষিলাঁভ জ্ঞানষোগীর কাম্য । 
ভক্ত প্রীতি ও প্রেমের দ্বারা ভগবানের সংগে যুক্ত হতে চাঁন__ভক্তের মতে 
ভগবানের সালোক্য ও সামীপ্য লাভ জীবের পরম পুরুষার্থ4 আর তীর 
সকল কর্ম ভগবানে অর্পণ করে কর্মযোগী ভগবানের সংগে নিজের সাদৃশ্ঠ 
অনুভব করতে চান, ভগবানের লীলা-সহচর হতে চান। আমরা দেখবো 
শ্বীঅরবিন্দের যোগে এই ত্রিবিধ যোগমাঁর্গেরই সমন্বয় হয়েছে ; কিন্তু সাধারণতঃ 
জানী ও ভক্ত কর্মীর যধো বিরোধ দেখ। যায়। জ্ঞানী শঙ্কর আর ভক্ত 
শ্রীচতন্তের মধ্যে প্রবল মতবিরোধ । 
জ্ঞানী, ভক্ত ও কর্মীর মধ্যে বিরোধ 

জ্ঞানী, ভক্ত ও কর্মীর মধ্যে কী বিরোঁধ সংক্ষেপে তার একটু উল্লেখ করা 
যাক্‌। জ্ঞানী ভকতমার্গকে উন্মা্ধের উচ্ছাস বলে নিন্দা করেন। কর্মকেও 
জ্ঞানযোগী বিশেষ আমল দেন না। জ্ঞানযোগীর মতে যোগমার্গে যাঁর] গ্রবর্তক 
মাত্র, অর্থাৎ যোগপথে যাঁরা চলতে সুরু করেছেন কেবল তাদ্দের পক্ষেই 
চিত্তশুদ্ধির উপাঁয় হিসাবে কর্মের প্রয়োজন । জ্ঞান ব্যতীত মুক্তিলাভ হয় না; 
এবং জ্ঞানলাঁভের পর কর্ম অনাবশ্থক হয়ে পড়ে। ভভ্তও আবার জ্ঞানীর তত- 
জ্ঞান-স্পৃহীকে শু তর্কের প্রতি মোহ বলে অবজ্ঞা করেন। আর জ্ঞানীর জীব- 
ব্রহ্মের এক্য-তত্বের নামে ভক্ত শিউরে উঠেন। ভক্ক জ্ঞানীকে কী চোখে 
দেখেন তা জান। যায় চৈতন্য-চরিতামৃতকার কৃষ্ণদাঁস কবিরাজের সুবিদিত 
উক্তি থেকে । উক্তিটি এই ঃ 

অরাসক কাক চুষে জ্ঞান নিম্বফলে 
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাঅমুকুলে। 

ভক্ত “কর্মকাণ্ড বিষের ভাগ” বলে কর্মের অনাদর করেন। ভক্ত চান 
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অন্তরের ভগবানের সানিধ্য লাভের আনন্দ উপভোগ করতে ১ কর্ম করতে গিয়ে 
ভক্ত এই রসাম্বাদন থেকে বিচ্যুত হতে চান না। আমাদের দেখতে হবে 
শ্রীঅরবিন্দ কীভাবে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের সমন্বয় করেছেন। 

জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্মযোগ এ তিনটিই আমাদের দেশের সন 
যোগমা্গ নয়; এ তিনের অতিরিক্ত হঠযোগ ও রাজযোগ আমাদের দেশের 
ছুটি বিশেষ গ্রচলিত ষোঁগমার্গ। আর তন্ত্রের সীধনাও বিশেষ একপ্রকারের 
যোগ। শ্রীঅরবিন্দ তার 7179 116 10110৩, 11805 00 ০৫8 ও 
95180119515 0£ ০৫৪ গ্রন্থে এই হঠযোগ, রাজষোৌগ ও তন্ত্রসাধনা সম্বন্ধে 
আলোচন। করেছেন_ জীবের স্থল $€ স্শ্্ দেহ প্রভৃতি বিষয়ের আলেখচন। 
কালে দ্বিতীয় অধ্যায়ে তাঁর কিছু এ পুস্তকে উল্লেখ কর] হয়েছে । তাই এসব 
যোগমাগঁ সম্বন্ধে শ্রাঅরবিন্দের বন্তব্য সংক্ষেপে আমাদের আলোচন। করতে 
হবে। প্রথমে হঠযোঁগের কথাই নেওয়া যাক। 
হঠযোগ 

মানুষের বুদ্ধি, প্রীতি ও কর্মশক্তির স্তায় মানুষের দেহ ও মন তার যেগের 
অবলম্বন হতে পারে । হঠযোগে দেহ আর রাঁজধোগে মন সাধনার প্রধান 
অবলম্বন। বরোদাতে শ্ীঅরবিন্দ যখন যোগ-সাঁধনা ন্লরু.কুরেন. তখন তিনি শ্রী 
মুণালিনী দেবীকে এক পত্রে লিখেছিলেন ₹ “ঈখর যদ্দি থাকেন তাহা হইলে 
তাহার অস্তিত্ব অনুভব করিবার কোন-না-কে!ন পৃথ থাকিবে । হিন্দুধূর্মে বলে, 
নিজের শরীরে নিজের মনের মধ্যে সেই. পথ. আছে, ইত্যাদি” (শ্ীঅরবিন্দের 
পত্র, পৃষ্ঠা ৭)। হঠযষোগের সাধন! বিশেষভাবে দেহ ও প্রাণ নিয়ে; এবং 
হঠষোগে আসন ও প্রাণায়াম সাধনার দুই প্রধান অঙ্গ। হঠযোগীর লক্ষ্য 
দেহকে স্থির করা। দেহ স্থির করার উপায় আসন .৪ প্রাণথায়াম। 
হঠযোগী তাই প্রথমে নাঁন। কৃচ্ছুসাধ্য আসন অভ্যাস করেন। হঠযোঁগের 
হঠ কথাটির অর্থই হলে। কৃচ্ছুপাধ্য । প্রাণের প্রধান প্রকাশ বাদুতে_শ্বাস- 
প্রশ্বাসাদিতে'। কারো মৃত্যু হলে আমরা বলি তার প্র]ুণবাঁয়ু বৃহির্গত হলো, 
কিংবা সে ব্যক্তি শেষ নিশ্বাস পরিত্যাগ করলে।। অবশ্ঠ শ্বাস-গ্রহণ ও 
খ্স-ত্যাগ দেহমধ্যে বায়ুর একমাত্র কাজ নয়; বায়ুর বিভিন্ন কার্জ 
ষঙ্গসারে যোগশাস্থে বাযুকে পাঁচ চ শ্রেণীতে ভাগ, করা হয়ে থাকে সে-শব 
কথা৷ এখানে অবাস্তর। প্রাণায়ামের অর্থ প্রাণবাযুর সংযম- নিশ্বাস-প্রশ্বাস 


নিয়ন্ত্রণ । প্রাণায়ামের _তিনটি অঙ্গ_রেচক বু] বায়ৃত্যাগ, পুরক ব। 


২৮৮ গ্রঅরবিন্দের জীবন-দর্শন 
' বায়ু ফুসফুসে আ.কর্ণ এবং কুস্তক বা! বায়ু-ধারণ। হুঠযোগী প্রাণীয়ামের 


সাহায্যে মনকে স্থির করতে সচেষ্ট হন। দেহ ও মনের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ; এবং 
দেহ ও মন গ্বির হলে যোগীর শক্তির অসাধারণ বিকাশ হয়। হঠযোগীর লক্ষ্য 
দেহ ও মন সাধনার উপযুক্ত করে গড়ে তোল1। এজন্যে হঠযোগী আবার 
নেতি-ধৌতি প্রভৃতি আরে। কতকগুলি দৈহিক ক্রিয়ার সাহায্যে দেহকে শুদ্ধ ও 
নটরোগ করে থাঁকেন। ফলে হঠযোগী জরা ও রোগের আক্রমণ রোধ করে 
দীর্ঘ জীবন ও অটুট স্বাস্থ্য লাভ করেন; তীর দেহ কষ্ট-সহিষুঃ ও কঠোর 
ধনার উপযোগী হয়ে গড়ে উঠে। এ পরীক্ষিত সত্য। তাই আজকাল 

এদেশে বহু শিক্ষিত ও উচ্চপদস্থ লোক নাকি যৌগিক আধনাদি অভ্যাস করার 
জন্য আগ্রহশীল হয়েছেন । 
কুগুলিনী-শক্তি ও ষটচক্র 

যে ছুটি তত্বের উপর হঠযোগের প্রতিষ্ঠা তা৷ হলে! কুশুলিনী-তত্ব আর 
ষট্‌চক্র-তত্ব ; তাই হঠযোগে এ ছুটি তৰ প্রধান আলোচ্য বিষয়। এখানে 
হঠযোগের সাধন! ও তান্ত্রিক সাধনার মধ্যে এক্য। রাজযোগে এ ছুটি তবের 
স্থান আছে, তবে তত প্রাধান্ত নেই । “কুগুলিনীকে জাগ্রত কর”, “ষট্‌চক্র-ভেদ 
কর]” প্রভৃতি কথা হঠযোগ ও তান্ত্রিক সাধনার ছুটি প্রধান কথা। শ্রীঅরবিন্দ 
সে-সব কথার উল্লেখ ও ব্যাখ্যা করেছেন-_-তা আমাদের দেখতে হবে। 
তার 90010951506 ০0৪ ও [175 15166 191%175 গ্রন্থদ্ধয়ে এবং 14810 
00 ০৪৭ পুপ্তিকায় এ সম্বন্ধে অনেক কথাই আছে। যোগ শাস্ত্রে এ দুটি 
তত্বের যে ব্যাখ্য। দেওয়! হয় শ্রীঅরবিন্দের ব্যাখ্যার সংগে ত। আমাদের মিলিয়ে 
দেখতে হবে। শ্রাঅরবিন্দের যোগপন্থায় হঠযোগ, রাজযোগ ও তান্ত্রিক সাধনার 
স্বান কোথায় সে প্রণঙ্গও আমাদের আলোচনা করতে হবে। 

আমাদের দেশে হঠযোগ বিষয়ক প্রাচীন গ্রন্থের অভাব নেই। আমরা এ 
পুস্তকে স্বামী সারদানন্দের শ্রীশ্রীরামকষ্ণ লীলা -প্রপঙ্গ নামক সুপরিচিত পুস্তকখানা 
থেকে কুগুলিনী, ষট্‌্চক্র প্রভৃতি যৌগিক বিষয়গুলির বর্ণনা উদ্ধত করে 
শ্রীঅববিন্দের বর্ণনার সংগে মিলিয়ে নিতে চেষ্টা করবো । যোগশাস্ত্রে কুগুলিনীর 
যে লৰ নাম দেওয়া হয় তার একটি হলে! নাগিনী; এবং যোগশাস্ত্রে 
কুগুলিনীকে বূপকের ভাষায় একটি নিদ্রিতা কুগুলী-বদ্ধা নাগিনীরূপে বর্ণনা 
কর! হয়ে থাকে । শ্রীঅরবিন্দও কুগুলিনীকে এভাবে ব্যাখ্যা 'করেছেন : 
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1) 006 10250 ০6006 20 0055 0০096001006 1) 5016 316 15 
2ড91:০1550 709 958. 200 11525 0০ 1091 006 [01516 70061 0: 
[6561051000০ 59118519391.” (1,161) ০03 506৪, 7. 86 )। 
এটি ষে একটি রূপক বর্ণনা তা বলাই বাহুল্য--সত্যি সত্যি তো মেরদগ্ডের 
তলদেশে একটি কুগুলীবদ্ধ নাগিনীর অস্তিত্ব নেই। তাই কথাটা ব্যাখ্যা করে 
শ্রীঅরবিন্দ তার 95176156515 91 ৬০৪৪ গ্রন্থের ৬১২ পৃষ্ঠায় বলেছেন 5 “০200 
1253, 590)001108115) 11 10)0:6 [01)11095010101091 191)0601860 0015 11)28189 
0090 61) 15212251065 0£ 08 6106 15 15106 251667 ৪180 
10)00150161)6 11 017০ 06019 06 ০00 ৮1281 5550120) ৪10 15 
25/2:21)60 1১5 01) 0195002 0£ 01821958.0. ” তাই সংক্ষেপে কুগুলিনী 
শক্তির ইংরেজী প্রতিশব্দ হিসাবে শ্রীঅরবিন্দ 4চ:7:91910 07791201579 কথাটি 
ব্যবহার করেছেন। যোগশাস্ত্রে কুগডলিনীর কী ব্যাখ্য। দেওয়া হয় দেখা যাঁক্‌। 
কুগুলিনী-তত্ব বুঝতে হলে আধুনিক মনোবিজ্ঞানেগ এ সিদ্ধান্তটি মনে রাখতে 
হবে যে 2৬০: 0১%০1)9515 183 163 18500515,--অর্থাৎ আমাদের মনে 
কোন ভাবের উদয়্ের সংগে সংগে মস্তিষ্কের স্বাযুগ্তলিতে একট] পরিবর্তন ঘটে 
থাকে। আমাদের মস্তিষ্ক ও মনের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ অথচ ছুর্বোধয ও 
রহস্তপুর্ণ। একথ! নম্মরণ রেখে যোগশাস্ত্রে কুগুলিনী শক্তি সম্বন্ধে কী বল! হয়ে 
থকে তা দেখা যাক। উপরোক্ত শ্রীস্রারামরুঞ্ণ লীল। প্রসঙ্গ পুস্তকের তৃতীক্ক 
খণ্ডের ৬৪ পৃষ্ঠায় স্বামিজী লিখেছেন £ “যে_প্রক্র ভবই তোমার মনে উঠুক, না 
কেন» উহা! তোমার মন্তিঞ্ধে চিরকালের নিমিত্ত একটি-ছা'গ অকস্কিত করিয়া 
যাইবে। এইরূ'পে ভাল মন্দ দুই প্রকার ভাবের ছুই প্রকার দাগের স্বপ্লাধিক্য 
লইয়াই তোমার চরিত্র গঠিত ও তুমি ভাল বা মন্দ লোক বলিয়া পরিগণিত । 
প্রাচোর বিশেষত ভারতের যোগীঝধির| বলেন, এ ছুই প্রকার ভাব মন্তিফে 
ছুই প্রকার দাগ অঞ্চিত কাররাই খেৰব হইল ন|।--ভবিষ্তে আবার 
তোমাকে ভালমন্দ কর্মে প্রবৃত্ত করিতে পারে এরূপ স্থক্ম প্রেরণা-শক্তিতে 
পরিণত হুইয়! মেরুদণ্ডের শেষভাগে অবস্থিত মুলাধার নামক মেরুচক্রে 
নিত্যকাল অবস্থান করিতে থাকে । জন্মজন্াস্তরে সঞ্চিত এরূপ প্রেরণাশক্তি- 
সমূহের উহাঁই নালভূমি | এ দকলের ন।মই সংস্কার ব। পুর্বপংস্কার | এ সকল পুর্ব- 
সংস্কারের সুক্ষ শারীরিক গ্রতিক্কতি অবলম্বনে অবস্থিত। মহ] ওজব্বিনী প্রেরণা- 
শক্তিকেই পতশ্রনি প্রমুখ খধিগণ কুগুলিনী আখ্য! দিয়াছেন ।” শ্রাঅরবিন্বও 
১৯ 


২৯৯ শ্রীঅরবিন্দের জীবন-দর্শন 


কুগুলিনীকে “02510 05078001900)” 591669108 95610060601 চ6165% 
প্রভৃতির নাম দিয়েছেন; আর শ্রীঅরবিন্দও বলেছেন কুগুলিনীর অবস্থান 
0 06 10656 ০006 0£ 07৪ 3010১ বা মূলাধারে। শ্রীঅরবিন্দের 
ব্যাখ্যা যোগশাস্ত্রেরই অন্থগামী। 

কুগুলিনী বলতে শ্রীঅরবিন্দ কী বোঝেন এবং যোগশাস্ত্রে কুগডলিনীর কী 
ব্যাখ্য। দেওয়! হয় তা দেখা গেল। ফট্চক্র বলতে কী বোঝায়? শ্রীঅরবিন্দ 
তীর [18005 ০070. ০৪৪ পুস্তিকায় চক্র কথাটির ব্যাখায় বলেছেন 36 
755০10106158] ০600068 10; 0156 5001০ 1795+1 এই প্রসঙ্গে স্বামী 
সারদানন্দ যা বলেন তা এই £ “যোগশান্ত্র বলে আমাদের মস্তি থেকে আরম 
করে মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়ে একটি পথ মেরুদণ্ডের মূলে অর্থাৎ সধনিয়ে মূলাধার 
পর্যস্ত আপিয়াছে। এ পথই যোগশাস্ে কথিত স্থযুম্া-বত্ম্র। মুলাধারের_ উর্ধে 
পরপর স্বাধিষ্টান (তলপেটের মধ্যভাগে), মণিপুর নাভি (নাভিয়লে), অনাহত (হৃদয়ে), 
বিশুদ্ধ ( গঃ লমধ্যে) ও আজ্াচক্র (জঘন্য) নায়ক ছয়টি চকু অবস্থিত । 
নরোঁপরি মস্তিষ্কে সহদল নামক চক্র অবস্থিত। চক্রগুলিকে যোগশাস্ত্রে বিভিন্ন 
দলবিশিষ্ট পদ্মরূপে কল্পনা কর! হয়। সহশ্রধল একটি সহম্্র দলবিশিষ্ট পদ্মরূপে 
কল্পিত। এই চক্রগুলির প্রত্যেকের সংগে আমাদের কী কী মনোভাবের সম্পর্ক 
তা. শ্রীএরবিন্দ তীর [166 ০7. 5০5৪ পুস্তিকার ১৮শ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন । 
কিন্তু এই চক্রগুলি বস্তত কী? শরীর-বিজ্ঞানের মতে মেরুদণ্ডের ভিতর স্াযুময় 
50178] ০১০: বা! স্থযুক্ন/রজ্জু অবস্থিত। চক্রগুলি সেই স্বায়ুময় সুযুমা-রজ্জুর 
বিশেষ কয়েকটি ন্সাযুকেন্দ্র। কথিত আছে আর্ধসমাজের প্রতিষ্ঠাতা দয়ানন্দ- 
সরস্বতী একটি মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করে গ্রেকুদৃণ্ডের ভিতরে চক্রগুলি_না দেখতে 
পেয়ে ফোগশাস্তের উপর আস্থ! হাঁণান। শ্রীঅরবিন্দের কথা! চক্রগুলি স্থুল দেহের 
নূয়, সুক্ষ দেহের ; তাই তারা চর্মচক্ষুর অগ্রোচর। স্থুল ও সুক্ষ দেহ সম্বন্ধে এবং 
এ ছুয়ের মধ্যে ক্ষেত্রবিশেষে যোগাযোগের কথ! সম্বন্ধে প্রীঅরবিন্দের মন্তব্য স্থুল 
ও স্ক্মম দেহের আলোচন। প্রসঙ্গে উপরে দেওয়া হয়েছে । আমাদের ন্ায় 
সাধারণ লোকের নিকট কথাগুলি দুর্বোধ্য সন্দেহ কি? 

যটচক্রভেদ কথাট। যোগশাস্ত্রে ও তন্ত্রে খুবই শোনা য'য়। ষট্চক্রভেদের 
এই ব্যাখ্যা যোগশান্ত্ে দেওয়া হয়ে থাকে £ কুগুলিনী জাগ্রত হলে স্ুষুযা-বর্্ 
দিয়ে উধ্বগ[মী হয় এবং পর পর বিভিন্ন চক্রগুলি অতিক্রম করে -্খন সহশ্রদল 
পন্মে পৌছায় তখন সাধক সমাধি অবস্থায় পরমাত্মার সংগে এক্যাহ্গভব করেন, 


শীঅরবিন্দের যোগ 'ও যোগমার্গ সম্বন্ধে তার অভিমত ২৯১ 


এরূপ বল! হয়। সমাধির কথা আমরা র!'জযোগ প্রসঙ্ে আলোচন৷ করবে! । 
কুগুলিনী সহস্্দলে পৌছিলে তন্থের ভাষায় বল! হয় শিব-শক্তির মিলন হয়) 
শ্রীঅরবিন্দের কথা হলো! 8%815970176 0£ 075 [01505117100 1017 026 
[15196 0০৬০: 00 01655215০67. যোগের ভাষায় সহম্র্দল চক্র হলো 
পরমাম্ম। ও জীবাত্মার মিলনভূমি । 

কুগুলিনী কীভাবে জাগ্রত হয় সে প্রসঙ্গে শ্ীরবিন্দ বলেন 2 চ12195217 
2৮812105 610৪ 00150-413 3813900 06 50812151735091101570) 101 
05 01905858116 01%15101) 066০০৫10002 0121 0100 1061 
809, ০0005105 1) 0106 10905 15 0155010.. 11715 10010911171 15 
50001 2190 0৮721521090 5 10 10109115 10561£ 220 761105 00 1156 
[10210 11109 2. 05 30102100 0168101)6 00০15 2৪01 19605 (পদ্ম বা 
চক্র), £5 46 05021305) 0172 ১০1০1 75525050102 001051)8-"--77 1) 4০০1) 
3500201)1 ০1 01008. এসব যোগীই বুঝতে পারেন ? সাধারণ লোকের নিকট 
এগুলি ছুর্বোধ্য ৷ তবে শ্রীমরবিন্দ এমব তন্তের সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ ছিলেন ; 
তাই এখানে তাদের উল্লেখ করতে হলে। | 
হঠযোগের মূল্য 

কুগুলিনী জাগ্রত হলে সাধকের মধ্যে কী পরিবতন হয় পে সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ 
বলেন £ (10) 00205 00 0116 50510116105 01 001)501011517655) 781/523 
০: 8%061:121)06১ 21900117991] 190010125 0610160 0 010117815 1)010021) 
1166. অর্থাৎ তখন হঠযোগীর চেতনার অদ্ভূত গ্রমার হয়; তাঁর বনুবিধ বিচিন্ত 
উপলব্ধি হয়, আর তাঁর যে সব শক্তি ল।ভ হুয় ত। সাধারণ লোকের জীবনে 
সম্ভব নয়। তাই কারে! মধ্যে বিশেষ শক্তির বিকাশ দ্রেখ!. গেলে রামু 
পরমহংসদেব বলতেন ; “ওর কুগুলিনী জেগেছে ।” কিন্তু প্রশ্ন উঠবে, এ সবের 
আধ্যাত্মিক মূল্য কী? শ্রীঅরবিন্দ বলেন হঠযোগীকে তার সাধনার জন্যে যে 
আয়াসূ_স্বীকার_ করতে হয়ু, যে সময় ব্যয় করতে হয়, তা তাকে মানুষের 
প্রাত্যহিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে, প্রতিদিনের কাজের অযোগ্য করে 
তোঁলে। হঠযোগী যে ফলুলুঃভু করেনুতা শীঅরবিন্দের-ভষায় কুগণেরু ধনের 
সামিল, সুর্বসাথারণের কাজে লাগে না । 

এই প্রসঞ্জে রামরুষ্জ পরমহংসদেব তার এক শিষ্যকে হঠযোগের ঘুল্য 
সন্বদ্ধে সাবধান করে ঘা! বলেছিলেন তার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এক 


২৯২ শ্রীঅরবিন্দের জীবন-দর্শন 


সময় এক হঠযোগী দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে কিছু কাল বাঁস করেন) এবং 
আসনাদ্দির ও নেতি ধৌঁতির কসরৎ দেখিয়ে তিনি অনেককে মুগ্ধ করেন। 
পরমহংসদেব তার এক অল্পবয়স্ক শিশ্ুকে মুগ্ধ বিন্ময়ে হঠযোগীর ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য 
করতে দেখে তার হাত ধরে নিয়ে আসেন এবং তাঁকে বলেন, “তুই ওখানে 
গিয়েছিলি কেন? ওখানে যাঁস্নে। ওসব হঠযোগের ক্রিয়াকলাপ শিখলে ও 
করলে শরীরের উপূরই মন পড়ে থাকবে, ভগবানের দিকে যাবে না 1” 
লীলা প্রসঙ্গ, ৩য় খণ্ড, ৩০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ) শ্রীঅরবিন্দের মতও তাই । তিনি তাঁর 
১50)6515 ০£ ২:০৪ গ্রন্থের ৭ম পৃষ্ঠায় বলেছেন 211 005 ০9617 (9105 
[515 60105 ০0৫ 116) 16 15 10581156101 19510 9০৫. তাই 
হঠযোগের আধ্যাত্মিক মূল্য সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের সথম্পষ্ট অভিমত এই : 1১ 
79000950610 17608005 ০81) 12. 01521956070) 61)006) 07216 
5 00 01596107 6০. 00০17 097:6191 ৮5০ হঠযোগীর কাছে এ সব প্রক্রিয়াই 
মুখ্য) শ্রীঅরবিন্দের সাধনায় তাঁরা অবান্তর । তীর মতে হঠযোগের ছার! 


আধ্যাত্মিক উন্নতি বা]হতত.হরুরই-সস্তাবন]। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
ব্বাজ্ষাোগ বা অগ্াঙ্গ ০বাগ 

রাজষোগের অষ্ট অঙ্গ 

হঠযোগে দেহ আর প্রাণ, আর রাজযোগে মন হলো সাধনার প্রধান 
অবলম্বন। রাজযোগের অপর নাম অুষ্টুঙ্যেখগ্র । এই যোগের আটটি অঙ্গ 
ষথাক্রমে যুম নিয়ুমু। আসুন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণ, ধ্যুন ও সযাধি। 
এই আটটি অঙ্গের মধ্যে যম থেকে প্রত্যাহার পধন্ত প্রথম পাঁচটি হলে রাঁজ- 
যোঁগের বহিরঙ্গ বিভাগ; শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় তারা হলো 19511010810 
9৫16-0150101£79, আর শেষের তিনটি- ধারণা, ধ্যান ও সমাধি, হলো! 


রাজষোগের অন্তরক্গ বিভাঁগ বা জ্নিস। এই দুই বিভাগের মধ্যে 
প্রথমটি হলে! দ্বিতীয় ব1 অন্তরঙ্গ বিভাগের প্রস্ততি মাত্র। 
বম ও নিয়ম 


(যম ও নিয়মে রাজযোগের আরভ ) আর সমাধিতে রাঁজযোগের পরিসমাপ্চি; 
প্রীঅরাবিন্দের ভাষায় এখানে পরিপমাপ্তির অর্থ হলো 45৪ 580:6706 56219 ০? 
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(9০ 150061: 0£ 50610 01806106 11) [8150982| যম পাঁচ প্রকার 
অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্ষচর্য ও অপরিগ্রহ। অস্তেয়ু কথার মূলগত অর্থ 
চৌর্ধের অভাব ; বা চুরি না করা। শ্রীঅরবিন্দ অন্তেয় কথাটিকে কি অর্থে 
গ্রহণ করতেন ত! জানা যায় তীর স্ত্রী মুণালিনী দেবীকে লেখ! পত্রের নিয়ের 
উদ্ধৃতিটি থেকে : “হিন্দুশাস্ত্র বলে, যে ভগবানের নিকট ধন লইয়! ভুগবাঁনকে 
দেয় নামে চোর। এপর্যস্ত ভগবানকে ছুই আনা, চৌদ্দ আন নিজের স্থুখে 
খরচ করিয়া'.....আমি এতদিন পশ্তবৃত্তি ও চৌ্ধবৃত্তি করিয়৷ আমিতেছি ইহা 
বুঝিতে পারিলাম। বুঝিয়৷ বড় অন্গতাপ ও নিজের উপর ত্বণা হইয়াছে। 
আর নয়, সে পাঁপ জন্মের মত ছাড়িয়া দিলাম ।” (শ্রাঅরবিন্দের পত্র ৫ম 
পৃষ্ঠা )। সোজা কথায় অস্তেয় কথার অর্থ প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন রথ 
চৌর্য। অপরিগ্রহ কথার অর্থ কোন কিছু গ্রহণ না কর।। 

নিয়ম পাচট। এই পাঁচটি পালনীয় নিয়ম হলো শৌচ, সস্তৌষ, তপ,” 
স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধান। শৌচ হলো বাইরের ও অস্তরের' শ্ুদ্ধত|। 
্বাধ্যায় কথার অর্থ মোক্ষশীস্ত্রাধায়ন অথবা প্রণব (গুঁকার ) জপ। ঈশ্বর- 
প্রণিধান কথার ছুটি অর্থ কর] হয়-_এক অর্থ সর্ব কর্ম ঈশ্বরে অর্পণ ; অপর র্থ 
ভক্তিসহকারে ঈশ্বর-চিন্তন ) 

রাঙ্গযোগে প্রথম ধাপ হিসাবে যম্_ও নিয়ম অত্যাবশ্যক । যম ও নিয়মের 
উদ্দেশ্য শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়, 401019] 00115090107 0৫ 015৩ 10611091105”, 
তিনি বলেন £ 71715 71611001025 15 0£ 500102106 1001001621)06 ; 
ড/101)000 10 0172 00056 06 00০ 1650 0£ 076 [২৪150%8. 19 1110615 00 
১6 0০916, 20805020081] 06 01862060660. 10677091,  100191 
970 10195510581 0০1115. 
রাজযোগে আসন 

রাজযোগে আসনের সংজ্ঞা "স্থিরস্থখং আসনম্”_অর্থাৎ যথা ন্ুখ উপবেশনই 
আসুনু। হঠযোগীর ন্যায় রাজযোগী নান। রুচ্ছুসাধ্য আলন অভ্যাস করেন না; 
গুটিকয়েক সহজ আসনই রাজযোগে প্রচলিত । শ্রীঅরবিন্দ বলেন £ 44১58108 
15 8560 75 1২815058,. 012]5 1) 19 68512568100 10056 17860181 
2051000) 08610860081] 8০) ৮5 00৩ 0০0 আহ 5০20৩0 ৪180 
£8006150 008০00 ৮5৮ আঅ)] 06 9৪০0 20 0690 900100]5 216০6 


810 15 ৪. 50812061106) 50 01920 02616 1085 72 000. ৫662001013 0£ 
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006 901081 00010, (55001565150 ০948১ 0. 614) । সকল প্রকার 
আসনেই মেরুদণ্ড সোঁজ| রাখতে হয়; গীতার ভাষায়, "সমং কমে শির গ্রীবং” 
হওয়। দরকার, অর্থাৎ বক্ষ, গ্রীবা ও শির সৌজ! রাখতে হয়, নইলে প্রাণায়াম 
বা নিয়মিত শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া অবাধ হয় না। এ সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য “আসন 
স্থির ও সুখাবহ হওয়া চাই ।” যাহাতে কোন প্রকার পীড়া বোধ হইতে থাকে 
বা শরীরে অস্থের্ষের সম্ভাবন| থাকে তাহা যৌগাঙ্গ আন নহে। (পাতঙ্ছল 
দর্শন, হরিহরানন্দ আরণ্যক, ১৭৯ পৃষ্ঠা! )। 
প্রাণানাম 

চিত্ত স্থির করবার সহাঁয়ক হিসাবে রাজযোগে প্রাণায়ামের ব্যবহার হয়ে 
থাকে। আমরা জানি বরোদায়.যুখন অরবিন্দ যোগাভ্যাম আরম্ভ করেন 
তখন তিনি গ্রাণায়াম দিয়েই আরভ্তবকরেন। এক বন্ধুর নিকট প্রাণায়ামের 
' রীতি জেনে নিয়ে প্রাণায়াম অভ্যাস স্থরু করেন ; এবং প্রথম প্রথম তিনি দিনে 
কয়েক ঘণ্ট] ধরে প্রাণায়াম করতেন। প্রাণায়াম_ অভ্যাসের ফলে তার কবিত- 
শক্তির বৃদ্ধি ব্যতীত আনু বিশেষ কান ফল লাভ হলে! ন|| প্রীণায়াম তাঁর 
যোগে যে গৌণ, £০£ 92০০৪02 10070109170” তার প্রমাণ এই যে তিনি 
নিজেও শেষে প্রাণায়াম অভ্যান পরিত্যাগ করেন, মতিল!ল রাঁয় মশাইকেও 
প্রাণায়াম অভ্যাস ত্যাগ করতে বলেছিলেন। প্রাণায়াম সম্বন্ধে শ্রীঅরবিনদের 
অপর একটি কথাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য £ “00002 [10018 9601016 
200:80069, 00 ০928১ 100 010111) 00 165 70109025501 10090105 0: 
(00100 721:50175 0015 51161)015 9০005810620 আ!0 015৩ 112,062) 01021) 
01007862 50:8161)0 1060 01817858006 2815089. 26000610015 10) 
0158560003 2590165, 0015 016৬6] 50:0176 10, 3101010০919 8010 
(0.7081:0 171508159 10 01315 1200. শ্রীঅরবিন্দের মতন শক্তিমন পুরুষের 
পক্ষে 1া কোন বিপদের কারণ হয়নি, ছুর্বল লোকের পক্ষে ষে তা বিপজ্জনক 
হতে পারে ত। অনেকেরই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিষয়। উপযুক্ত গুরুর সাহায্য 

তীত প্রাণায়াম অভাঁস করতে গেলে অনেক সময় মন্তিষ্ের বিরূতি ও 

অন্যবিধ ব্যাধি যে ঘটে থাকে তা অনেকেই লক্ষ্য ক'রে থাকবেন । 

এখানে প্রাণায়ামের মূল্য ও প্রাণায়ামের অনিষ্টকারিতাঁর সম্ভাবন! সমন্ধে 
গাঁন্ধিজী যা বলেন তার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। গাদ্ধিজী তাঁর গীতার 
ব্যাখ্যা 'অনাসক্তি যোগ" নাঁমক পুস্তকের পঞ্চম অধ্যায়ে গ্রীণায়ামের উপর টিগ্লনী 
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করতে গিয়ে লিখেছেন £ প্প্রাণায়ামাদি তে বাহা ক্রিয়। ; আর তাহার শ্রভাঁব 
শরীরের স্বাস্থ্-রাখার ও পরমাত্মার বাস করিবার যোগ্য মন্দির-গঠন করিবার 
প্রয়োজনের দ্বারা পরিমিত। ভোগী ষে প্রয়োজন ব্যায়ামার্দির দ্বারা মিটায়, 
সেই প্রয়োজন যোগী প্রাণায়াম।দির দ্বারা মিটায়।**..*.আজকাল্‌ প্রাণায়ামাদি 
বিধি খুব কম লোকেই জানে। যাহার ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধির উপর অস্ততঃ 
প্রাথমিক বিজয়লাভ হইয়াছে, যাহার মোক্ষের উৎকট ইচ্ছা! হইয়াছে, আর যে 
রাগ-ছেষ জয় করিয়। ভয় ত্যাগ করিয়াছে তাহার পক্ষে প্রাণায়ামাধি উপযোগী ও 
সাহাযাকারী) অস্তঃ শৌচ বিন প্রাণায়ামাদি বন্ধনের এক সাধন হইয়! 
মানুষকে মোহকুপের খুব নীচে লইয়া যাইতে পারে, লইয়া যায়, এমন অনেকে 
অনুভব করিয়াছেন। সেইজন্ত যোগীন্দ্র পতঞ্চলি যম-নিয়মকে প্রথম স্থান দিয় 
উহার সাধকের জন্যই মোক্ষমার্গে প্রাণায়ামাদি সহায়ক গণ্য করিয়ছেন।” 
(৮৪ পৃষ্ঠা )। 
প্রত্যাহার 

প্রত্যাহার কথাটির অর্থ ইন্দ্রিয় ও মনকে তাঁদের বিষয় থেকে চুর করা। 
মানুষের মনকে সতত চঞ্চল সমুদ্রের সংগে তুলনা! করা ধায়। চঞ্চল মনকে 
স্থির করে একাভিমুখী কর!, অথাৎ একাগ্রতা-সাঁধন সকল যোগে এবং 
শ্রীঅরবিন্দের যোগেও অত্যাবশ্তক | শ্রীঅরবিন্দের কথা £ 4097০670608 0017 19 
17056 (10 550 50100101010) 06175 5067. (9500172525 06 ০৫০, ১. 
89) তাই যোগের সংজ্ঞ।_-"যোগঃ চিত্তবৃত্তি, নিরেধ১..চিত্তবৃন্তি নিরোধের - 
নাম যোগ। প্রীঅরবিন্দ চিত্তগত্তি নিরোধ কথাটির ইংরেজী করেছেন 
5801111006 ০06 0016 ৬865 06 501150101150255, 105 10081010010 2001510165., 
শ্রীঅরবিন্দের মতে একাগ্রতা সাধনের সথচন। হয় প্রত্যাহার সাধনা থেকে। 
ধারণা ধ্যান ও সমাধি একাগ্রতা ক্রমোচ্চ রূপ । 
ধারণ। ও ধ্যান 

ধারণ! কণার অর্থ কোন এক স্থানে অর্থাৎ বিষয়ে মনকে স্থির করার চেষ্টা ? 
শ্রীঅরবিন্দ বলেন ধারণা হলো 01108 ০0? 006 006 ০৮16০ ০0৫ 
507702150961017,60 01)6 20101510170 911 00561 10685 2170 2০0151065 . 
যোগশাস্ত্রে ধ্যানের সংজ্ঞ। “চিত্ববৃত্তির একত!ন প্রবাহ” ব।, শঅরবিন্দের কথায়, 
10101020860 20501761012 01 01322010017) 006 01005 0৮16০6 ০£ 
০0706870860) অর্থাৎ ধ্যান হলে! মনের সেই একাগ্র অবস্থা যখন মন 
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দীর্ঘকাল ধরে বিভিন্ন বিষয়ে আর ধাবিত হয় না; অর্থাৎ ধ্যান বলতে 
বোঝায় এই যে মনকে একটি মাত্র বিষয়ে নিবদ্ধ করতে সাধক অভ্যস্ত হয়েছেন। 
ধ্যান পরিপক্ক হলে চিত্তধোন্য়াকাঁরে পরিণত হয় । 
সমাধি 
(সমাধির অবস্থা একটি উপম! দ্বার! বোঝাঁনে। হয়_-শরবৎ তন্ময়। শর 

যেমন লক্ষ্যের সঙ্গে এক হয়ে যায়, তেমনি সমাধির অবস্থায় আত্ম! ব্রন্মের মধ্যে 
তন্ময় হয়ে পড়ে । রাজষোগে সমাধি বলতে কী বোঝায় তা নিমের উদ্ধৃতিতে 
স্পষ্ট করে বল! হয়েছে £ “সারদা কথায় ধ্যান করিতে করিতে ষখন আত্মহার' 
হইয়! যাঁওয়া যায়, যখন কেবল ধ্যাঁয় বিষয়ের সত্বারই উপলব্ধি হইতে 
থাকে এবং আত্মসত্তাকে ভূলিয়! যাওয়া যায়ঃ যখন ধ্যাঁয় বিষয় হইতে নিজের 
পার্থক্য জ্ঞানগোচর হয় না ধ্যাঁয় বিষয়ে তাদুশ চিত্তস্থৈর্বকেই সমাধি বলা যায়।” 
(পাতগ্চল দর্শন, হরিহরানন্দ আরণ্যক ) 

সমাধির অবস্থায় যে চিত্ধ্যায়াকারে পরিণত হয়, অর্থাৎ ধাত। ও ধ্যায়ের 
মধ্যে ভেদ থাকে না৷ সেই সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। চিত্বস্থির করার অন্যতম 
উপায় হিসাবে পতগ্রলি বলেছেন, “যথাভিমত ধ্যাঁনাৎ বা” অর্থাৎ সাধকের 
প্রিয় 'কোন একটি বিষয়ের ধ্যানের দ্বারাও 1চত্ স্থির হয়। এখন গল্পটি 
বলা যাক :₹-_ 

“একটি ছাত্র গুরুর নিকট বেদীধ্যয়ন করিতে গিয়াছিল। গুরু দেখিলেন 
বেদপাঠের সময় ছাত্রটির মন স্থির থাকে না, বারবার এদিক ওদিক যাঁয়। 
গুরু ছাত্রটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার মন এদ্দিক ওদিক যায় কেন? 
ছাত্রটি বলিল, “আমার একটি অত্যন্ত প্রিয় মহিষ আছে; তাহারই কখ। মনে 
পড়ে, স্ৃতরাং চিত্ব স্থির করিতে পারি না।” গুরু বলিলেন, “তবে তুমি 
বেদপাঠ ক্ষাস্ত রাঁথিয়া কিছুকাল তোমার প্রিয় মহিষটির বিষয় চিন্তা কর ।” 
ছাত্রটি একান্তে বসিয়া প্রিয় মহিষটিরই চিস্তা আরম্ভ করিল। কিছুদিন পরে 
গুরু এক দিবস একটি ক্ষুদ্র দ্বারের অপর পার্থে বসিয় ছাত্রটিকে ডাকিলেন, 
তুমি এদিকে এস, পুনরায় তোমার বেদীধ্যয়ন আরম্ভ হইবে।” ছাত্রটি আসিল । 
গুরু দেখিলেন ছাত্রের চিত্ত তখনও স্থির হয় নাই। আবার ছাত্রটিকে মহিষের 
ধ্যান করিতে আদেশ করিলেন। ছাত্র পুনরায় তাহার প্রিয় মহিষের ধ্যানে 
বসিল। কিছুকাল পরে আবার গুরু সেই দ্বারের অপর পার্থে বলিয়া তাহাকে 
ডাঁকিলেন। এবার ছাত্র উত্তর করিল, :আমি কিরূপে আপনার নিকট 
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উপস্থিত হইব? আমার শৃঙ্গ দ্বারে বাধিবে।” গুরু বুঝিলেন মহিষে ইহার 
সমাধি হইয়াছে, চিত্ত স্থির ( অর্থাৎধের্ময়াকারে পরিণত হইয়াছে )। ছাত্রকে 
বলিলেন, “এস, এন তোমার শৃঙ্গ বাধিবে না) আমি তাহার প্রতিবিধাঁন 
করিব।” ছাজ গুরুর নিকট আসিল; বেদপাঠ আরম্ভ হইল। মহিষের 
ধ্যানে শিষ্তের এমন একাগ্রত। সাধন হইয়াছে যে অতি অল্পকাঁলের মধ্যে তিনি 
বেদে বিখ্যাত পণ্ডিত হইয়া পড়িলেন।” ( ভক্তিযোগ, অশ্বিনীকুমার দত্ত )। 
সমাধি বলতে কী বোঝায় তা এ গল্পে বলা হয়েছে? 
সমাধি "80০ নয় " 

সমাধির ইংরেজী প্রতিশক্ হিসাবে 41১৫০, কথাটির বাবহাঁর কেউ কেউ 
করে থাকেন । 1515৪ তে এক বাহাজ্ঞান রহিত অবস্থা । কিন্তু সমাধিতে 
বাহৃজ্ঞান না থাকলেও সমাধি অজ্ঞান অবস্থা নয়, বরং জ্ঞানের এক পুর্ণতর ও 
উচ্চতর অবস্থা । শ্রীঅরবিন্দ বলেন পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞান কিছুদিন যাবৎ মনের 
অবচেতন স্তরের সন্ধান পেয়েছে, এবং স্বপ্ন, অবচেতন মন প্রভৃতির ব্যাখা 
খুঁজছে; কিন্তু মনের স্তরের উর্ধেকার স্তরের কথা, সমাধি প্রভৃতির কথা 
পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানের অজ্ঞাত। কিন্তু ভারতের প্রাচীন খধিদ্দের নিকট 
মনের উর্ধতন এ সব স্তর যে অজ্ঞাঁতে ছিল না, তাঁর প্রমাণ আমাদের উপনিধতৎ, 
বিশেষভাবে মাওুক্য উপনিষং। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে 
মাওুক্য উপনিষদথানা আকারে অতি ক্ষুদ্র, মাত্র ১২টি ক্ুত্রের সমষ্টি; কিন্তু তার 
মূল্য এতই অধিক যে তাঁর সম্বন্ধে বল] হয় “মাওুক্যম্‌ একমেবালম্‌ মুমুক্ষণীম্‌ 
বিমুক্তয়ে্। অর্থাৎ মাওুক্য উপনিষ এককই মুমুক্ষুদিগের যুক্তির পক্ষে পর্ধাঞ্ত। 
প্রীঅরবিন্দ তার [76 116০ 1015105 গ্রন্থে নানা স্থানে মাওুক্যের শ্লোকগুলি 
উদ্ধত ও ব্যাখ্যা। করেছেন ; এবং [116 9518076515 ০£ ০৫৪ গ্রন্থে তিনি 
মাও্ক্যের সাহাষ্যে আত্মার স্বরূপ ও সমাধি তন্বের ব্যাখ্যা করেছেন । 
কী ভাবে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন দেখা যাক ( ৫৯২ পৃষ্ঠা ভষ্টব্য )। 

মাওুক্য উপনিষদে বল! হয়েছে: এই সমস্তই ব্রহ্ম । জীবাস্মা ব্রহ্ম । 
এই আত্মার চার অংশ। চেতনার চার অবস্থা__জাগ্রত, স্বপ্ন স্তযুপ্ত ও 
তুরীয়) শ্রীমরবিন্দের ব্যাখ্যা £ "076 ০010 [10187 25501101085 11060 
00785010815785655 17700 61816 1010517)০25--5/810175 5086 ( জাগ্রত ), 
06817 50906 ( স্বপ্পু ) 150 5166 50806 ( স্ুযুপ্ত )) ৪00 16 300009960 


1) 006 100001) 1021105 2. ছ8101006 9616, ৪. 0169. 5216, 2 51660 511, 
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710) 006 :501916000 01 85010665616 0£ 06106 01 101152 ( তুরীয় ) 
2507৭. বল] বাহুল্য যে চেতনার স্তরগুলিকে জাগ্রত, স্বপ্ন ও স্বযুগ্ত বলা 
হয়েছে বটে, কিন্তু সেই স্তর গুলি লৌকিক জীবনের জাগ্রত, স্বপ্ন ও নিদ্রা নয়। 
লৌকিক নিদ্রায় (স্যুপ্তিতে ) জ্ঞান থাকে আচ্ছন্ন; কিন্তু আত্মার চেতনার 
নুযুপ্তির স্তরের নাম মাওুক্যে দেওয়া হয়েছে প্রজ্ঞান বা প্ররুষ্ট জ্ঞানের অবস্থা? 
এবং এ অবস্থাকে বলা হয়েছে আত্মার আনন্দের অবস্থা । আর চেতশার 
তিন অবস্থা বা স্তর বল! হয়েছে এজন্যে ঘে তুরীয় বা চতুর্থ অবস্থাকে চেতনার 
স্তরের মধ্যে ধর! হয়নি কারণ সে অবস্থা চেতনার অবস্থা নয়, চেতনার উর্ধ্বতন 
এক 3876:0077501005 58091 সেই অবস্থাকে মাতুক্য অচিস্ত্য, 
অনির্দেশ্ত প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করেছে । শ্রীঅরবিন্দ এ বিশেষণগুলির 
অন্নবাদ করেছেন এই বলে যে সে অবস্থা 00011015816, ৮5০7৫ 
16180100,) 5৪01616555 10. ৮5151021115 9011160. অর্থাৎ সে অবস্থা 
চেতনার অতীত সমাধি-লভ্য এক অবস্থা । 

সমাধিতে লভ্য এ অবস্থা অনির্দেশ্ট, কাঁরণ সে অবস্থায় মান্থষের যে কী 
উপলব্ধি হয় ত। বর্ণন। করা যায় না। স্বামী সারদীনন্দ পরমহংসদেবের 
প্রসঙ্গে গিখেছেন যে পরমহংসদেব সমাধির অবস্থায় তিনি কী উপলব্ধি করেন 
তা তীর শিষ্যদের বলবার জন্যে বারবার চেষ্টা করেও বলতে পারেন নি। 
তিনি এ প্রসঙ্গে একটি উপম! দিতেন। গুনের পুতুল গেল সমুদ্রের গভীরতা 
মাপ করতে; কিন্তু সমুদ্রের জলে জন গেল গণত্রে। তখন কে আর 
সংবাদ দেবে? সমাধির অবস্থায় কী উপলব্ধি হয় তা! মুখে বলা যায় না। 
রাঁজযোঁগে সমাধির অবস্থা সম্বদ্ধে বলা হয় “তদ। ভরষ্টঃ স্বরূপে অবস্থানম্‌: ; 
অর্থাৎ সমাধির অবস্থায় সাঁধক আত্মন্বরূপে অবস্থান করেন। জীব স্বরূপত 
ব্রহ্ম; তাই স্বরূপে অবস্থান কথার অর্থ ব্রদ্মের সংগে জীবের এক্যান্তৃতি 
লাঁভ। এই এক্যান্ৃভৃতিই সাধনার শেষ লক্ষ্য ; তাই সমাধির এত মূল্য। 
শ্রীঅরবিন্দের সাধনায় রাজযোগের স্থান 

প্রীঅরবিন্দের যোগে রাঁজযোগের স্থান কোথায়? আমরা দেখেছি যম ও 
নিয়মকে শ্রীঅরবিন্দ সাধনার প্রথম সোপান হিসাবে একান্ত আবশ্তক মনে 
করেন। একাগ্রতা-সাধনও তার যোগের ও সকল যোগেই অত্যাবশ্যক । 
তবে রাজযোগে একাগ্র তা-সাধনের সহায়ক হিসাবে প্রাঁণায়ামের ব্যবহার হয়। 
শ্রীঅরবিন্দ এ্রাঁণায়ামকে অত্যাবশ্যক মনে করতেন ন1!। সমাধি হলে। সাধনার 
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লক্ষ্য ; কিন্ত রাঁজযোগে যে সমাধি লভ্য শ্রীঅরবিন্দের নিকট তা কাম্য নম্ব। 
রাজযোগে সমাধি হয় ধ্যানের পরিপক্ক অবস্থায়; সমাধি-ভঙ্গে প্রতিদিনের 
জীবনে ফিরে এলে সমাধিতে যে উপলদ্ধি লাভ হয়েছিল তা অন্তহিত হয়। 
কিন্ত শ্রীঅরবিন্দের লক্ষ্য প্রতিদিনের জাগ্রত অবস্থায়ও ব্রদ্মের সঙ্গে জীবের 
এক্যান্ভূতিতে স্থির থাকতে হবে। আর তাঁর কথা পতঞ্ধনি একাগ্রতা - 
সাধনের জন্যে ও সমাধিলীভের জন্যে যে সকল পথ নির্দেশ করেছেন নে পথ 
ব্যতীত অন্ত পথেও এ ফল ল'ভ করা যেতে পাঁরে। তাই তীর কণ। তাঁর 
যোগে রাজযোগ হলো 401 ৪০০01709815 11070169176 অর্থাৎ অত্যাবশ্যক নয়। 
তবে কোন সাধক যদি প্রাণীয়ামাদির ব্যবহারে উপকার পাঁন তাহলে তার 
বাবহারে কোন দোষ নেই। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
ভান্ত্রিক সাখন। 
তন্ত্রসন্ন্ধে শ্রীঅরবিদ্দের মত 
তন্ত্রের সম্বন্ধে প্রীঅরনিন্দের ধারণা অতি উচ্চ ছিল। ভিনি বলেন তথ 
বামাচারমার্গের অনেক কিছু আমাদের নীতি-বিরোধী ; ভাই অনেকে ভন্ধের 
উপর বীতশ্রদ্ধ। কিন্ত তগ্নের বাঁমাচারই তে| সব নয়; তন্ধে দক্ষিণাচারও 
আছে। আমাদের দেশের সাধনার ছুই ধাঁরা_বৈদিক ও তান্থিক। ব্র্গ ও 
শক্তি, পুরুষ আর প্রতি এই ছুই তন্ব নেদান্তে ও তন্ধে উভয়েই স্বীকৃত, 
এবং বেদান্ত ও তন্ত্র উভয়ের মতে ব্রহ্ম ও শক্তি, পুরুষ ও প্রকৃতি মূলত অনিন্ন। 
বস্তুত তান্ত্রিক সাধনার তান্িক ভিত্তিও অদ্বৈতবাদ-__জীন ও ব্রঙ্গের এক্য। 
তবে বৈদাস্তিক ও তান্ত্রিক সাধনার লক্ষ্য ও গন্তবাস্থল এক হলেও যাত্র/পথ ভিন্ন । 
বৈদাস্তিক সাধনায় ব্রহ্ম বা পুরুষোত্বম নিয়ে সাঁধনীর আরম্ভ; অর্থাৎ উপাশ্য 
পুরুযোভম ; "্শার তান্ত্রিক সাধনায় শৃক্তিই উপাস্য এবং প্রধান। ব্রদ্জাঁন-লাভ 
আর শক্তিকে 77৫ 1০0০: বলে জান। ছুয়েরই ফল এক । 
শ্রীঅরবিন্দের মতে অন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব এখানে যে তন্ত্র সকল সাধন মার্গের এক 
বিরাট সমন্বয় । তন্ত্র হঠষোপের যট্‌চক্রভেদ প্রভৃতি গ্রহণ করেছে ; রাঁজধেগোর 
যম নিয়মাদির ও সমাধির স্থান তন্ধে রয়েছে । অছৈত জ্ঞান তান্ত্রিক সাধনার 
লক্ষ্য। তন্ধে ভক্তিরও স্থান আছে, তান্রিক সাধক মহামায়াকে মা বলে 


৩৯ প্রীঅরবিন্দের জীবন-দর্শন 


ভক্তিভরে পুজা করেন। তন্ত্র কর্মকে অবহেল। করে না; তান্ত্রিক সাধন৷ 
কর্মুল। এমন কি বামাচারমার্গে মানুষের নিম্ন প্রবৃত্বিগুলিকেও সাধনার 
সহায়রূপে গ্রহণ ক'রে তন্ত্র মান্ষকে ব্রন্ষস্ঞানে পৌছিয়ে দিতে চেয়েছিল, আর 
তত্ত্রের সমন্বয়__স্থষ্টির ও শ্রেষ্ঠতার পরিচয় এখানে ষে তন্ত্র অন্থান্ত সাধনমার্গের 
্যায় মুক্তিকেই একমাত্র লক্ষ্য বলে গ্রহণ ন1 করে মুক্তির সংগে ভক্তিকেও, 
সংসারে আনন্দকেও, জীবনে প্রতিষ্ঠাকেও সাধনার লক্ষ্য বলে গ্রহণ করেছে। 
অন্যান্য মার্গ বৈরাগ্যপন্থী, আনন্দের বিরোধী ; সংসার অনিতা, অতএব ত্যাজ্য 
__এই মতের মমর্থক ; ফল-জাতীয় অবনতি । কিন্ত তত্র মুক্তির সংগে তুক্তির 
আদর্শ স্থাপন করে জাতীয় অবনতি রোধের চেষ্টা করেছিল। শ্রীঅরবিন্দ 
বলেন “দেশের স্বাধীনতার জন্ত যাঁরা যুদ্ধ করেছিলেন সেই শিবাঁজী, 
গ্রতাপাদিত্য, কেদার রায় প্রভৃতি তান্ত্রিক বা তান্ত্রিকগুরুর শিষ্য ছিলেন ।” 
( ধর্ম ও জাতীয়তা, ২৭শ পৃষ্ঠা দরষ্টবা ) 

তান্ত্রিক সাধনার ফল সম্বন্ধেও কিছু বল! দরকাঁর। ইতিপূর্বে এই পুস্তকে 
[176 [516 [0151০ থেকে একটি উদ্ধৃতি দেওয়৷ হয়েছে। তাতে আমরা 
দেখেছি এদেশের তান্ত্রিক ও হঠযোগীগণ মানুষের স্থক্র্দেহ প্রভৃতি নিয়ে 
বৈজ্ঞ/নিক রীতিতে আলোচনা! করে অনেক তব্বই আবিষ্কার করেছিলেন । 
শ্রীঅরবিন্দ বলেন "১০5 (006 [32018084105 80072060119 ) 10100 
006 50016 019551081 63:61:01525 1705 13101) 01652 06190:25 (01 006 
50001৩709৭5) 00৬ ০19560 ০০এ]এ 0০ 017620620 01১১ 002 13151)61 
[55015108111 70109 00 000 90002 2505061)09 21062160 17)00 05 
ঢ5210 (17006 [76 01510, 0. 239 )। প্রারুত মাহ্ছষ তার স্থুল শরীরকেই 
জাঁনে এবং স্থল জগতেই বাস করে। স্ক্্ম শরীর সুুল দেহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর 3 
এবং মানুষ যদি তার সুন্ম দেহের মর্গে যোগ স্থাপন করতে পারে তবে তার 
মনের শক্তির বিশেষ বুদ্ধি হয়, মানুষকে আর দুর্বল প্রাকৃত মানুষের সীমাবদ্ধ 
শক্তি নিয়ে থাকতে হয় না। শ্রীঅরবিন্দ বলেন হঠযোগী ও তান্ত্রিকগণ এমন 
সব সাধনার প্রক্রি়। আবিষ্কার করেছিলেন যার ফলে স্থুল ও স্ম্্ম শরীরের সঙ্গে 
যোগ স্থাপন কর] সম্ভব হতো1) ফলে মানুষের শক্তিও বহুগুণ বৃদ্ধি হতো । 
তাই শ্রীঅরবিন্দ এক স্থানে বলেছিলেন আমাদের বেদান্ত আর তন্ত্র তুচ্ছ 
জিনিষ নয়। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
স্ীঅবিচন্দর পুর্ণচষোগ 


শ্রীঅরবিন্দের যোগ ও এদেশের প্রচলিত যোগসমুহ 

শ্রঅরবিন্দের যোগের আলোচনা] করতে গেলে প্রথমে প্রশ্ন উঠবে যে 
শ্রীঅরবিন্দবের যোগ কি একটি নৃতন জিনিস? আর এদেশের প্রচলিত যোগ- 
সমূহের সঙ্গে তাঁর মিলই বা কোথায় অমিলই বা! কোথায়? শ্রীঅরবিন্দ নিজে 
এ প্রসঙ্গে যা বলেছেন তা থেকেই এ প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া যাঁয়। 5811 
/010107000 07 031075616 8130 ০0. 036 1000)61 পুত্তকের ১৬৪ পৃষ্ঠায় 
শ্রীঅরবিন্দের একখানা পত্র উদ্ধত হয়েছে । এ পত্রে শ্রীঅরবিন্দ লিখেছেন £ 
«19৮6 06৬61: 5810 01780 হা) 9৫৪ 85 50100600106 101800-106 
1 811 15 ০1617101505, [1086 08116016006 110605] 5০৮৪; 2100 
02017062125 60৪01008165 00 0106 25$21)66 2170 1081% 791005965 
0৫ 086 09585, [69 109/15655 15 10) 155 8100) 502050-00100 2100 016 
০৫811 ০15 20608০৭.৮ অর্থাৎ গ্রঅরবিন্দের যোগ নতুন হলেও একটি 
সর্বতোভাবে নতুন জিনিস নয়। তার যোগের নাম তিনি দিয়েছেন 1016880 
বা পুর্ণযোগ। এ নামটি থেকেই বোঝা যায় যে তাঁর যোগে প্রাচীন যোগ- 
সমূহের সারাংশ ও বহু পদ্ধতি গৃহীত হয়েছে। তবে তার যোগের নতুনত্ ও 
বৈশিষ্ট্য এখানে ষে তাঁর যোগের ও প্রাচীন যোগমমুহের লক্ষ্য ও দৃষ্টিভঙ্গী এক 
নয়। আর একটি কারণেও শ্রীমরবিন্দের যোগ নতুন-প্রাচীন ষোগসমূহে 
ঝৌক দেওয়া হতে। জীবনের একটি বিশেষ দিকের উপর, ষথ। জ্ঞান বা ভক্তি 
বা কর্মের উপর ; কিন্তু শ্রীমরবিন্দের যৌগে জীবনের সকল দিকের উপর সমান্জ 
গুরুত্ব আরোপ কর! হয়ে থাকে। তার প্রমাণ আমর] পাবে । 
প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি ই্াঅরবিন্দের মনোভাব 

এ প্রসঙ্গে ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি শ্রীমরবিন্দের মনোভবি কী ছিল 
তার উল্লেখ করলে শ্রীঅরবিন্দের যোগে যে নতুন ও পুরাতনের সমন্বয় কর] হয়েছে 
তা বোঝা যাবে। তিনি বলতেন কেবল প্রাচীনকে আকড়ে ধর! ঠিক নয়। তিনি 
তীর ঢ758255 ০7 626 31 পুস্তকের নম পৃষ্ঠায় বলেছেন যে আধুনিক বিজ্ঞান 
মানষের জ্ঞানের পরিধি অনেক বিস্তৃত করেছে) আর আব্রিকার অবাধ 
যোগাযোগের স্থযোগে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সংস্কৃতি ধর্মমত প্রভৃতি মানুষের 


৩০২ শ্রীঅরবিন্দের জীবন-দর্শন 


নিকট-আর অজ্ঞাত নয়। আর ভারতের বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রকৃত মর্ম আজ নতুন 
করে বোঝ] গিয়েছে (তার কথা ৪ 1600৮০160 52252 0£ 73000011910? )। 
তাই তার মতে ভারতের প্রাচীন খষি মনীষীদের আবিষ্কত সত্যসমূহের সঙ্গে 
এইসব নব নব সত্যের সমন্বয় আজ একান্ত প্রয়োজনীয় হয়েছে। তাঁর ফল 
কী হবে তা তার নিজের ভাষায়ই বলা যাক: ভ/৪ ০৫ 01)৩ ০010106 4293 
58190 26 0190 17280 01 2 702৬7 202 0£ 09৮51071796100) »1)101) 00105 
1680 00 2. 19০%/ ৪100. 101:561 55101063151", ০ ৫০ 000 06101006 00 
0) 08১6 09%৮185 100 60 016 1)00789 ০৫ 6১০ 00606, অর্থা২ আমাদের 
সম্মথে এসেছে এক নতুন ও বৃহত্তর সমন্বয়ের যুগ। অতীত যুগের জ্ঞান- 
নিজ্ঞানকে ষদি উবার আলোর সঙ্গে তুলনা কর। হয় তবে আসন্ন যুগের জাঁন- 
বিজ্ঞানকে বলতে হবে মধ্যাহ্রের দীপ্ত আলে|। বস্তত ভারতের প্রাচীন 
স্স্কৃতিকে তিনি বলেছেন ভাবী কালের ভারতের উন্নততর সংস্কৃতির জন্যে 
প্রস্তুতি বা ১:622180100 বা অপরিহাঁধ গোড়।-পত্তন। ম্মরণ রাখতে হবে 
ভাঁরতের প্রাচীন সংস্কৃতির মূল্য সম্বন্ধে তাঁর ধারণ। ছিল অতি উচ্চ। ন্বদ্দেশী- 
ঘুগের তাঁর বক্তৃতাসমূহে এ কথার প্রমাণ পাঁওয়। যাঁয়। এ সব বক্তৃতায় তিনি 
বার'বার একথা বলেছেন যে জগতের কল্যাণের জন্যে ভারতের খধিদের উপলব্ধ 
সত্যশমুহ অপরিহার্য; তাই সে সত্যসমূহ এত দীর্ঘকালেও লুপ্ত হয়নি; 
ঈশ্বরের অভিপ্রায় অঙ্্সারেই তাঁরা অব্যাহত রয়েছে__ঈশ্বর-বিশ্বাসী ও 
মিষ্টিক প্রীরবিন্দের এই ছিল অভিমত । শ্রীঅরবিন্দ তার যোগে প্রাচীন 
ম্বোগের অনেক কিছু কেন গ্রহণ করেছিলেন তার কারণ বোঝ। গেল । 

শ্রীঅরবিন্দের যোগে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের সমন্বয় | 

জ্ঞানী, ভক্ত ও কমার মধ্যে যে বিরোধ তার কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে 

প্রীঅরবিন্দ কীভাবে সে বিরোধের সমন্বয় তীর যোগে করেছেন তা! দেখতে হবে। 
তিনি বলেন জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ষের মধ্যে--0০0155000, £00180109 ও 
98:৬1০৫-এ তিনের মধ্যে-বস্তত কোন বিরোধ নেই। জ্ঞান, ভক্তি বা! কর্ম 
এই তিনের যে কোন একটি অবলম্বন করে যৌগ পথে যাত্রা সু করলেই অপর 
ছুটি লাভ হয়ে থাকে । গীতার কথা ( ৪1৩১) কর্মের পরিসমাপ্তি জ্ঞানে ; আর 
ভক্তির দ্বারা ভগবানকে যথার্থভাবে জানা যায় (গীত ১৮৫৫ )। প্রচলিত 
ধারণ] জ্ঞানলীভের পর আর কর্ম থাকে না। কিন্তু গীতায় একথা স্বীকার করা 
হয়নি, শ্রীঅরবিন্দও শ্বীকার করেন না। তার কথা £ 1136 [00625 _০৪৪ 
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0801000161200 013০ 01155 06116692100] 0০ 58015760101) 21) 
17810 8য02110006 01215 অথাৎ কেবল উপলব্ধি বা জ্ঞান নিয়ে পুর্ণযোগী 
সন্তুষ্ট থাকেন না। (997006১15 0£ ড০%৪৭, 9. 198) পুর্ণ জঞানীও কর্জ 
করেন ; এবং সে কর্ম হয়ে উঠে দিব্য কর্ম। দিব্যকর্ম কী ত1 আমর! চতুর্থ 
অধ্যায়ে শ্রীঅরবিন্দের দিব্যজীবন ও দিব্য কর্মের আলোচন। প্রসঙ্গে দেখবে] | 
আবার শ্রীমরবিন্দ বলেন ভক্তি (2001580100.) ও কর্ম (567৮1০6 ) এ ছুয়ের 
মধ্যেও কোন বিরোধ থাকতে পারে ন।। শ্রীঅরবিন্দ ভ্রগৎকে মিথ্য। বলেন না, 
বলেন ভগ্রবানের লীলা। তাই ্ষ্টিরঞ্ষা ভগবানের কামা ও প্রিয় কর্ম। 
শ্রীঅরবিন্দ বলেন প্রত ভক্তি কর্নের প্রেরণাই যোগায়, কর্ষ থেকে বিমুখ করে 
না- ভক্ত হ্ষ্টিরক্ষা। ভগবানের প্রিয় কর্ম বলে কর্ম করে থাঁকেন। বিনোবাভাঁবে 
মশাই তার গীতার ব্যাখ্যা-পুম্তক “গীতা-প্রবচন”-এ জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মকে একটি 
তেপায়ার তিনটি পায়ার স্ঙ্গে তুলনা! করেছেন ; বলেছেন যে তেপায়্ার কোন 
একটি পাস্ার অভাঁব হলেই তেপায়! দাড়াতে পারে ন।| শ্রীঅরধিন্দও বলেন 
সাধনার ক্ষেত্রে জ্ঞান, ভক্তি 'ও কর্ম প্রত্যেকেরই প্রয়োজন । শ্রীমরবিন্দের যোগে 
এই তিনের সমন্বয় কর| হয়েছে; তাই শ্রীঅরবিন্দবের যোগের নাম [70619] 
০9 বা পুর্ণযোগ সার্থক । শ্রীঅরবিন্দের যোগ সঙ্ীর্ণ বা একদেশদশী নয়। * 
শ্রীঅরবিন্দের যোগের নাম পূর্ণযোগ অন্য কারণেও সার্থক । মন, প্রাণ ও 
দেহ নিয়ে মাছষ। কেবল মনের, অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তির ও হৃদয়ের প্রীতি-ভক্তির 
উৎকর্ষ-সাধনই শ্রঅরবিন্দের যোগের লক্ষ্য নয়। মানুষের প্রাণ ও দেহেরও 
যথোচিত উন্নতি-সাধন শ্রীঅরবিন্দের মতে প্রয়োজন । প্রাণ হলো আমাদের 
সকল শক্তির উৎস--ইচ্ছাঁশক্তি কর্মশক্তি প্রভৃতির যখোচিত বিকাশ হওয়া 
দরকার ; এবং যোগীর শক্তির অসাধারণ বিকাশ হয়ে থাকে। আর দেহের 
দিব্য পরিবর্তন যোগের আনুষঙ্গিক ফল, শ্রীঅরবিন্দ একথা বলে থাকেন। 
আমর] দিব্য পরিবর্তন প্রসঙ্গে সে কথাঁর আলোচনা করবে। | এইরূপে মানবের 
পুর্ণাঙ্গ বিকাঁশ__মন, প্রাণ ও দেহের বিকাশ শ্রীঅরধিন্বের যোগের লক্ষ্য ; তাই 
শ্রীঅরবিন্দের যোগের নাম পুর্ণযোগ । 
শ্রীঅরবিন্দের যোগ-পচ্ছা সংসার-বিরাগী সন্নযাসের পন্থা! নয় 
শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টিভঙ্গী ও জীবনাদর্শ আগেকার বহু যোগীর দৃষ্টিভঙ্গী ও 
জীবনাদর্শ থেকে ভিন্ন। দৃষ্ান্তন্বরূপ অদ্বৈত জ্ঞানযোগীদের কথা ধরা যাঁক্‌। 
অছ্বৈতবাদী শঙ্কর প্রভৃতির নিকট জগৎ ছিল মিথ্যা; তাই তাঁর ছিলেন 


৩০৪ শ্রীঅরবিন্দের জীবন-দর্শন 


ংসারবিরাগী সন্ন্যাপী। তার 77611610119 গ্রন্থে তিনি এর নাম 
দিয়েছেন [106 15058106006 4১50800৪028. ০01. /0210- 
৫1001010106 85০০0০1900--সংসার ছেড়ে পর্বতগুহায় আশ্রয়-গ্রহণ শ্রীঅরবিন্দ 
সমর্থন করেন না। বারীন্দ্রকুমারের নিকট লেখ। তার পত্রে তিনি লিখেছিলেন £ 
“দেহকে এব দেখ! সন্গ্যাসের নির্বাণ পথের লক্ষণ । এই ভাব নিয়ে সংপার কর! 
যায় না। সর্ব বস্ততে আনন্দ চাই--যেমন আত্মায় তেমনি দেহে । দেহ 
ঠিতন্যময় ; দেহ ভগবানের রূপ। জগতে যা আছে তাঁতে ভগবানকে দেখলে 
সর্বমিদং ব্রহ্ধ'__“বাস্থুদেবঃ সর্বমিতি" এই দর্শন পেলে বিশ্বানন্দ হয় । শরীরেও 
সেই আনন্দের মূর্ত তরঙ্গ ছোটে। এই অবস্থায় অধ্যাত্মভাবে পূর্ণ হয়ে সংসার 
বিবাহ সবই করা যাঁয়।” 400 19 1901) 09 1705 1১91) এবং জগৎ 
আনন্দময়ের লীলা, 1112 5০5৮8005006 ০0? 9101%৪ এই ছিল তাঁর 
বিশ্বাস | এখানে তার মত তন্ত্রের তুক্তি-মুক্তির আদর্শের অন্বূপ। তার মতে 
অধ্যাত্মে ( অর্থাৎ ধর্মে) ও জীবনে কোন বিরোধ নেই । 
ত1 বলে শ্রীঅপবিদ্দের আদর্শ নিছক ইহকাল সবন্ধও নয়। ইহকাল- 
সর্বন্বত| তাপ মতে হলো 106 1১1800101911১6 10010151. তার কথাঃ 1] 
10291 52806552190 1917)62 2130 20101601061) 2:20 10090101105 
10০6916 01১2 01680055501 65০ [10195 2150 05০ 6051. অর্থাৎ 
অনস্ত ও শাশ্বত যা তার তুলনায় পাথিব জীবনের যশ ও মফলতার মূল্য তুচ্ছ। 
মোটকথা শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টিভঙ্গী নিছক পরকাল-শর্বপ্থ বা নিছক ইহকাল সর্বস্ব 
নয়। যদ্দি হতো! তবে তীকে সমন্বয়ের খধি বলা যেতে। ন।।---*** * সংসার 
ত্যাগী সন্যাসীর ন্যায় তিনি জীবনকে অস্বীকার করেন না; আবার জড়বাদীর 
ন্যায় তিনি আত্মাকে অস্বীকার করেন ন। এবং ইহকাল-সর্বপ্থও নন। জীবন ও 
অধ্যাত্ব উভয়ের দাবীই তার যোগে স্বীকৃতি পেয়েছে । এদিক থেকেও তার 
যোগ 1)06£151 বা পু | 
অর্থ সম্বন্ধে ভ্রীঅরবিন্দের মত 
আমাদের দেশের কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগী সন্াসীদের সঙ্গে অরবিন্দ একমত 
নন দেখ! গেল। এখানে অর্থ সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের মত একটু স্পষ্ট করে বলা 
অপ্রালঙ্গিক হবে না। প্রাগীন যোগীদের অনেকের উপদেশ--অর্থং অনর্থং 
ভাঁবয় নিত্যং। অনেকে তে। টাকা-পয়পা স্পর্শ করতেন না। বৌদ্ধ 
সন্গ্যালীদের মধ্যে ধারা “শীল” পালনে নিষ্ঠাবান তাদের অনেকে সোন।-রূণ। 
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ছে।ন ন। ( তবে দেখা যাঁয় তাদের কেউ কেউ কাগজের টাকা অর্থাৎ নোট ছুতে 
অরাজী নন!) কেবল এদেশের নয় পাশ্চাত্য জগতেও এরূপ অদ্ভুত আচরণের 
দৃষ্টান্ত পাওয়। যায়। টলষ্টয়ের জীবনীতে তার এক ধনী বন্ধুর কথ। দেখা যায়। 
তিনি কখনও টাক। ছুতেন না। কোথাও যেতে হলে তার সেক্রেটাপী তার 
টিকিট কিনে দিতেন! অর্থ সম্বন্ধে এরূপ নান! রকম অদ্ভুত ও অযৌক্তিক আচরণের 
দৃষ্টান্ত বিরল নয়। এঁঅরবিন্দ অর্থ সম্বন্ধে কী মত পোষণ করতেন ত৷ নিশ্চয়ই 
জানবার বিষয়। অর্থ সগ্বপ্ধে শ্রীঅরবিন্দের অভিমত পাওয়া যায় তীর [7০ 
0০০1)৩: নামক পুন্তিকার চতুর্থ অধ|ঁয়ে। সেখানে তিনি যা বলেছেন তার 
সারমর্ম এই £ অর্থ একট। শক্তি এরং মায়েপ কাজে অর্থাৎ 'ভগবানের কাজে তা 
প্রয়োগ করতে হবে। সাধকের ক।ছে অর্থ হেয়ও হবে ন।, প্রেয়ও হবে না। 
অর্থ যি আসে তবে সাধকের মনে যেন উল্লাস ন। হয়; আর অর্থ ধদি না 
আসে, যদি অর্থ-কষ্ট দেখ দেয়, তখনও সাধকের মনে যেন কোন ক্ষোভ না 
জন্মে! অর্থের অনটন ও 'প্রাচুধ দুই-ই সাধক সমচিত্তে গ্রহণ কণবেন। নিজের 
জীবনেও শ্রীঅরবিন্দ এ নীতিরই অনুসরণ করতেন । 

দেখ! গেল অনেক বিষয়েই শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টিভঙ্গী আর প্রাচান ভাখতীয় 
যোগীদের দৃষ্টভঙ্গী এক নয়। এখানে শ্রীঅরবিন্দের যোগের নতুনত্ব ও বৈশিষ্টচ। 
তার বোগের লক্ষ্য এবং সে লক্ষ্যে পৌছবাঁর উপায় সম্বন্ধে তর নির্দেশ আমর] 
চতুর্থ অধ্যায়ে দিব্য জীবন প্রসঙ্গে আলোচনা করবো । এখানে তার যোগের 
অপর ছুটি সংশ্লিষ্ট অঙ্গের অলোচন। দরকার । অঞছুটির একটি হলে! 
শ্রীমরবিন্দের মতে যোগপথের বাঁধ!) অপরটি ষোগপথের সহীয়। 
বোগপথের বাধ। সম্বন্ধে ভ্রী'অরবিদ্দ 

সাধন-পথে ছুটি প্রধান বাধ।; তার একটি হলো! সাধকের অহংবুদ্ধি 
( দ.£০1500 ), অপরটি সাধকের অন্তরের স্ব-বিরোধ--961605070101 আমি 
সকলের থেকে পৃথক, এবং আমার ন্বার্থ অপরের স্বার্থ থেকে ভিন্ন7_এরই নাম 
অহংবুদ্ধি। অহংবুদ্ধির ফল সংসারাসক্তি। গীতায় বল! হয়েছে জ্ঞান-অসি 
দ্বার। এই দৃঢ়মূল আসক্তি ছিন্ন করতে হয়। আপ গীতার ভাবায় সান্বিক 
জ্ঞানের সংজ্ঞ।_ত।ই জ্ঞান য! দ্বার! মানুষ সর্বভৃতে এক অবিনাশী পদার্থকে 
দেখে। তাই শ্রীমরবিন্দের কথা সাঁধককে অহংবুদ্ধির উর্ধে উঠতে হবে, জানতে 
হবে ৩ 15 0156 10) 2117, 

সাধকের অন্তরের স্ববিরোধ বাঁধাটি কী তা। বুঝতে হলে স্মরণ রাখতে হবে 

নগ 


৪১৬ শ্বীঅরবিন্দের জীবন-র্শন 


মানব প্রতি জটিল ; এবং যতদ্দিন সাধকের জীবনের বিভিন্ন বিভাগ-_দ্েহ 
প্রাণ মন একা ভিমুখী ন। হয় ততর্দিন সাধকের জীবনে স্ববিরোধের অবসান হয় 
না। তিনি নিজের অভিজ্ঞত1 থেকেই একথা বলেছেন। তিনি দৃষ্টান্ত দ্বার! 
কথাটি বোঝাতে চেয়েছেন এভাবে- সাধকের মন হয়তো একটি নতুণ আদর্শকে 
গ্রহণ করে নতুন ভাবে চলতে উদ্মুখ হয়েছে, কিন্ত তার দেহ প্রাণ অশ্ুদ্ধই রয়ে 
গেছে (072:586776790 রয়েছে ) অর্থাৎ নবভাবে উদ্দ্ধ হয়নি। ফল তার 
মন যে পথে চলতে চায় তার অশুদ্ধ দেহ প্রাণ তাতে বাধা দেয়। (চতুর্থ 
অধ্যায়ে দিব্যরূপান্তর প্রসঙ্গে এ বিষয়ে আরো আলোচন! করা হয়েছে। ) 
সাধন পথে অগ্রসর হতে হলে এ ছুটি বাঁধাকে অতিক্রম কর। দরকাঁর। তাই 
এ দুটি বাধাঁকে শ্রীঅরবিন্দ তীর 5%10)6315 0 ০৪ গ্রন্থে সাধন-পথের ছুটি 
£০011529? ( আভিশাপ ) বলেছেন । 
যোগপথের সহায় জন্ধন্ধে শ্রীঅরবিন্দ 

রি যোৌগপথের সাধককে কয়েকটি, বিশেষভাবে চারটি বিষয়ে ম্মরণ রাখতে হবে। 
প্রথমত তিনি স্মরণ রাখবেন যোগে সফলতার ছন্যে সাধকের উত্সাহ, আস্পৃহ] 
একান্ত প্রয়োজন । দ্বিতীয়ত সাধকের সফলত! নির্ভর করে ভগবানের রূপার 
উগ্নর। তৃতীয়ত যোগপথে গুরুর নির্দেশ বাতীভ অগ্রসর ভওয়া যায় না। 
চতুর্থত উপযুক্ত কালে সফলতা! আসবে সেজন্যে সাধকের ধৈর্য ধরে প্রতীক্ষা 
করতে হবে, অধীর হলে চগবে না। | 
(ক) সাধকের উৎসাহ 

সাধকের উৎসাহ আসম্পৃহা ব্যতীত যোগপথে সফলতা ষে সম্ভব নয় একথা 

বলাই বাহুল্য । সাধকের এই উৎসাহের প্রমাণ ও পরিচয় পাওয়া যায় ভগবানের 
নিকট সাধকের আত্মসমর্পণে । সাধকের আস্পুহা উত্সাহ যত বেশী, ভগবানে 
'আত্মসর্পণের জন্যে তাঁর চেষ্টাও তত প্রবল হয়ে থাকে। বস্তত আত্মসমর্পণ 
শ্রীঅরবিন্দের যোগের মূল স্ত্রর_তীর যৌগের আদিতেও আত্মসমর্পণ, অস্তেও 
আত্মসমর্পণ । তাই শ্রীঅরবিন্দের যোগের নাম আত্মসমর্পণ যোগ দেওয়া চলে । 
প্রীঅরবিন্দ বলেন অন্য যোগ পন্থায় আত্মসমর্পণ হলো সাধনার শেষ ধাপ-_ 
জীবনব্যাগী সাধনার ফলে সাধক ভগবাঁনের নিকট আত্মসমর্পণ করতে সক্ষম 
হন; কিন্ত শ্রীঅরবিনের যোগে প্রথম থেকেই আত্মমমপ্পণের মনোভাব নিয়ে 
সাঁধন-পথে চলবার অভ্যাস করতে হবে। আত্মসমর্পণ আর ফলাঁশ। ত্যাগ করে 
সাধন-পথে অগ্রসর হওয়া একই কথা। শ্রীঅরবিন্দের ব্যক্তিগত জীবনও এই 


শ্রীঅরবিন্দের পুর্ণযে'গ ৩৪৭ 


পীতিতে পরিচালিত হতো! । তাঁর বু দৃষ্টান্থ আমরা তীর জীবন-কথ। প্রসঙ্গে 
পাই। এখানে আর একটি দৃষ্টান্তের উল্লেগ করা যেতে পারে। শ্রীঅরবিন্দের 
মাসতুতো৷ ভাই সুকুমার বাবু ১৩৫৯ মনে মাসিক বন্মতী পত্রিকায় প্রীমরবিন্দ, 
এযাক্রয়েডে ঘোষ" শীষক একটি প্রবন্ধ প্রকাঁশ করেছিলেন। এ প্রবন্ধের ৮ 
একস্কানে তিনি লিখেছিলেন £ “আমাদের বাড়িতে এক বৃদ্ধ আসিলে 
শ্রীঅরবিন্দ তাহাকে বলেছিলেন, “সমস্তই ঈশ্বরের চরণে সমর্পণ করিয়! দেখ 
তিনি কি করেন।” প্রতাক্ষভাবে দেখিলাখ অরবিন্দ সমস্ত সমর্পণ করিয়। 
নিশ্চিন্ত আছেন।” ভগবানের হাতে মন ছেড়ে দা'ও তারপর ৮810 9170 
১৪৩-_এই হলো আত্মসমর্পণ | 
(খ) ভগবানের কপা 

একটি মাত্র পাখার সাহাযো পাগী উড়ছে পানে নাঃ উড়তে হলে ছুটি 
পাখার প্রয়োজন হয়। তেমনি সীধন পখে একমান্র ম্বচেষ্টাই সফলতা মুল 
নয়; স্বচেষ্টার সঙ্গে ভগবত্কূপাও চাই । একথাটাই আমাদের শাস্ত্রে পুরুষকার 
ও দৈব নামে বণিত হয়েছে । “আয় মা, সাবন-নমরে, ছেলে হারে কি মায়ে 
হারে”_এভাবের গান আমাদের দেশে কোন সাধকের মুখে শোনা গেছে । 
কিন্তু শুনতে ভাল লাগলেও এ-গানে ঠিক পথের নিদেশ দেওয়। হয়নি, কেনুনা 
এখানে অহংবুদ্ধির আতিশযোর পরিচয় পাওয়া! যায । শ্লীঅরবিন্দের সধন-মাগে 
অহুংবুদ্ধির সনুলে বিনাশই লক্ষ্য । তই তিনি পলেন সাধকের শ্বচেষ্টা সফলতার 
জন্য যে আবশ্তক তাতে সন্দেহ নেই; কিন্তু সাধককে ম্মরণ রাখতে হবে থে 
ভগবানের কৃপা ব্যতীত শুধু স্বচেষ্টার দ্বারা যোগ-পথে সফলতা লাঁভ হয় ন!। 
( চতুর্থ অধ্যায় আবার আমাদের এ প্রসঙ্গের অনতারণ। করতে হবে । ) 
(গ্) উপযুক্ত গুরু কে 

স[ধনপথে গুরুর সাহাধ্য প্রয়োজন। অজান। পথে চলতে গেলে পথিকের 
মাঝে মাঝে পথ নির্দেশের প্রয়োজন হয়ই ; এবং যে পথের সঙ্গে পরিচিত 
একমাত্র সে-ই পথ নির্দেশ করতে পারে। গুরু হতে পারেন তিনি, খিনি নিজে 
সাধনপথে অগ্রমর বলে নিঙ্গ অভিজ্ঞত। থেকে অনভিজ্ঞ সাঁধককে ঠিক পণে 
পরিচালিত করতে পারেন। গুরুর প্রশ্নোজন বলতে গিচ্ধে শ্রীঅরবিন্দ থে 
এদেশের কুলগুরু-প্রথ! সমর্থন করেননি ভা বলাই বাহুল্য । বারীন্দ্রকুমারের 
নিকট লেখ! উপরোক্ত পত্রে ( ৩৭ পৃষ্ঠায় ) শ্রীঅরবিন্দ লিখেছিলেন £ “প্রচলিত 
গ্ররুগিরির উপর আমার আস্ব। নাই।” শুনে সত্য গুরু কে হবেন? মিনি 


৩০৮ শ্রীঅরবিন্দের জীবন-দর্শন 


নিজে সাধনপথে অভিজ্ঞতা সর্চয় করেছেন এবং নিজের জীবনের দৃষ্টান্ত ও 
অভিজ্ঞতা থেকে, নিজ জীবনের নৈতিক প্রভাব দ্বার। শিষ্তকে ঠিক পথ 
দেখাতে পারেন তিনিই গুরু হবার যোগ্য । শ্রীঅরবিন্দ একথাও বলেন তিনিই 
সত্য গুরু, ধার শিক্ষায় শিষ্বা কালক্রমে গুরুর সাহা্য ব্যতীতই সাধনপথে চলতে 
সক্ষম হন; অর্থাৎ শিষ্ের জীবনে গুরু আর অত্যাবশ্যক থাকেন না । আমর! 
জানি এক সময় শ্রীঅরবিন্দের জীবনেও গুরুর প্রয়োজন হয়েছিল, এবং লেলে 
মহার্জের কাছে তিনি কিছু সাহাধ্যও যে পেয়েছিলেন, নে খণ তিনি মুক্- 
কণ্ঠে স্বীকার করেছেন। (কিন্ত তার কথা সত্য, গুরু হলেন সাধকের হদ্দিস্টিত, 
ঝধিকেশ অস্তর্যামী__খিনি অন্তরে থেকে সাধককে চালিয়ে থাকেন 1) শ্রীঅরধিন্দ 

গীতার দশম অধ্যায়ের ১১ গ্সোকের প্রতিধ্বনি করে বলেছেন "125 1৫ %30 
0250:059 001 08100001655 0৮ 005 72501610061) 11101001105 
[0)0115066.  ( 350076515 06 5০৪১ 9. 68 )1 শ্রীঅরবিন্দের সাঁধনাও 
তার অন্তর্ধামী গুরুর নির্দেশেই পরিচালিত হয়েছিল । 
(ঘ) বথাকাল ব্যতীত সাধনায় সফলতা হয় না 

সাধনায় সফপতা! যে উপযুক্ত কাল-সাপেক্ষ, একথা প্রীঅর্বিন্দ বিশ্বাস 
করতেন। সাধকের প্রতি শ্রীমরবিন্দের উপদেশ সাধককে ধৈর্য ধরে সাধন- 
পথে চলতে হবে এবং উপযুক্ত কালের জন্তে প্রতীক্ষা করতে হবে। সফলতার জন্যে 
অতিরিক্ত ব্যস্ত হওয়া, কিংব। সফলতা এলো না! বলে নিরাশ হওয়1 ঠিক নয় : 
য্থাকালে সফলতা আসবেই, সাধকের এরূপ আস্থা! থাঁক। প্রয়োজন । এই 
প্রনক্ষে বারীন্দ্রকুমারের নিকট লেখা! চিঠিতে তিনি যা লিখেছিলেন তা থেকেই 
তার উপদ্দেশের মর্ম অন্্ধাবন কর সম্ভব হবে। তিনি লিখেছিলেন £ “আমি 
কর্মসিদ্ধির জন্য অধীর নই। ষ। হবার ভগবানের নির্দিষ্ট সময়ে হবে ; উন্মত্তের 
মত ছুটে ক্ষুদ্র অহংয়ের শক্তিতে কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপ দিতে প্রবৃতি নেই। যদি 
কর্ম-সিদ্ধি না-ও হয়, অ।মি ধৈর্যচ্যুত হব না। একর্ম আমার নয় ভগবানের ।” 
সাধনপথে এই মনোভাবই হলো। যথার্থ মনোঁভাঁব। 
ভ্ীঅরবিন্দের যোগ অসাম্প্রদায়িক 

শীঅরবিন্দের পুর্ণযৌগ প্রসঙ্গে আরো! একটি প্রশ্থ উঠবে- শ্রীঅরবিন্দের 
ষোগপথে চলতে হলে কোন বিশেষ ধর্মমত গ্রহণ করতে হবে? শ্রীঅরবিন্দ 
বলেন তিনি কোন নতুন ধর্ম-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা নন। তার যোগপথ গ্রহণ 
করতে হলে বিশেষ কোন সাম্প্রদায়িক ধর্মমতে বিশ্বান রাখা আবশ্তক নয়। 
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ভার এক কৃষ্ণভক্ত শিষাকে তিমি বলেছিলেন তার কৃষ্ণতক্তি আশ্রমে অবস্থানের 
ও পুর্ণযোগ অনুলরণে প্রতিবন্ধক হবে না। এমন কিযার ঈশ্বরে বিশেষ কোন 
বিশ্বাস নেই তার পক্ষেও শ্রীঅরবিন্দের যৌগ গ্রহণ অসম্ভব নয়। তবে সাধকের 
এতটুকু শ্রদ্ধ। থাক। চাই ঘে মানবের পক্ষে দেঁবমানব হয়ে ওঠা মম্তব। আধ 
মানবের দেবমানব হওয়ার অর্থ মানব মনের '0811560210870101) বা 1001591 
০172069) বা আমূল পরিবর্তন। দেবমানব হতে হুলে যে সাধনপথ নির্দেশ কর 
হয়েছে মে পথে চলতে যিনি রানী, তিনি অদ্ধাবাঁন হলেই শ্রীঅরবিন্দের যোগ 
গ্রহণ করবার যোগা। তাই দেখা যায় শ্রীমরবিন্দের আশ্রমে হিন্দু অহিন্দু 
মকল সম্প্রদায়ের লোঁকই আছেন; এখনে স্বভাবতই স্বামী বিবেকানন্দের 
বক্তৃতার একট|। কথা মনে পড়ে। তিনি বলেছিলেন তিনি যে ধর্ম- 
জ্গীবনের কথা ৪ বিশ্বের ভাবী ধর্মের কথ। বলেছেন তা গ্রহণ করতে হলে 
মুঘলমান বা খ্ষ্টান বা হিন্দু কাউকেই নিজের ধর্মসন্র্দায় ত্যাগ করতে হবে 
না। ভ্যাগ করতে হবে সীস্প্দায়িক গোঁড়ামি। সমন্বয়ের খষি শ্রীঅরবিন্দও 
যে এই উদদীর মতেরই মমর্থক হবেন তা তে। সহজেই বোঝা যাঁয়। তীর যৌগের 
লক্ষ্য দিব্যজীবন লাভ, পরের অধ্যায়ে তা-ই হবে আমাদের আলোচা ।  « 


চতুর্থ অধ্যায় 
প্রথম পরিচ্ছেদ 

দিব্যজীব্বন 

শ্রীঅরবিন্দের দিব্যজীবনের আবর্শ সম্পূর্ণ নূতন নয় 

এই পরিচ্ছেদে আমাদের আলোচ্য শ্রীঅরবিন্দের দিবাদীবনের আদর্শ । 
গোঁড়াতে এই প্রশ্ন উঠবে যে শ্ীঅরবিন্বের দ্িব্যজীবনের আদর্শ কি এমন একটা 
জিনিস যার স্বপ্ন শ্রীঅরবিন্দের পুর্বে কেউ কখন দেখেননি ? এই প্রসঙ্গে 
শ্রীঅরবিন্দের নিজের কথ। এই ষে শ্রেষ্ঠ মাঁষেরা যুগে যুগে এই স্বপ্ন দেখে 
এসেছেন। 10 [16 [0$5205. গ্রন্থের ৪৩3 পৃষ্ঠায় তিনি বলেছেন £ 1619 
[০০1 56158 06 1019 [00551011105 10101) 1095 [81521 01961:6171 
51)81925 2170 061515660 001:0061) 002 ০6110010105--0119 19166000111 
0 10019) 0১০ 761:060001115 01 9901205১ 006 4১122155150 0 
01০ 06550217601 ৬:91] 2100 002 3005 01901) ০2:0১ 012 16160 ০0 
076 59105 ( সাধুনাম্‌ রাঁজ্যম্‌) 019 ০15 ০0 0500, 006 08011017100 ৪6০. | 
আমাদের দেশের দক্ষিণ ভারতের "্যালোয়!র নামক বিষুভক্তির পথ-প্রবর্তক 
।আদি সন্তরগণ পৃথিবীতে বির ৪.. দেব্গণর--অবত্রণের কথ। বলেছেন; মান্য 
।ও মানব সমাজ একদিন সকল অপুর্ণতাঁর উপ্র্বে উঠবে, অনেকের এ বিশ্বাস 
আছে। পৃথিবীতে সাধুগণের রাজ্য-রাম রাজ্যের প্রতিষ্ঠ। একদিন হবে এটাও 
অনেকের বিশ্বাস । মধ্যযুগের থুষ্ট।শগণের বিশ্বাস ছিল যে মৃত্যুর সহত্্ বর্দপরে 
ৃষ্ট পৃথিবীতে আবার স্বয়ং আবিভূতি হয়ে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন। এ সবই 
বস্তত মানুষের দিব্যজীবন লাভেরই স্বপ্র। তাই এঁকথ! বল। চলে না যে 
প্রঅরবিন্দের দিব্যজীবনের আদর্শ একটা অভূতপূর্ব আজগবী ব্যাপার । তবে 
একথা ঠিক ষে শ্রীঅরবিন্দের দিব্যজীবনের আদর্শ আর উপরোক্ত আদর্শও 
মানুষের আশা-আকাজঙ্ষা ঠিক এক নয়। দিব্যজীবন বলতে শ্রীঅরবিন্দ কী 
বুঝতেন আমরা তা বোঝবাঁর চেষ্টা করবো! । 
ইতিপূর্বে এই পুস্তকে নাঁন। প্রসঙ্গে দিব্যজীবন কথাটি উল্লেখ করতে হয়েছে । 

যথা স্থ্টিতত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বল! হয়েছে যে দিব্যজীবন বা মানবের দেবজন্ম- 
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লাঁভই হলো স্যষ্টির লক্ষা; এবং মানবের দিব্জীবনলাভ না হওয়া পর্যস্ত 
ক্রনবিকাশের ধারার পরিসমাপ্তি হবে না। শ্রীমরবিন্দের যোগ প্রসঙ্গে আমর! 
দেখেছি বাক্তিগত জীবনে দিব্যজীবনলাভের জন্যই তাঁর যোগ-সাধম।। তবে 
তার যোগের লক্ষ্য যে কেবন এ নয়, তাও আমরা দেখেছি । পৃথিবীতে, এই 
পৃথিবীতেই, দেবমানব-সমাজ প্রতিঠা করতে সাঁহাধা করার জন্তই যে তীর 
যোগ-সাঁধন1, এও আমর] দেখেছি, এবং এই যেতীর যোগের বৈশিষ্টা সে 
কথাও বলা হয়েছে । অতিমানসতত্বের আলোচন। প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি 
মাঁনবমনের স্ব ভাবিক অহংবুদ্ধি ও ভেদ-বুদ্ধির উর্ধে, অথাৎ মানস-স্তর থেকে 
অতিমানস-বিজ্ঞানের স্তরে উঠলে চরম সত্য ব্রহ্ষকে জান। যায়; এবং ব্রহ্ধকে 
জাঁন। ও ব্রহ্ম হওয়া একই কথ। | দিব্যজীবনের অর্থও তা-ই । 

গোড়াতেই বল। হয়েছে ষে কোন সুস্থ চিন্তাশীল ব্যক্তির পক্ষেই কেবল 
খেয়ে-পরে এবং আত্মস্থথের সন্ধ।নে ছুটে সন্তুষ্ট থাক। সম্ভব নয়। জীবনের লক্ষ্য কী, 
কিসে জীবনের সার্থকত। প্রভৃতি প্রশ্ন চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই মনে, উদয় হয়, 
এবং একটা সার্থক মানবতার আদর্শ তাঁকে অনুসরণ করতে হয়। এই আদর্শ 
আবার প্রত্যেক মানুষের “শ্রদ্ধ।” অন্ুসাপ্গে বিভিন্ন হয়ে থাকে-নাপ্তিক আর 
আগ্ডিকের আদর্শ নন ন। হয়ে পারে ন।; কিংবা একজন 15500 ও একজন 
7509]1৩1551 ( অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তির চরম উতকর্ষ ধার নিকট মুখ্য, এবং সতাকে 
জানবার উপাঁয় হিসাবে বিচার-ুদ্ধির উপরই যিনি একান্ত নির্ভরশীল ) 
এ ছুয়ের জীবনেগ সার্থকতার আধর্শ যে এক হতে পারে ন।, তা সহজেউ 
অনুমেয় । প্রচলিত বিভিন্ন জীবনাদর্শের ও শ্রীমরবিন্দের জীবনদর্শের মধো 
পার্থক্য কা তাঁর একটু বিচাপপ করলে শ্ীঅরবিন্দের দিব্যঙ্গীবনের আদর্শ সম্বন্ধে 
একটা] ধারণ| করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে।; 
ভুই শ্রেণীর জীবনাদর্শ 

প্রচলিত জীবনাদর্শ গুলি প্রীঘরবিন্দ ছুই শ্রেণীতে ভাগ করেছেন । ধার! 
ঈশ্বর, আত্মা, পর্নকাঁল প্রভৃতি তবে বিশ্বাপ করেন না, কিংবা! এসব তত্ব নিয়ে 
কোনপ্রকার আলোচনা করতে ধারা নারাজ, তীদের জীবনাদর্শের নাম 
শ্রীমরবিন্দ দিয়েছেন “776 1068] 0£ 00017.08106 0০521090261) বা এহিক 
উন্নতির আদর্শ, আর ষাঁর। আস্তিক তাদের আদর্শকে শ্রীঅরবিন্দ [172 10681 
06161131905 ০07/21510)" বা ধর্মবৃদ্ধি-প্রণোরদিত প্ররুতি-পপিবর্তনের আদশ 
এই আখ্য। দিয়েছেন । এই ছুই আদর্শের পার্গক্য বোঝা দরকার । 
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(ক) এঁহিক উন্নতির আদর্শ 

প্রথমোক্ত আদর্শ অনুসারে মান্ধম হলে দেহ-গ্রাণ-মন-বিশিষ্ট এক জীব। 
অবশ্য এই শ্রেণীর আদর্শবাঁদীদের কলের আদর্শ যে এক তা নয়। তাদের 
মধো একদল যে আদর্শে বিশ্বাস করেন তার নান 771) 16116100. ০0 
1১010911551 এই আদর্শটি আঁজকাল অনেকের নিকট সমাদৃত, এবং তার 
কথা অ।মাদের পরে শ্রীঅরবিন্দের দিব্যকর্ম প্রসঙ্গে আলোচনা করতে হবে। 
ঈশ্বর ও পরকালে বিশ্বান করেন না বলে এরা মনে করেন পরকালের দিকে না 
তাকিয়ে ইহকালেই দেহ-প্রাঁণ-মনের যথাসম্ভব বিকাঁশেই জীবনের সার্থকতা । 
কেবল নিজের নয় সকলের--সমাজের, দেশের এবং সম্ভব হলে সর্বমানবের-_ 
উন্নতি-সাধনই এদের কাম্য । আঁর উন্নতি কথাঁটিও এর। অতি বিস্তৃত অর্থে 
গ্রহণ করে থাকেন--মানবের সর্ববিধ উন্নতিই এদের কাঁম্য। যথা]! মনের 
উন্নতিলাধন বলতে এ'রা কেবল জ্ঞানের প্রসার বোঝেন না, মান্থষের মনের 
সকল বৃত্তিরই অনুশীলন বোৌঝেন। আমাদের দেশে আধুনিক যুগে বস্ছিমনন্ 
তার অন্থশীলন বা ধর্মতন্বে এই আদর্শের ব্যাখ্য। করেছিলেন ; তবে এদের 
সঙ্গে বঙ্ষিমচন্ত্রের তফাৎ এইখানে যে বক্ষিমচন্দ্র ছিলেন ঈশ্বর-বিশ্বাসী, এবং 
ভত্তিবৃত্তির অন্ুশীলের কথাও তিনি বলেছেন; কিন্তু এদের এহিক উন্নতির 
আদর্শে ভক্তিবৃত্তি-চর্চার কোন স্থান নেই। এদের মতে মানের চিত্তবৃত্তি 
বিবিধ ; তাই সকল বৃত্তিরই চ। প্রয়োজন । যথা কেবল মানুষের জ্ঞান-স্পৃহার 
নয়, তার সৌন্দর্ধ-তৃষ্ণারও চরিতার্থত। প্রয়োজন ; মানুষের দয়! মায়া প্রভৃতি 
হৃদয়াবুত্তির দাঁবীও মেটানো প্রয়োজন__-সমাজের ও দেশের ও সবজগতের 
কল্যাণের জন্য বাক্তিগত স্বার্থ-বিসর্জন এর] কর্তব্য মনে করেন। মানুষ অ্টা, 
তাই আর স্থজনী-শক্তির বিকাশের স্থযোগ দেওয়। অবশ্ঠ-কর্তব্য | দেহের স্বাস্থ্য ও 
দৈহিক উন্নতি এদের মতে অবহেলার [জিনিস নয়। সংক্ষেপে এই এহিক উন্নতির 
আদর্শকে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন 419০ 70665061017 06 056 10106 10015100871 
৪150 006 06162061012. 00 006 00051 11115? (95100105585 0 5০6৪) 
2. 704) অর্থাৎ মান্ষের অন্তরের বৃত্তিসমুহের পুর্ণ বিকাশ আর বাইরের 
জীবনের চরম উন্নত্ি। তিনি এ পুস্তকে (৭০৫ পৃষ্ঠা) আরো! বলেন এই 
4)6611606021, ৮০110101981, 201)1581) 21000101221) ৪25017600 2100 
013551521 0:2170756 216 211 50 20 00 0১৪ £০০৭+, অর্থাৎ এই বিবিধ 
বৃত্তির অনুশীলন শ্রীঅরবিন্দের মতে সকলই কল্যাণকর । কিন্তু তার মতে 
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শেষ পধস্ত এ উপায়ে জীবনের চরম সার্থকতা হয় না। তিনি বলেন এ আদর্শ 
401] 800 ৮1106, কিন্তু 50001270015 0811 0100 14৩? নয় । আমরা দেখেছি 
তার যোগ /০110-100106, নয়; তাই তিনি উপরোক্ত গুণ সমুহের 
অর্জনেরই পক্ষপাতী, বর্জনের নয়। কিন্ত তীর পূর্ণ মানবতার আদর্শ মানবের 
সকল বুত্তির অন্তশীলন এবং এহিক উন্নতির আদর্শের মধোই সীমাবদ্ধ নয়। 
আর এই এঁহিক উন্নতির আদর্শ যে অসম্পূর্ণ, তার কারণ এ মাদর্শের গোড়া 
গলদ রয়েছে ; মান্ষের স্বরূপ সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা_মানষ তে! কেবল দেহ-প্রাণ- 
মন নয়, মান্ষষ আবাঁর 0111৮ বা আত্বীও। তাই এই আদর্শে দেহ-গ্রাণ-মনের 
বাইরের কোন জিনিসকেই আমল দেওয়। হয় ন। বলে এ আদশে আত্মার 
অগ্রগতির কোন অবকাশ নেই। তাই এ আশ শ্রাঅরধিন্দের মনঃপুত নয় । 
(খ) ধর্নবুদ্ধি-প্রণোদ্িত স্বভাব-পরিবর্তনের আদর্শও অসম্পূর্ণ 

দ্বিতীয় আদর্শও, অর্থাৎ ধর্মবুদ্ধি-প্রণোদিত স্বভাঁব-পরিধর্তানের আদর্শ 
শ্রীঅরবিন্দের মতে অসম্পূর্ণ । অবশ্য এ মাদর্শের সঙ্গে অনেক বিষয়ে শ্ীঅরবিন্দ 
একমত ; কারণ এ আদর্শে মান্ষকে কেবল দেহ-গ্রাণ-মন-বিশিষ্ট জীব বলে 
গণ্য কর। হয় না, এবং ঈশ্বর আম্মা পরকাল প্রভৃতি ও স্বীকার করা হয়। তবে 
এ আদর্শে এমন কতকগুলি বিষয় স্বীরূত হয় য| ্লীঅরবিন্দ স্বীকার করেন বা; 
যথা, এ আদর্শবাদীদের অনেকের নিশ্বাস মান স্বভ|বতই পাপ-প্রব্ণ, এবং 
ভগবাঁনের কুপাঁয়ই হউক বা শাঞ্রবিধির অনুসরণ দ্বারাই হউক স্বভাবপাপী 
মানুষকে নতুন মানুষ, নিষ্পাপ মানষ হয়ে উঠতে হবে। এঅরনিন্দও মনে 
করেন দিব্যজীবনলাভের প্রথম সোপান মানুষের প্রারুত স্বভাবের পরিবর্তন । 
কঠোঁপনিষদের কথ! দুশ্চরিত থেকে বিরত ন! হলে শ্রেয়লাঁভ স্ব নয় । কিন্তু 
শ্রীঅরবিন্দের মতে জীব ঈশ্বরের সনাতন অংশ ; মাষের মন অজ্ঞানাচ্ছন্ন সত্য, 
কিন্ত নিজেকে পাপী বলে অবপাদগ্রস্ত হওয়া! তার মতে নিতান্ত ভুল। বিশেষত 
এই আঁদর্শবাদীদের সংগে তার প্রধান বিরোধ এই যে তিনি তাদের মতন 
একথা মানেন না দে ইহুকালে নয় পরকাঁলেই কেবল, মানবজীবনের সার্থকতার 
স্বপ্ন সফল হবে) তার মতে এ পৃথিবীতেই মানব একদিন দেবমানব হয়ে 
উঠবে। (10156 151651015106) 9. 93? ) এবং এই আদর্শের অসম্পূর্ণতা 
দেখাতে গিয়ে শ্রীঅরবিন্দ বলেন এই আদর্শের প্রধান ক্রটি এই যে “032 101027 
০1581086 06 00৫ 17016 ৮6108” যা হলে৷ দিব্যজীবনের লক্ষণ তার উপর 
যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয় না। তিনি আরো বলেন এই দ্বিতীয় আদর্শের 


৩১৪ শ্রঅরবিন্দের জীক্ন-দর্শন 


লক্ষ্য হলো “৪ 01591] 20196161702) 2 £017091] 2.00619006 0616 
€:0131081 50210708105 2180 2. 00186011015 10 10501061010) 0216]001)5 
৪00 116091-_ অর্থাৎ এই আদর্শের অনুপরণকারীর| বিশেষ একট ধর্মমতে 
বিশ্বাস কর] দরকার মনে করেন, এবং নীতি-বিধি, প্রচলিত ব্যবস্থাদি ও প্রচলিত 
অনুষ্ঠানাদি মেনে নিয়েই সন্ত থাঁকেন। কিন্তু এ আদর্শ শ্রীঅরবিন্দের 
পুর্ণ-মানবতার আদর্শের সঙ্গে খাপ খায় না। তবে শ্রী্রবিন্দের পুর্ণ-মানবতাঁর 
বা 11555791 70:£506107-এর আদর্শ কী? 
শ্রীঅরবিন্দের পুর্ণ-মানবতার আদর্শ 

শ্ীঅরবিন্দ তার পুর্ণ-মাঁনবতাঁর লক্ষ্য প্রভাবে ব্যক্ত করেছেন 2 “4১ 01106 
02106500101 ০06 005 1)01021) 16106 15 001: 210. (95101086515 0 
০৪৪, 9. 703 )। এ কথাটাই আরে৷ একটু বিস্তৃত করে এ পুস্তকের ৭০৫ 
পষ্ঠায় তিনি বলেছেন 242 11105 0£ 200]) 1) 006 1015105 200 & 
011752 1151785060১ 53010161101 170081165- এই বাকা ছুটির মর্ম 
বুঝলে শ্রীঅরধিন্দের পূর্ণ মানবতার লক্ষ্য কী, এবং উপরোক্ত 'শাদর্শ ছুটির সঙ্গে 
তার আদর্শের পার্থক্য কোথায় তা-ও “বাঝ। যাবে। উদ্ধত প্রথম বাক্যটি 
থেকে জান। খায় যে মানবঙজ্গীবনের লক্ষ্য হলো! ভাঁগবৎ জীবন ব! দিব্যজীবনের 
পূর্ণতাঁল।ভ, কেবল মানব-দেহ-প্রাণ ও মনের উন্নতি নয়। এ আদর্শের অনুরূপ 
আদশ পাওয়া যায় খুষ্টান শাস্্ের উক্তিতে, “3৩ 5০ 15015 ৪150 70০1:2০06 
৬০) 85 9০001 9060 11) 11625] 1১ 19015 2100 [0০165০৮ 7 এবং 
আমাদের শাস্ত্রের এই বচনে £ “বিষণ ভূত্বা! বিষু ষজেখ।” শ্রীঅরবিন্দ তাঁর 
উপরোক্ত দ্বিতীয় বকাটিতে মর্ত্য জীবন ও ভাগবৎ জীবনের সম্পর্ক দেখিয়েছেন 
- ম্রাহ্নুষকে যেমন ভাগবৎ জীবন লাভ করতে হবে তেমনি এ মর্ত্য জীবনেই 
ভাগবৎ জীবন বিকশিত করে তুলতে হবে। দেখা গেল উপরোক্ত 1 01702176 
06%1010767)6-এর আদর্শও 1২611510905 5010%215101)-এর আদর্শ এই 
উভয় আদর্শ থেকেই শ্রীঅরবিন্দের আদর্শ ভিন্ন। 
দ্িব্জীবন লাভের জন্য প্রয়োজনীয় গুণসগূহ 

মানবজীবনের এই পূর্ণতার আদর্শে পৌছাতে হলে কী প্রয়োজন, সে সন্বদ্ধে 
শ্রঅরবিন্দের নিজের কথা £ «৬০ 05850150005 065) 8150 1886 816 
006 55561016181 61621061795 0108:6 00185010066 129215506৪8] 19216500101 3 


5০000], 126 57617162107 195 2 015156 85 0151117817151)60 0:07 ৪ 
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1)00090 020660000. ( 9918005515০? 5০08৪) 0. 203). অর্থাৎ 
শ্রীঅরবিন্দের মতে প্রথম জান! দরকার পুর্ণজীবন লাভের পক্ষে একাস্ত 
আবশ্যকীয় গুণগুলি কী; দ্বিতীয়ত পুর্ণজীবনের মানবীয় 'ও দিব্য আদর্শের মধ্যে 
পার্থক্য কোথায়। শ্রীঅরবিন্দ তার 55790176515 ০01 ০৪৪ গ্রন্থের 5্থ খত 
এ সম্বন্ধে বিস্বীত আলোচন। করেছেন। নিম়ে সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু উল্লেখ 
কর] গেল। 

: প্রথমত দিব্যজীবন লাভের পক্ষে সমতা, শক্তি, বীধ ও শ্রদ্ধা এই গুণ চাঁরটি 
একান্ত আবশ্যক । সমতার মূলে খাকে এ ধারণা থে শর্বভুতে পয়েছেন একই 
ঈশ্বর । তাই, গীতার ভাষায়, বিদ্য।-বিনয়সম্পন্ন ব্রাঙ্মণে যেমন, তেমনি তথাকথিত 
অম্পৃশ্ঠ ব্যক্তিতে, এমনকি ইতর প্রাণীতেও সমদৃষ্টি প্রয়ে!্গন--অথাৎ সকলের 
মধ্যেই ঈশ্বরের অধিষ্ঠান এ বিশ্বাস অটুট রাঁখ। প্রয়োজন । মমতার অপর 
লক্ষণ স্ুখ-ছুঃখ, মান-অপমাঁণ প্রভৃতি সকল অবস্থ।য় আবচলিত থাকা। 
সমত্ববান ও যোগমুক্ত গীতা মতে একার্থক। তারপর দিবযজীবনে দেহ-প্রাণ- 
মনের শক্তির চরম বিকাশ হয়ে খাকে 1 আ।বাগ বীষবাণ বাতীত অন্ত কাঁরে। 
পক্ষে আত্ম! লভ্য নয়__সুণ্ডক উপনিষদ্বের কথ। (৩-২-৪ ) “নায়মান্। বলহীীনেশ 
লভ্য।” আর অদ্ধাও একান্ত আঁবাক ; খান্দোগা উপনিষদে আরুণি খামির 
নিজ পুত্র শ্বেতকেতুর প্রতি উপদেশ (৬-১১-২) 2 শিিদ্ধতস্ব সোম্েভিট 
অরদ্ধার সঙ্গে চরমতব্রের আলোঁচন। করতে হয়, আ্ছ। ব/তীত চর্ম জান লাভ 
হয় না, এই হলো খধির বক্তব্য । অদ্ধাপ্ন অগর একটি অর্থ পেদান্ত বাক্যে 
বিখাপ -ন] ' আস্থ।। বেদান্ত তরঙ্গ ও আত্মার একত্ব প্রতিঠিত করেছে! 
প্রঅরবিন্দ বলেন সাধণার আরন্ত শ্রদ্ধায়; ধার ঈশ্বরে ও আম্মায় বিশাস 
নেই তার পক্ষে দিব্যজীবনের সাধন। সম্ভব নয়। অবশ্য ম্মরণ রাখতে ভবে 
শ্রীমরবিন্দের সাধনায় কোন সম্প্রদায়ের অনুমোদিত ঈশবর লন্দ্ধীয় ধারণা 
বিশ্বাস আবশ্তক নয় ; কোন বিশেষ ঈশ্বরে বিশ্বাস ন। থাকলেও চলে, থাকলেও 
কোন ক্ষতি নেই; কিন্তু দিব্যঙ্সীবনের সম্ভাবনায়, আত্মার অগ্রগতিতে বিশ্বাস 
__অতটুকু শ্রদ্ধা শ্রীঅরবিন্দের সাধনায় একান্ত আবগ্তক। 
মানস-স্তর থেকে অতিমানস স্তরে ওঠা 

দিব্যজীবন লান্তের পক্ষে উপরোক্ত গুণ করটি ব্যতীত আরে। কিছুর ও 
প্রয়োজন আছে; তা হলো, শ্ামরবিন্দের ভাষায়, 8৮০9100101০ 006 
[67,691] 11560 £0099010 102100” (১5161895150 ০6৪) 0. 794 )। 


৩১৬ ০ শ্রীঅরবিন্দের জীবন-দর্শন 


এ সম্বন্ধে অতিমানস-বিজ্ঞান ও মানস জ্ঞান প্রসঙ্গে ইতিপূর্বে একটু আলোচন। 
হয়েছে; এবং দিব্যজীবন লাভের সোপান প্রসঙ্গে পরেও আমার্দের আলোচন। 
করতে হবে। এখানে কেবল একথাটার উল্লেখ প্রয়োজন যে সমতা, শক্তি, 
বাঁধ ও অদ্ধাই পুর্ণ মানবতা লাভের পক্ষে যথেষ্ট নয়; কিন্তু সাধককে মানস 
জ্ঞানের স্তর থেকে অতিমানস-জ্ঞানের স্তরে উঠতে হবে । এবং এ প্রসঙ্গে 
শ্রীঅরবিন্দের আরে! একটি কথার উল্লেখ প্রয়োজন । তিনি বলেছেন অতিমানস- 
বিজ্ঞানে আবার 07616 ৪16 565181 02805610175 13101) 001 ৪ 
60010 1)151)25011760 00০ 001] 27010510106 /1790087 (95106176515 ০0৫ 
০৫৪, 7. 495). অর্থাৎ সমতা] প্রভৃতি গুণের ন্যায় অতিমানস-বিজ্ঞান ও 
'আনন্দও পুর্ণ-জীবনের উপাদান বা! ০16991565| এবং এ প্রসঙ্গে বারীন্দ্রকুমারের 
নিকট লিখিত উপরোক্ত পত্র থেকে পুর্বোক্ত উদ্ধতিও স্মরণীয় যে “বিজ্ঞানে 
উঠায় আনন্দে উঠী সহজ হয়ে যায়” ( ৭১ পৃষ্ঠা দরষ্্বা )। 
সাধকের স্বচেষ্টা ও ভগবানের অনুগ্রহ 

দ্বিতীয়ত পুর্ণ-জীবনের মানবীয় আদর্শে ধারা আস্থাঁবাঁন তীর! ঈশ্বরে বিশ্বাস 
করেন না) তাই তাদের আত্মোন্নতির মূলে থাকে শুধু তীদের স্বচেষ্টা। কিন্ত 
শ্রীঅরবিন্দ বারবার একথ| বলেছেন যে ভাগবৎ জীবন ব1 দিব্জীবন একদিকে 
প্রথমে সাধকের স্বচেষ্টা অপরদিকে পরে যথাসময়ে ভগবানের অন্ুকম্প ব1 
079০৪, এ দুয়ের ফল। সাধকের ব্বচেষ্টাকে শ্রীঅরবিন্দ বলেন সাধকের তরফে 
85111801018 বা তগবৎ-অভিমুখী 48502180 ) আর ভগবানের অনুক্ম্প! হলো 
শ্রীঅরবিন্দের মতে ভগবানের 4165০০:৮ । পুর্ণ-জীবনের মানবীয় ও ভাগবত 
আদর্শের মধ্য এই একটি প্রধান পার্থক্য । 
দিব্য রূপান্তরের তিনটি ধাপ 

সাধকের আসম্পুহা ও ভগবানের অন্ুুকম্পা এ দুয়ের ফল সাধকের জীবনের 
দিব্য রূপান্তর । এই দিব্য রূপান্তরের পথ দীর্ঘ ও সময়-সাপেক্ষ। শ্রীঅরবিন্দ 
এই পথে তিনটি ধাপের কথা বলেন। সাধক এক-একটি ধাপ অতিক্রম করেন, 
সংগে সংগে তাঁর উপলন্ধিও উন্নততর হতে থাকে; আর তাঁর জীবনের ও 
চেতনাঁরও ধাপে ধাপে রূপান্তর হতে থাকে । এই ক্রমশ উন্নততর তিনটি 
ধাপের প্রথমটির নাম শ্রীঅরবিন্দ দিয়েছেন চ55০1)15 ৪/810677108 ব 
অন্তরাঁত্মার জাগরণ। সাধনপথে দ্বিতীয় ধাপ হলো 901016591 02125601- 
20১80101--বাংলায় বলা যেতে পারে অধ্যাত্ম রূপাস্তর বা আত্মার সত্য 


দিব্জীবন ৩১৭ 


উপলদ্ধি । সাধনার তৃতীয় ও শেষ ধাপের নাম তিনি দিয়েছেন 94197811779] 
(:90056091038610--বাঁংলায় অতিমানস রূপাস্তর বল] যেতে পারে। 
255০৪ ভন্তরাত্মা। বা! চৈত্য পুরুষ 

51:40 বা আত্মা এবং 319511010 কথ ছুটি পুবে অনেকবার উল্লেখ 
করা হয়েছে; এখানে একটি নতুন কথ] 755০115-এর উল্লেখ করা হলো” 
05$5০16 ও 65501710 ৪₹81:0117016 কথ] ছুটির দ্বার! শ্রীঅরবিন্দ কী ধোঝাঁতে 
চাঁন তা প্রথমে দেখা দরকার । 75০1০ কথাটি একটি গ্রীক শব। কথাটির 
মূলগত অর্থ যা শ্বাসগ্রহণ করে) অর্থাৎ জীবিত থাকে; মানুষের ক্ষেত্রে তা 
হলো! 9০এ]। পাশ্চাত্য দর্শনে আত্মা কখাটির প্রতিখব হিসাবে 3০০] কথাটির 
ব্যবহার হয়ে থাকে। প্রীচ্য দর্শনে যাকে আত্ম! ব] জীবাঁজ্সা বল! হয় তা, 
আর ইংরেজী 9০০] কথাটি ঠিক এক নয়। অন্নেকে, যথা স্বামী বিবেকানন্দ, 
আত্মা_অর্থে ইংরেজী 9০৩] কথাটির ব্যবহারের বিরোধা ও ১৫16 কথাটি 
বাবহারের পক্ষপাতী । শ্রীঅরবিন্দও আত্ম! অর্থে ১০]£ বাঁ 3100 কথা ছুটিগ 
ব্যবহারই সমীচীন মনে করেন। তিনি 65০0০ কথাটির প্রতিশব্দ হিসাঁবে 
ইংরেজীতে 9০এ। এবং বাংলায় “অস্তরাত্মা”, “ঠচত্যপুরুষ” কথা ছুটি ব্যবহার 
করেছেন। অর্থাৎ শ্রীঅরবিন্দের মতে আত্মা ব। জীবাত্মা আর যাকে তিনি 
অন্তরাত্মা বা 9০এ| বলেন ত। ঠিক এক বস্ত নয় । 
জীবাত্মা ও অন্তরাত্মার মধ্যে জম্পর্ক 

জীবাত্ম! আর যাকে শ্রাঅরবিন্দ অন্তপাত্বা বা চ৮১5০,০ বলেন এ ছুয়ের 
মধ্যে সম্পর্ক কী তা আমর! দেখবো । এই প্রপঙ্গে তিনি তীর [88105 01 
০৪৪ গ্রন্থের ২৫শ পৃষ্ঠায় যা বলেছেন তা নিম্বে উদ্ধত কর। গেল £ 

“006 00856 66100810216) 10 000 0968 15 0518119 
8001160 €0 006 70010101201 616 10151186112 095 ড/1)101) 50110155 
৪1] 00০ 1250 800 501:51523 00006) ৫0690) 8100 10101), 11015 
০610:21 06106 1588 ০ 60000580০0০ 16 19 0158000910১ 000 0:0০ 
09105, ০৫ 10101) ৮০ [92০00০ 2726 713৩1 010৩ 10161061 
[0০16056 ০০০:০৪--0210 ৬ 10 15 65 75501)10 061136 15101 
52005 00101001010) 1166 2100 0০.” 

উপরের উদ্ধৃতি থেকে জান যায় ষে মানের দেহ প্রাণ মনের কেন্দ্রে, 
তাদের ধারক ব! আশ্রয় হয়ে রয়েছে পরমাত্মার এক সনাতন অংশ। পরমাত্মার 


৩১৮ শ্রীঅরবিন্দের জীবন-দর্শন 


এই সনাতন অংশ জীবন-মৃত্যুর অতীত । যখন আমাদের জ্ঞান পুর্ণতর হয় 
ভখন অমর! পরমায্মীর এই সনাতন অংশকে জীবাত্বা বা আমাদের প্ররূত 
স্বরূপ বলে জানতে পারি; আর যখন জ্ঞান অপরিপন্ক থাকে তখন জীবাত্মার 
প্রকৃত স্বরূপ উপলদ্ধ হয় না। অপরিপক্ক জ্ঞানের অবস্থায় অন্তরাত্বা ব! 
[85০1512 0০16-এর উপলব্ধি হয়, আর পরিপক্ক জ্ঞানের অবস্থায় যে জীবাত্রার 
উপলব্ধি হয় ছুই-ই জীবনের কেন্্রস্থিত পরমাত্মার ননাতন অংশের দুটি ধিভিন্ন 
রূপ। সংক্ষেপে জীবাম্মার উপলব্ধির মূলে ষে জ্ঞান তা পুর্ণতর জ্ঞান; আর 
'অস্তরাস্মার উপলব্ধির মূলে ষে জ্ঞান তা হলে আস্মজ্ঞানের প্রথম ধাপ । 

জীবাত্মা আর অন্তরাত্মার সম্পর্ক সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ তার [18105 07) 
০৫৪ গ্রন্থের ১০ম পষ্ঠায় একথাগুলিগ বলেছেন 5 ৮7076 0০৩ 06105 1055 
10৩15811520 11) 006 01: 7০08 0£ 0৬৮0 45192০6৩6১০ 9611 01 4৯ 00021) 
8100 0106 ১০৪] 01 £১0651900210১ 555০010 0610055 0102158 
[2081051)2.777106 01061217002 15 01090 62281215161 89 01121591 3 
07০ 001021 €(705501010 ০০106 ) 25 11101510181 50000016106 006 
2010) 1165 20 ০৭5. এই উদ্ধৃতি গেকে ছানা যায় যে জীবাত্মীর উপলব্ধি 
হলো একটি 019:501 05015010105)৮5১ | অন্যত্র 010121921 59155010905- 
5855-এর প্রতিশব্দ হিসাবে শ্রীঅরবিন্দ ০950710 01501055053 কথাটি 
ব্যবহার করেছেন । 0011৮ 2:58] বাঁ 0059£010 5091/301005)635 বলতে 
কী বোঝায়? শ্রীঅরবিন্দ তার 176 [5 101৬1)6 গ্রন্থের ৪৮৫ পৃষ্ঠায় 
009510310 0015010108575595 কথাটির এ অর্থ করেছেন £ “91010 10005 
165616 23 03০ 9০116 0£ 811) 1070ত5 21] 85 10561121901) 10511. 
অর্থাৎ সাধকের যখন আত্মার উপলব্ধি হয় তখন তিনি নিজেকে ' সকলের আত্ম। 
বলে জানেন; সকলকে নিজ থেকে অভিন্ন বলে উপলব্ধি করেন। পক্ষান্তরে 
সাধকের যখন অস্তরাত্মার উপলব্ধি মাত্র হয় তখন সাধক নিজেকে দেহ 'প্রাণ 
মনের অতিরিক্ত এক বিশেষ ব্যঞ্তি বলে উপলব্ধি করেন। অর্থাৎ তখনও 
সাধকের এ উপলব্ধি হয় না যে সর্বভূতে একই আত্মা বিছ্যমান। মোটকথ। 
অন্তরাত্বার উপলব্ধি নিয়তর উপলব্ধি__মানুষ ষে দেহ প্রাণ মনের অতিরিক্ত 
আত্ম! এ উপলব্ধি; আর জীবাত্মার উপলব্ধি হলো! উচ্চতর উপলব্ধি, সর্বভূতের 
সংগে সাধকের এক্যান্তৃতির উপলন্ধি। একটি উপমা দ্বারা ছুই উপলব্ধির 
এঁকা ও পার্থক্য বোঝান যায় ঃ 


দিব্জীবন ৩১৯ 


গাঁড় কুয়াশ! সূরধকে একেবারে অনৃশ্ত করে রাখে, কুয়াশ। একটু হাল্ক 
হলে আকাশের স্থান বিশেষ উজ্জ্লতর হয়ে উঠে) তখন আকাশের এ বিশেষ 
স্থানে স্যমগুলের আভাপ পাওয়া যায়; সব আকাশে তখনও স্র্যালোক দেখ! 
যায় না কিংবা সুরের দীপ্ত কূপের অন্ুতাতিও তখন হয় ন|। তারপর কুয়াশ। 
যখন সম্পূর্ণ কাঁটে তখন আকাশের সর্বত্র একই স্ুর্যালোক উজ্জল হয়ে উঠে, 
সুর্য প্রকটিত হয়। তেমনি অজ্ঞান-তিমিরাচ্ছন্ন মানুষের নিকট আত্মা সম্পূর্ণ 
অদৃশ্য থাকে_দেহ প্রাণ মনকেই সে তার সব বলে জানে। কিন্তু যখন 
অন্তরাত্মা জাঁগে তখন নিজের মধ্যে সাধক অন্তরাত্সার আলো উপপন্ধি করেন; 
সবভূতে যে একই আত্মা ধি্ভমান এ বোধ তগনও দুরে । এ বোধ জন্মে তখন 
যখন অজ্ঞান দূর হয়, যখন জ্ঞান পুর্ণ হর হয়। অর্থাৎ অন্তরাজ্ার উপলব্ধি জনের 
প্রথম ধাপ; "মার জীবাত্মার উপলব্ধি হয় জ্ঞানের পরিপক্ক বস্থায়। এ ছুই 
উপলব্ধির সংগে সংগে সাধকের জীবনও পরিবতিত ( 07050917860 ) 
হতে থাঁকে-__সাঁধক জীবনের উচ্চ থেকে উচ্চতর স্তরে উঠে থাকেন । 
চৈত্যপুরুষের স্বরূপ ও কাজ 
এই চৈতাপুরুষ বা অস্থরাত্বার স্বরূপ ও তার কাজ সম্বন্ধে শ্রীঅত্রবিন্দ অনেক 
কথাই বলেছেন । তিনি বলেন অন্তরাম্সা হলো মানযের 70০ 501)301617%6 ঠ 
তার কান হলে! পথ দেখিয়ে সাধককে ভগবানের অভিমুখে নিয়ে যাওয়]। 
জীবনে সাধক যে সাধু (5810) ও জ্ঞানে খষি হয়ে উঠেন তা এই অন্তপাত্মারই 
জন্তে।) শ্রীঅরবিন্দ অস্তরাত্মাকে আবার 307-00%/6: বা স্ূ্ষমুখী ফুলের 
ংগে তুলন। করেছেন। কৃর্ধমুখী ফুলের মুখ সব সময়ই স্্যের দিকে থাকে। 
তেমনি পরমাত্মার সনাতন অংশ বলে অন্তরাত্মার দৃষ্টি সব লময় পরমাত্মার 
উপর, সত্য, শিব, সুন্দরের উপর নিবদ্ধ থাকে । তাই অন্তরাত্ম। সাধকের অত্রান্ত 
পথপ্রদর্শক 7:06 ০01775০1606 | কোন কোন সাধক ষে জীবনে অস্তরাত্মার 
নির্দেশে চলাই শ্রেয় মনে করে থাকেন তার দৃষ্টান্ত গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস্‌। 
সক্রেটিস্‌ তাঁর পথপ্রদর্শক্ত এক _13967)00, ব! অন্তর্দেরহাবর কথা বলেছেন । 
সকল সংকটে তার এই [86090 সক্রেটিসের পথ নির্দেশ করতেন £ এবু২ এই 
705612,07-এর নির্দেশ সৃক্রেটিস সানন্দচিত্তে_ মেনে চলতেন। সক্কেটিসের 
বিরুদ্ধে বিচারালয়ে এই অভিযোগ আনা হলে! যে তিনি দেঁশের যুবকর্দের ভ্রান্ত 
পথে পরিচালন! করছেন। এ অপরাধের শান্তি প্রাণা্ড। কথিত আছে 
সক্রেটিস প্রথমে বিচারালয়ে এ অভিযোগের কী উত্তর দেবেন মনে মনে তার 





৩২০ শ্রীঅরবিন্বের জীবন-দশন 


আলোচনা করছিলেন। কিন্তু তিনি তার 10৪860200-এর নিকট নির্দেশ 
পেলেন £ “বিচারালয়ে এ অভিযোগের কী উত্তর দিবে তার আলোচনায় 
ক্ষান্ত হও” সন্রেটিস্‌ তার এ নির্দেশ মেনে নিলেন এবং অভিযোগের উত্তরে 
কী বলবেন সে আলোচনায় ক্ষান্ত হলেন। 

॥ আবার এই অন্তরাত্মাকে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন “৪. 01৮10) 587 ০£ 
0300১ 6106 ০৮০ [00116 09002 0৫6 0106 [01৮106) 6106 1)10061) 00106, 
6106 101021 1161)0 01 11156] ০0106 06 1116 1055010.৮ (70106 17166 
11৮156, 9. 207 ). এই অগ্রির ক্ফুলিঙ্গ ক্রমে ক্রমে দীপ্ত হুতান্ন হয়ে ওঠে; 
অর্থাৎ সাধন! যত অগ্রসর হতে থাকে অন্তরাত্মার উপলব্ধিও ততই ক্ফুটতর 
হতে থাঁকে। এই অন্তরাত্মার জ্ঞান 4০1081026১১ €0%5 0130 06 $210905 
০০ 110 91165017006 15101015179, 0,208 )--অর্থাৎ জন্মে জন্মে 
বৃদ্ধি পেতে থাকে । আমরা দেখেছি শাঅরবিন্দ জন্মীস্তরে বিশ্বাস করেন; 
গীতাঁয় বলা হয়েছে “বছনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্মীং প্রপছ্যিতে” (৭১৯) 
শ্রীঅরবিন্দ৪ এখানে সেরূপ অভিমতই প্রকাশ করলেন) 

প্রাকৃত মানুষ কেন অন্তরার খোজ রাখে »। 

(প্রাকৃত মান্য এই অন্তরাস্্রার কেন খবর রাখে না কেন, শ্রীঅরবিন্দ 
এ প্রশ্নের অবতারণা করেছেন এবং উত্তরণ দিয়েছেন। তিনি বলেন এ কথা 
ঠিক যে অন্তরাত্বাই মানবের দেহ প্রাণ মনের ধারক ও আশ্রয়; বস্তত 
অন্তরাত্ম।কে দ্েহাপির “গাজা” বল। চলে। কিন্তু এই “রাজা” থাকেন 
আড়ালে; দেহ-প্রাণ-মনাদি কোশের আঁড়ালে। চিত্তের গোপন কুঠরীতে, 
উপনিষদের ভাষায় “গুহায়াং নিখ্তং” হয়ে অন্তরাত্না অবস্থিত । অন্য কথায় 
বল। চলে দেহ প্রাণ মন অহংকার প্রভৃতি কোশ দ্বারা আচ্ছাদিত বলে 
অস্তরাত্মা আমাদের নিকট অজ্ঞাত ) কিন্তু কখনো কখনো কারো কারো 
কানে অন্তরাত্মার বাণী ধরা পড়ে। তার দৃষ্টাস্ত হিসাবে উল্লেখ করা যেতে 
পাঁরে ইংরেজ কবি ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের বিখ্যাত কবিতা 097 0106 [10100901025 
06 10017)01081165 ঢ1:028 ২০০০11506101)9 0 [7:8115 (01110190900. 

1555 0110 25/815618105 বা অন্তরাতআার জাগরণের ফল 

অন্তরাত্মা জাগ্রত হলে; অর্থাৎ সাধকের অন্তরাত্মার উপলব্ধি হলে কী হয়? 
সে সন্বন্ধে শ্রীমরবিন্দ বলেন £ “৬7101, 006 16511565005 1055০010 
১638 (00616 01109 ) & 521856 0£ 00100. 101) 006 13851562200 


দিবাজীবন ৩২১ 


01918067705 ১০00 [6 200 9016 ০01855012.0100. 00 01১6 10110 
৪1076.” অর্থ তখন সাধকের এ বোধ জন্মে যে ঈশ্বর তার থেকে দুরে নন) 
তখন সাধক অস্তরাত্মার নিকট আত্মসমর্পণ করেন, এবং তার এ বোধ জন্মে যে 
অস্তরাত্মই তাগ নিয়স্তা ও পথপ্রদর্শক; এবং অস্তরাত্মার নির্দেশেই জীবন, 
নিয়ন্ত্রিত করতে সাধক তখন কৃতসংকল্প হন। সাধক তখন দিবা-রূপাস্তরের 
সাধনার প্রথম সোপানে আরোহণ করেছেন। তিনি পথ পেয়েছেন; 
কিন্ত তখনও তার সম্মুখে দীর্ঘ পথ। 
অধাত্-বপান্তর বা 99111655117725805101000 86102 

দিব্-রূপান্তর সাধনার দ্বিতীস্ব ধা হলো অধ্যাত্ রূপান্ঠর। সাধনার এই 
ধাপে উঠলে সাধকের আত্মার অনুভূতি লাভ হয় এবং এ বোধ জন্মে যে 
সর্বভৃতে এক-ই আত্ম! বিগ্যমান--এ-সব কখা ইতিপুর্বেই বলা হয়েছে । এই 
অনুভূতির একটি আনুষঙ্গিক ফল এই যে মত্য ও জ্ঞানের আলোতে, শাস্তি ও 
আনন্দে সাধকের জীবন পুর্ণ হয়। এ অবস্থায় দেহে আত্ম-বুদ্ধিরও অবপাঁন হয়; 
ফলে দেহের সুখ-দুঃখ আর দেহীর উপর কোন প্রভাব বিস্তার করে না। 
শ্রীঅরবিন্দ বলেন, তখন জীবাত্মার উপমা যেন শুষ্ক নারিকেল। কী অর্থে তিনি 
এ উপম! দিয়েছেন তা জানা যার শ্রীশ্রীরামরুষ্ণ কখামুতের নিষ্ন উদ্ধৃতি থেকে £ 

“নারিকেলের জল শুকিয়ে গেলে তার শপ খোল! থেকে আলাদা হয়ে যাঁয়। 
তেমনি আত্মগ্জান হলে দেহাত্ম-বৃদ্ধি চলে যায়-দেহের সখ-দুঃখে দ্রেহীবি খ- 
ুংখ বোধু হয় না।” জীবাত্মার অন্কভূৃতির আর একটি ফল হলে এই যে 
£101706 11501100091] 15 2৬৪1০ ০06 0765 €€০11581] 1961115 11080 106 29, 
(706 1516 [0110৩ ০,792 )। ইহা তো। “ব্রহ্মবেদ ব্রদ্ধেব ভবতি” মুগক 
উপনিষদের ( ৩-২-৯ ) এ বিখ্যাত কথাটিরই প্রতিধ্বনি | 
শ্ীঅরবিন্দের মতে অধ্যাত্ম-ব্ূপান্তরে সাধনার পরিসমান্তি নয় 

অধ্যাত্ম-রূপাস্তরে কি সাধনার পরিসমাধ্থি? শ্রীঅরবিন্দ এখানে অধিকাংশ 
ভারতীয় খধিদের সংগে একমত নন। শ্বেতাশ্বতর ও বুহদারণ্যক উপনিষদে 
বারবার বল। হয়েছে “ঘ এত ছিছুরমৃত্ান্তে ভবস্তি” অর্থাৎ ধার। আত্মাকে জানেন 
- আত্মাকে জানা আর পরমাত্মান্ে জান একই কথা--তারা অমুত হন। 
তাই ভারতীয় খধিদের অন্থশাঁদন “আত্মানং বিদ্ধি”-__-আত্মাকে জান। কেবল 
ভারতীয় খধিগণ নয় গ্রীস প্রভৃতি দেশেও সাধকগণ 100৬ 0355616 এই 
বাক্যটিকে জীবনের লক্ষ্য বলে গ্রহণ করেছিলেন। কথিত আছে গ্রীসের এক 

১ 


৩২২ শ্রীঅরবিন্দের জীব্ন-দর্শন 


বিখ্যাত মন্দিরের দ্বারে গ্রীক ভাষায় 1070. 05561 কথা দুটি উৎকীর্ণ ছিল। 
এ-ই ছিল ভারতীয় ও অন্ান্ত দেশের খধিগণের সাধনার শেষ লক্ষ্য । ভারতের 
খধিগণ সমাধির সাহায্যে এই আত্মজ্ঞান লাভ করে মুক্ত হতে সচেষ্ট হতেন। 
কিন্ত শ্রীঅরবিন্দের মতে এ হলো ব্যক্তিগত মুক্তি আর এ মুক্তি তার মতে 
তীর [00528] মুক্তির আদর্শের সবটা নয়। ব্যক্তিগত মুক্তি তার সাধনার 
লক্ষ্য হলেও চরম লক্ষ্য নয়। তাই শ্রীঅরবিন্দের মতে অধ্যাত্ব-রূপাস্তরই 
সাধনার শেষ কথা নয়; সাধনার শেষ ধাপ হলো ১8:21052/21 
[75051091159000 বা অতিমানস রূপান্তর | 
অতিমানস রূপান্তর বা! দিব্য-রূপান্তর 

দিব্য-রূপাস্তর, বা ১0101811061069177157500107870101) অর্থাৎ এই 
পৃথিবীই একদিন স্বর্গরাঁজ্য হয়ে উঠবে । শ্রীঅরবিন্দের এই স্বপ্ন তার আগে 
অন্ত কোন যোগী খষি দেখেননি । আমরা দেখেছি শ্রীঅরবিন্দের মতে 
অতীভে 98০ঘাঃঠঃণ তত্ব ভারতে ও অন্য দেশেও কারো কারে কাছে 
অজ্ঞাত ছিল না; সমাধির সাহাষ্যে অতীতের সাধকদের কেউ কেউ অতিমানস 
স্তরে উঠতে চেষ্টা করতেন। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ বলেন “ড1786 83 11715560 


8৯ 
2.5 0১৩ 25 00 [08152 16 1066018] 101: 0116 1166 900 0 01105 10 





00৬18 001 0:8185601102810101) 06 01)2 19012 1090016১ €৮21) 06 006 
70551591 080016১, (0006 0২100165 0£1001)15 ০11 0. 31 ). অর্থাৎ 
অতীতের সাধকর্দের সিদ্ধি 1)05618] বা পুর্ণ-সিদ্ধি ছিল না; কেনন। তীর। সর্ব 
জীবনের, মন প্রাণ দেহের প্রত্যেকটির, পরিবর্তন চাননি । দ্বিতীয়ত 
906100100 বা অতিমানস বিজ্ঞানেই তারা সমাধির সাহাঁষ্যে উঠতে 
চেয়েছিলেন; অতিমানপ বিজ্ঞানকে পৃথিবীতে নামিয়ে এনে সর্ব জীবনের, এমন 
কি দেহেরও পরিবর্তন করবার উপায় তাদের জান। ছিল ন!। 

পূর্ণ-পিদ্ধি বলতে শ্ীঅরবিন্দ বোঝেন সংক্ষেপে 051)56010800 01 
01723) 110০ 81) 0০$ ; দ্বিতীয়ত তার মতে অতিমাঁনস-বিজ্ঞানকে পৃথিবীতে 
নামিয়ে আনার উপায় হলো “06555617606 0155 90015106108] [01516 
0010081) 5616615106 ৪00 5020067 অর্থাৎ সাধকের আত্মসমর্পণ ও 
আত্মনিবেদনের ফলেই কেবল পৃথিবীতে একদিন দেবতার অবতরণ সম্ভব হর্কে 
মানব দেবমানব হয়ে উঠবে। পরে শ্রীঅরবিন্দের দিব্যকর্মের আলোচনা প্রসঙ্গে 
' আমাদের 5611-51৬106 ও 5৫1-581261)061 কথা ছুটির আবার উল্লেখ করতে 


দিব্জীবন ৩২৩ 


হবে দিব্য-রপাস্তর সম্বন্ধে যে সব ত্রীস্ত ধারণ আছে এবং পাঠকদের মনে 
যে সব প্রশ্ন ও মংশয় জাগ! সম্ভব এখানে তার একটু উল্লেখ কর! দরকার । 


দিব্য-বূপাস্তর সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণ। 


শ্রীঅরবিন্দের আগে কোঁন ষোগীই তো সমগ্র মানুষের, অর্থাৎ মানুষের দেহ 
প্রাণ মন প্রভৃতি সর্ব অঞ্ষের কিংব। সমগ্র মানব সমাজের দিব্য-রপাস্তরের কথা 
বলেননি । তবে কি শ্রীআঅরবিন্দের দিব্য-রূপান্তরের স্বপ্ন একট। অবাস্তব 
জিনিন? এ সম্বন্ধে শ্রীমরধিন্দ বলেন £ ৭] 1590৯ 10 8501866 
০61010006 0080 02 90018001008] 15 2 6000), 0150 0080 16 
80%21)0 15 0 002 52151780106 01 1101005 11025107816. 0176 
02901051585 00 61১০ 0101) 2 190০৮, (91 /১01001700 02 
717)65616 180 07 006 10001)61 06. 293) অর্থাৎ একদিন মত্যো স্বর্গরাজ্য 
প্রতিষ্ঠিত হবে, মানব দেন-মানব হয়ে উঠবে। তবে সেদিন কবে আসবে ? 
সে সম্বন্ধে নিশ্চিতরূপে কিছু বলা যাঁয় না। সে ভবিষ্যৎ সুদূর ভবিষ্যৎও হতে 
. পারে; কিংবা অনতিঘর ভবিহ্যৎও হতে পারে। তবে শ্রীমরবিন্দের বিশ্বাস 
প্রথম প্রাণী থেকে মানবের স্তরে পৌছতে যেমন লক্ষ লক্ষ বছর কেটেছে, 
মানবের পক্ষে দেব-মানবের স্তরে পৌছতে অত দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন না-ও 
হতে পারে। শ্রীঅরবিন্দের মতে যোগ মানুষের উচ্চতর স্তরে উঠবার 
ব্যাপারটিকে হয়ত ত্বরান্বিত করবে । 

মানবের দিব্য-রূপাস্তর স্বপ্ন অবাস্তব ন। হলেও তার সম্বন্ধে নানা সংশয় ও 
ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে । কীভাবে পুখিবীতে দেব-মানব সমাজ গড়ে উঠবে? 
এককালে পৃথিবীতে অতিকায় অরীন্থপের যুগ ছিল; আদ তার! সব লুপ্ত। 
পৃথিবীতে দেব-মাঁনবের আবির্ভাব হলে আজিকাঁর মানুষ কি লোপ পাবে না, 
আজিকার মানুষ ও ভাবী দেব-মানব কি একই সময়ে পাশাপাশি পৃথিবীতে 
বিদ্যমান থাকবে? কথাট।র খুব ষে গুরুত্ব আছে, তা নয়। এ হলে। অনাগত ও 
অজ্ঞাত ভবিষ্যতের কখা। তবে শ্রীঅরবিন্দ বলেন [6 15 0116 100151009] 
আ1১০ 1:6০০125 006 100210018 (1016 11661015112 00773 01 অর্থাৎ 
'অতিমানস-বিজ্ঞান ব্যক্তিবিশেবই প্রথমে লাভ করবেন; সমগ্র মানব সমাজ 
একই সময়ে এই জ্ঞানের অধিকারী হবে, এ আশ। কর! যায় না। আলোকগ্রাপ্ধ 
লোকের] সমাজের দম্মুখে নিজেদের জীবনের দৃষ্টাস্ত স্থাপন করে সমাজকে ক্রমে 


৩২৪ শ্রীঅরবিন্দের জীবন-দর্শন 


ক্রমে উন্নত স্তরে উপনীত করবেন এই কথাটাই যুক্তিযুক্ত। তবে একথা ঠিক 
যে একদিন পৃথিবী হবে দেব-মানবের বাসতূমি | 
অনেকের মনে আবার এই ত্রীস্ত ধারণা জন্মাতে পারে ষে পৃথিবীতে 
অতিমানসের অবতরণের ফলে রাতারাতি ভোজবাজির ন্যায় মানুষের আমূল 
পরিবর্তন ঘটবে-_পৃথিবী রাতারাতি স্বর্গ হয়ে উঠবে ; পৃথিবীর মাহুষ দেবত। 
হয়ে যাবে। এ সম্বদ্ধে শ্রীঅরবিন্দ একখান পত্রে বলেছেন £ “4১11 05৪ 5 
8০১10, 70106 06506200001 07০ 90৫0191776100581 170629185 [19910 010 
0০61 111 02 05216 11) 6) 88101)-50105010030655 25 2 11517) 
£০:০৪৮ এ পত্রেই তিনি তার এই মতের সমর্থনে নিম্নলিখিত যুক্তি 
দিয়েছেন পৃথিবীর ক্রমবিকাশের ধারায় একদিন প্রাণীজগতে মানুষের মন- 
বুদ্ধির আবির্তাব হলো; কিন্তু তা বলে কি সকল প্রাণীই মান্ষের মতন বুদ্ধি 
লাভ করলে।? আর মান্থষে মান্থষেও কি বুদ্ধির দিক থেকে বিস্তর বাবধাঁন 
রয়ে গেল না? জ্ঞানী-শিরোমণি সক্রেটিস এবং একজন অসভ্য রেড ইত্তিয়াঁন 
বা আমেরিকার আদিম অধিবাসীর মধো ব্যবধান কী বিপুল! আদল কথ! 
, উচ্চতর জ্ঞানের স্তরে উপনীত হতে হলে মানুষকে সেজন্য সাধনার সহায়ে, 
প্রস্তুত হতে হবে। অতিম্বানসের অবতরণের স্থষোগ গ্রহণ করতে হলে 
মানুষকে তার যোগ্য হতে হবে । রাতারাতি পৃথিবী স্বর্গ হয়ে উঠবে ন! টা 
দেহের দিব্য-বপান্তর | 
দ্বিবা-বূপান্তর প্রসঙ্গে সবচেয়ে ছুর্বোধ্য হলে! দেহের দিব্য-র্ূপান্তর কথাটির 

ঘবার। শ্রীমরবিন্দ কী বোঝাতে চেয়েছেন! নানাস্থানে তিনি এ গ্রনঙ্গের 
অবতারণা করেছেনঃ তার 7156 1105 [0151006” গ্রস্থের ৮৭৫ পর্টায় তিনি 
বলেছেন 2 «7০ 09৫5 111 06 0000600500০ 0০0৬০: 01 50010108281 
00001010151)655 1000 ৪ 006 2180. 06 2100 0০1:62001 19519010851 6। 
10500006106 0৫ 005 90110? অন্রাত্র তিনি বলেছেন £ 475 0০0৭5 11 
1০ 16590018512 €0 076 1161)6 2100 20162 00 ০8115 00 811 098 076 
0০০ 00100 ০0910 0600900 ০ 10.” কথা ছুটির অর্থ স্পষ্ট । সাধারণ 
লোকের ক্ষেত্রে একথাটাই অপ্রিয় সত্য যে তার অন্তর ধ! চাঁয় দেহ তা-তে 
বাঁধ! ঘটায়। কিন্তু অতিমানসের অবতরণের ফলে যে মানুষ মুক্ত হবেন তী" 
দেহ ও অন্তরের মধ্যে এ বিরোধ থাকবে নাভীর দেহ তার মনের একটি 
উপযুক্ত ও আজ্ঞাবহ যন্ত্র হয়ে উঠবে। 


দিধ্জীবন ৩২৫ 


শ্রীঅরবিন্দের উপরোক্ত কথার অর্থম্পষ্ট; কিন্তু মানবদেহের রূপান্তর ঠিক 
যে কী হবে তাতে! জানা গেল না। এ প্রসঙ্গে দৈহিক অমরতা ও মৃত্যু 
সম্বন্ধে শ্রীমরবিন্দ বিভিন্ন স্থানে যা বলেছেন তার একটু উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক 
হবে না। 

শ্রীঅরবিন্দ তীর 71 [.106 101৩117৩ গ্রন্থের ১৬ পরষ্টায় লিখেছেন £ 
+90161006 1055616 0৩৫15 00 65100 016 015510981 ০0150025 ০£ 
35801). অর্থাৎ আজ বিজ্ঞান দৈহিক অমরতার স্বপ্ন দেখছে । বিজ্ঞানের 
কল্যাণে মান্ধবের আধুলীমা অনেক বেড়েছে এবং আরে বাড়বে । কিন্তু অতি 
উৎসাহী বৈজ্ঞানিক যাঁই বলুন না কেন, বিজ্ঞান যে একদিন সত্যি সত্যিই 
মৃত্যুকে জয় করবে, এই পৃথিবীতেই মানুষ শুধু বিজ্ঞানের কল্যাণে (অতিমানসের 
অবতরণের ফলে নয়) দৈহিক অমরতা লাভ করবে, বিজ্ঞানের কাছে এবপ 
প্রত্যাশা! করবার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ আছে কি? ভবিধাদ্ধাণী করবার দরকার 
নেই। অন্য কারণেও এরূপ দৈহিক অমরতার স্বপ্ন যে অবাস্তব অস্তত 
অনাবশ্টক শ্রীঅরবিন্দের লেখা থেকেই তা দেখানে৷ যায়। 

শ্রীঅরবিন্দের মতে বিশ্বের বিধানে মৃত্যুর একট স্থাশ ও প্রয়োজন রয়েছে । 
মামরা দেখি মৃত্যুর ভিতর দিয়েই শবজীবনের স্থচনা হয়_-বীজ বিনষ্ট হয়ে 
গাছের জন্ম দের । আর মুতার প্রকৃত কারণ ও প্রয়োজন সম্বন্ধে তার অভিমত 
নিয়লিখিত ভাষায় তিনি ব্যক্ত করেছেন £ [76170906079] 01 01755109] 
০8558 01 06811) 912 18006 105 5016 01:17:06 08156 3105 006 2700 
1012)050 17985017 15 0765 51011100971 106065511গ 601: 0176 5৮৬০1701010 
962 16 06108.” (7175 1546015105 0,732), অর্থাথ মৃত্যু কেন 
ঘটে থাকে এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে মৃত্যুর দৈহিক কারণগুলিই মৃত্যুর 
একমাত্র ব1 প্রকৃত কারণ নয় ; মৃত্যু ঘটে থাকে এজন্যে যে নইলে নবজীবনের 
উন্মেষ সম্ভব হয় ন1। গীতার সপ্তম অধ্যায়ের উনবিংশ শ্লোকে বল। হয়েছে 
“বহুনাম্‌ জল্মানামন্ত্রে জাঁনবান মাং প্রপছাতে” অর্থাৎ প্রহর জন্মের থব- জ্ঞান্বলাচে 
করে মানুষ ভগবানকে লাঁভ করে। দিব্যজীবনের পথে বারবার মৃতার তোরণ 
অতিক্রম করতে হয়। এজন্েই বিশ্বের বিধানে মৃত্যুর স্থান ও প্রয়োজন । 

কিন্ত অতিমানসের অবতরণের ফলে দেহের কী পরিবর্তন ঘটবে তা এখনও 
বল। হয়নি ; এবং ম্পষ্ট করে কোথায়ও শ্রীঅরবিন্দ বলতে পারেননি, কিংবা 
বলতে চাননি । কেন তা আমরা দেখবে । একস্থানে তিনি ষা বলেছেন তা 


৩২৬ গ্রঅরবিন্দের জীবন-দর্শন 


এই হ ডগ) 1005) 26 16 ০210. 1১22 072 60001) 04 90110610701130) 
111 ০০০০)৪ 177012 25212 0৫ 15 0 €00)--৬1]1 5510 21 
0০০816 1050৩169£6 01 00905 ০6115 2120 (155169 ড1)101) [085 018৩ 
৫8 0200006 00189010053 200 500110006 60 010০ 0:81030010779 01018 
0£ 01) [91055108] 16175. মানবদেহ লক্ষ লক্ষ কোশের সমষ্টি। সে 
কোঁশগুলির প্রত্যেকটি জীবস্ত। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ কর! যেতে পারে ষে 
বৈজ্ঞানিক তার গবেষণাগারে দেহ থেকে কিয়ৎসংখ্যক কোশ বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে, 
জীবস্ত কোশগুলির জৈবক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় খাগ্যাদির ব্যবস্থ! করে বছরের 
পর বছর অনির্দিষ্টকালের জন্ত কোশগুলিকে জীবিত রাখতে সক্ষম হয়েছেন ; 
এবং আশ্চর্যের বিষয় এই ষে কোশগুলির বংশবুদ্ধিও হয়েছে । এ পরীক্ষিত সত্য ; 
এবং এর সত্যতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু অতিমানস অবতরণের ফলে 
একদিন কৌশগুলি কেবল জীবন্ত ন। থেকে সচেতনও হয়ে উঠতে পারে-_- 
একথাঁটাকে শীঅরবিন্দ সম্ভব মনে করেন । তার উপরোক্ত উদ্ধৃতির এই মর্ম। 
কথাটাকে তিনি একটা স্থনিশ্চিত ব্যাপার না বলে একট] সম্ভবপর বাঁপার বলে 
বর্ণনা করেছেন । 

আসল কথা অতিমানস অবতরণ এক অজ্ঞাত ভবিষ্ুতের কথা! তার 
সম্বদ্ধে কোন স্পষ্ট ধারণ! যে সম্ভব নয় তা শ্রঅরবিন্দ তাঁর “জগন্নাথের রথ” 
প্রবন্ধে বলেছেন । মেখানে তিনি বলেছেন যে জগন্নাথের রথ যেদিন জগতের 
রাস্তায় বের হবে, অর্থাৎ অতিমাঁনসের অবতরণ পৃথিবীতে সত্যই ঘটবে, সেদিন 
পৃথিবীর বক্ষে সত্যযুগ নামবে। কিন্তু “জগন্নাথের রথের প্রকৃত আকুতি বা 
নমূন। কেহ জানে না; কোন জীবন-শিল্পী আকিতে সমর্থ নয়।” তাই 
অতিম।নমের অবতরণের ফল কী হবে তা নিয়ে জল্ননা-কল্পনা অবাস্তব ও 
অনাবশ্তক। একথাট। তীর ১৯৪৯ সনের একখান। চিঠিতে তিনি স্পষ্ট করেই॥ 
বলেছেন। তার কথা 2 “1২5 5১০000191109135 9190700 217 230217)2 1011) 
0£ 01101580100. ( অর্থাৎ দিব্য-রূপাস্তর ) 216 50102012876 10 2. পি 
0$569006 200 816 190 086 0£ 12120001012 01035 0 0175 50111608] 
116. 10 016:0621 000016-) (511 80009010700 07 [21095616 4১180 
0011076 ১1০00610286), 

এই প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের অপর একখানা পত্র থেকে নিম্নের উদ্ধৃতিটি আমর। 
তীর শেষ নিদ্ধান্ত বলে গণ্য করতে পারি। উদ্ধৃতিটি এই £ "10 ৪ 900:8- 
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101211651] 010 11001060610 204 01519217005 86 ৮০001 00 
0159177951.----- 306 1700, 170) 05 1920 06666 16 11] 0০ 1 
15 2 01011)6 0090 00610 000 00 06 5210. 100 - _ড1)1) 07617115100 15 
10০6১ 00211716100 19611 এ1]1 00 165 ০1] 16 11] 6512101151৪ 
70616200101, ৪ 172110015-**** _-0017 016 1656) ০11) 10 ড/111 06 07৩ 
[০১৮--0096 15 211.” (1,90661: 0. 51) 911 4১010011800 01:016--11000100 
[)011101961:) 

একদিন যে মর্তো অতিমানসের অবতরণ ঘটবে এ বিষয়ে শীঅরবিন্দ 
নিঃসন্দেহ। অতিমানমের অবতরণের ফলে পৃথিবীর দিব্য-রূপান্তর যে ঘটবে 
তা-ও নিঃসন্দেহ। তবে কীভ।বে, কখন্‌ তা ঘটবে তা নিয়ে জল্পনা-কল্পনা 
নির্ক। তা ন| করে দিব্যজীবনের পথে চলতে ইচ্ছুক সাধকের মম্মুখে 
প্রীমরবিন্দ যে কর্মের আদর্শ স্থাপন করেছেন তার আলোচনাই শ্রে়তর। 
শ্ীঅণবিন্দের দিব্যকর্ষের আদর্শ এক মহামুলাবান অবদান। পরবতী গরিচ্ছেদে 
আমর। তাঁর আলোচনা করবে! । 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
দিব্যকর্স বা 17176 09561 0£ 10151156 4১00010 


শ্ীঅরবিন্দের মতে সাধনায় কর্সের স্বান 

জ্ঞানী, ভক্ত ও কর্মীসকলের মতেই সাধনার আরস্ত কর্মে। আর গীতায় 
বল] হয়েছে কেউ ক্ষণমাত্র কর্ম না করে থাকতে পারে না। শ্রীঅরধিন্দের মতে 
কর্ম কেবল সাধনার আস্ত নয়, সাধনার শেষ অর্থাৎ মুক্তির উপায়ও বটে। 
তার কথা £ “& 0001) 15 0000 01015 ৪ 70:51১3186101% 00160 11561 07০ 
0769103 ০: 1152790100) আর শ্রীঅরবিন্দের মতে মুক্তিলাভের পরও 
সাধককে আমরণ কর্ম করে যেতে হয়) এবং সে কর্ম হলো “যৃক্তস্য কর্ম” । 
দ্িব্যকর্ম আর “মৃক্তম্ কর্ম” একই কথা। দিব্যকর্মের স্বরূপ সম্বন্ধে শ্ীঅরবিন্দ 
কী বলেন, তা-ই প্রথমে আমাদের জাঁনতে হবে । দিব্যকর্সের ইংরেজী প্তিশব্দ 
হিমাবে তিনি 01511)215 175501650 ৪০0105১ কথাটি ব্যবহার করেছেন । 


৩২৮ শ্রীঅরবিন্দের জীবন-দর্শন 


কর্ষের বিভিন্প আদর্শ 

পাশ্চাতা জগতে এবং আমাদের দেশেও, প্রাচীন কালে ও আধুনিক কালে, 
কর্মের নানা আদর্শ প্রচলিত ছিল ও আছে । শ্রীঅরবিন্দ তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে এই 
সকল আদর্শের দোষ-গুণ দেখিয়েছেন । প্রথমে এই সকল বিভিন্ন আদর্শের 
একটু আলোচন। দরকার । 
(ক) পণ্চম্র মানবতা ধর্ষ বা £61161078 ০£ 13010810105 

আছ পশ্চিমে কর্মের যে আদর্শ অধিক সমাদূত তা হলো-- ঢ২6118107. ০0৫ 
10011081715 বা মানবতা ধর্ম। এই ধর্মের প্রধান লক্ষণ বিশ্বমৈত্রী, বিশ্বপ্রেম, 
পরের জন্য আত্মত্যাগ, মাঁনব-সেবা, জন-কল্যাণ প্রভৃতি | মানবসমাজের সর্ববিধ 
উন্নতি_রাগ্্রিক, সামাজিক, আথিক, শিক্ষাগত উন্নতি-_মানবতাবাদীদের 
কামা। শ্রীমরবিন্দ তার বিভিন্ন গ্রন্থে এবং বিশেষভাবে "7 10281 ০ 
[নু 0া0থা) [00157 গ্রন্থের ৩৪শ অধ্যায়ে এই মানবতা-ধর্মের আলোচনা করেছেন। 
সেখানে তিনি বলেছেন এই 7২611610006 17010810105 অষ্টাদশ শতকের 
পশ্চিমের যুক্তিবার্দীদের মানসপুত্র । এই ঘুক্তিবাদীদের প্রচলিত খৃষ্টান ধর্মে 
বিশ্বাস ছিল ন] কিন্ত মানবের জন্য তাদের দরদবোধ ছিল অসীম । দর্শন-শাস্ে 
ষে মতবাদ 2093101৮159 নামে খ্যাত তা হলে! এই মানবতা-ধর্মের দার্শনিক 
বূপ। শ্রীগরবিন্দ কর্মের এই আদর্শের নিন্দা করেন না, কিন্তু এই আদর্শকে 
কর্মের সবোত্তম আদর্শ বলেন না | “১5170152515 0 ০৪) গ্রন্থের ১৭৩ সংখ্যক 
পৃষ্ঠায় তিনি মানবতা-ধর্মের ক্রটি এভাবে দেখিয়েছেন 2 “ঞ&100800, 
91)1191)0010095 1)010918108018101500) 52151022100 211 9015 01 0176 
17761709] 50105010050)655) ৪10. 216 ৪ 70250 0102 10)11)075 ০০10 2190 
€816 11011206017 0 0102 50101008] 09102 01 07101561591 1301177610৩. 
০৫ 200] 11921800100 260-561756 01)69 51061 10 80 02090 
৪190 £1৮2 10 2 10161001 9861569001079১ 100100661)0 111 01801102 €0 
01881786 0091)5 ৮1021 18001--- 1” (অর্থাৎ শ্রঅরবিন্দের মতে বিশ্বপ্রেম, 
মানবপ্রেম, জনসেব৷ প্রভৃতি সুন্দর জিনিস সন্দেহ নাই-_শ্রীঅরবিন্দ এদের ফুলের 
সংগে তুলনা করেছেন ; তবে এরা হলে মানসম্ভরের জিনিস ; মনের উধ্বতির 
অতিমানসম্ভরের জিনিস নয়। (স্মরণ রাখতে হবে শ্ীঅরবিন্দের মতে কর্ম 
দিব্যকর্ম হয়ে উঠে তখনি যখন কর্মের উৎস হয় 'অতিমানঙ স্তর |) উপরের 
উদ্ধাতিতে একথাও বল হয়েছে যে ভগবানের প্রেম সর্বভূতে প্রেমরূপে 
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আত্মপ্রকাশ করে ; কিন্তু মানবত।-ধর্ষের বিশ্বপ্রেম প্রভৃতি ডগবংপ্রেমের একটু 
সামান্য অন্গকরণ-মাত্র। আর মাঁনবতী-পর্মের অপর একটি ভ্রটি এই যেত 
মানুষকে তার অহংবুদ্ধি থেকে মুক্তি দিতে পারে শা, বড় জোর তার দ্বারা 
মানুষের ক্ষুদ্র ব।ক্িগত স্বার্থবুদ্ধির পরিবতে একট? বুহৎ অহংবুদ্ধির চনিতার্থতা 
লাভ হয়_-ক্ষু্ব ব্যক্তিগত শ্বার্থবুদ্ধির স্থলে নুহণ্ভর জাতিগত, দেশগত অহংবৃদ্দি 
কর্মের প্রেরণা যোগায় । তারপর শ্রীঅরনিন্দ বলেছেন যে মানুষের প্রাণ-মনের 
প্রকৃতি-পরিবতম ব্যতীত দিব্যজীবন লাভ অনস্তধ ; কিন্তু এই মানবতা -ধর্ম 
মানবের সেই প্ররুতি-পরিবর্তন ঘটাতে অক্ষম |) 
(খ) কর্ষের ভারতীয় আদর্শলমূহ-_(১) মহাযান বৌদ্ধ আদর্শ 

মানবকলাণ যে কর্মের একট। উচ্চ আদশ দে কথাট। আমাদের দেশেও 
অজ্ঞাত ছিল না। শ্রীমরবিন্দ তার '5500119515 01 ৯১৫৪" গ্রন্থে (৩০৪৯।১০ 
পৃষ্ঠা ) তার কয়েকটি ৃষ্টাস্তের উল্লেখ করেছেন । তার প্রথম দৃষ্টান্ত হলে। মহাঁধান 
বৌদ্ধধর্মের পরম কারুণিক অমিতাভ বুদ্ধ । নিবাণ অমিতাভের কপায়ত্ত ; কিন্ত 
তিনি সংকল্প করলেন যতদিন একটিমাত্র মানন৪ নিবাণ থেকে বঞ্চিত থাকবে 
ততদিন তিনি নিজে কিছুতেই নিবাণে প্রবেশ করবেন ন।। 
(২) ভাগবতের রন্তিদেবের প্রার্থন। 

শ্রীঅরবিন্দের দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত ভাগবৎপুরাণ থেকে নেয় ভাগব্তের »্য 
্ন্ধের রাজজষি খুন্তিদেবের কাহিনী থেকে একটি প্লোকের ভংরেজী অন্ধাদ 
গ্রঅরবিনন তার 55701170850 0187 গ্রন্থে ৩৭৯ পুষ্ঠা্ন দিয়েছেন 
ভাগবন্ছের বিখাঁত শ্লোকটি এই £ 

ন কাময়েঞহং গতিমীখরাৎ পরা ম্টদ্দিযুক্তাৎ অপুনত্তসং বা 
আভিং প্রপছ্েংগিলদেহভাজামন্তঃ্িতে। যেন ভবপ্তাদুঃখাঃ ॥ 

শ্রীঅরবিন্দ শ্লোকটির এই অনুবাদ করেছেন £ “[ 06515 1000 018 51113/51006 
50806 10 51] 165 6181) 51001)19) 1901: 0106 52558018190 1661100) 
1095 ] 8:5501706 01)2 $01109জ9 01 211 012200165 100 50061 27৫ 
19001 17369 01060) 90 0080 0065 179 12178060620. 00100 01161 
এখানে অপুনুর্ভব কথ!টি লক্ষাণাস্র । শ্রীমরবিন্দ কগাটির ভন্গুবা করেছেন 
5€3520200. 0£17:619101) 1 ভারতীয় সাধকগণের লক্ষ্য সাধারণতঃ মোক্ষ; 
এবং মোঁক্ষ বলতে তীার। বোঝেন জন্মান্তরের হাত খেকে বারবার পৃথিবীতে 
গতাঁগতির হাত থেকে--নিক্কাতি। ভাগনতে উপরের শ্োকটিতে বলা হয়েছে যে 
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ছুঃখীর ছুঃখ মোচনের জন্যে অপুনর্ভব ব। জন্মাস্তরের হাত থেকে নিষ্ৃতিও কাম্য 
নয়। মানবপ্রেমের, মানব-কল্যাণের এর চেয়ে বড় দৃষ্টান্ত আর কী হতে পারে? 
আর লক্ষ্য করতে হবে উপরের প্লোকে কেধল মানবের ছুঃখ দূর করার কথা বল। 
হয়নি ; সকল দেহধাপী জীবের দুঃখ-মোচনের কখ। বল। হয়েছে_কেবল মানব- 
প্রেণের নয় বিশ্বপ্রেমের কথাই আমর। এখানে পাই । 
(৩) স্বামী ধিবেকানন্দের কর্ষের আদর্শ 

'শ্রীঅরবিন্বের মানবঞ্রেমের তৃতীয় দৃষ্টান্ত স্বামী বিবেকানন্দের একথান। পত্র। 
অতি শ্রদ্ধার সংগে স্বামী বিবেকানন্দকে 07৫ ০৪ ড ০৫৪১৮ বলে শ্রী অরবিন্দ 
উল্লেখ কণেছেন, এবং স্বামিজীগ পত্রথানার কিছ অংশ তার 43510106515 ০৫ 
০৫৪, গ্রন্থে উদ্ধত করেছেন । স্বামী বিবেক|নুন্দ এ. এরুবিন্দ বৃর্তম/ম ভএরত্তের 
ছুই মুহন ধর্মগুরু | দুয়েপ মধ্যে মিল. ও অখিল হই-ই দেখ! যায়। তই দুজনের 
মতের তুলনামূলক আলোচনা আঅরবিন্দের মত বুঝতে আমাদের সাহাধ্য 
করবে। এক সমজ রামরুষ্ণ পরমহংসদেব ও দ্বামী বিবেকানন্দের ছার। যে 
শ্রঅরধিশ্দ বিশেষভাবে অন্থপ্রাণিত হয়েছিলেন একথা তিনি নিজেই বলেছেন 
(51 401901000 0970. 17175114১00 0070)6 1/100867 পুস্তকের ১৯৪ 
পৃষ্ঠ] দ্রষ্টব্য )৭ বাংলার একজন শ্ন্ধী ভ্ীঅরবিন্দকে স্বামী বিবেকানন্দের উত্তর- 
সাধক বলেছেন। 

স্বামিজীর পত্রথানার কথার আস যাক। উক্ত পত্রথন। তিনি লিখেছিলেন 
আলমোড়৷ থেকে ১৮৯৭ মনের ৯ই জুলাই 'আমেরিকাঁর 20155 [1৭75 [9155 
নামী তাপ এক শিষ্যাকে। এ পত্রে তিনি লিগেছিলেন 50521050411 151 
0 00৮ 581৬9801010, 109 ] 0৫ 0911) 8891 2100. 89118 0180 91761 
050052005 0£ 17015610125, 50 01896 [108 চ70151)10 032 01315 (০৫. 
0086 61509) 0196 0015 03090. 1 100112৮2 17) 016 5210-0969] 0৫ 91] 
50015280900 ৪11 0 000 00০ 101505 হা) 0300 076 
10156121916) 075 0300. 0102 0001 01 811 18065) 19 0106 9720181 ০016০ 
01 1705 70191920106 100 15 012 17101) 2100 00০ 109১ 01) 58117 
2100 0192 51100101) 00০ (0৫ 2100. 0106 0110১ [7110 আ01:51)10১ 06 
15101, 0106 1009016১002 1681] 0106 0010101006536106,3065915 211 
00177 £1015.৮ অর্থাৎ তার শিশ্াকে শ্ব/মিজী এই পত্রে যা সিখেছিলেন তার 
মারমর্ম এই যে তার মতে ঈশ্বর হলেন সর্বজীবের সমস্ট--006 5800-00021 ০৫ 
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৪11 500]5। আর বিশেষভাবে পাপীতাপী, দীন-দুঃখীই স্বামিজীর পুজার পাত্র; 
এবং এঁপব দীন-ছুংখীর সেবাই প্রকৃত ঈশ্বর-পুজ্গা। এই প্ররুত ঈশ্বর-পূজার 
জন্য তিনি বার বার জন্মগ্রহণ করতে এবং সহম্ত্র সহশ্র হুঃখ বরণ কতে প্রপ্তত। 
এখানে “অপুনর্ভব? অন্বন্ধে স্বামিজীর মত জান গেল , এবং তার মতে কর্সের লক্ষা 
বা আদর্শ কর্ম কী তা-ও জানা গেল। প্রথমে “অপুমভব' সম্বন্ধে শ্রীমরধিন্দের 
মত কী দেখা যাক। তা জানা বায় শ্বামিজীর উক্ত পত্রথান।প্ উপর ধে মন্তবা 
শ্রীঅরবিন্দ করেছেন তা থেকে । 

শ্রীঅরবিন্দের মন্তব্য £”1156 0৮০ 58150060180: 072 0706 06600] 
০0 076 01910 0£ 12010151500 676 16150001800 627:5500191 
1166 71015 076 170100110610612090100 আ101) 0106 [01511161760 আ])০ 
15 066 105/81015) ০৮০1 00106 8০001) 0065 10001111020 011, 5755 
00০ 0108 3 001 16 15 20016 0780 ৬0115 10 1)1]) 00001 076 
০0107601 06 0106 1,010 ০01 বব... 7৬7) 16106 05500)65 2 
[0010150 011025 0116 10045, 102 15 06০ 0017) 01) 01511) 06 0100, 
1)615101:2101)2 58017815006 117065191 90691060150 0256 2%/25 101 
[9100 20898010702] 00 0116 55091 60] 1201011) (59121152515 01 
০৫5 9. 310). এখনে শ্রীঅরবিন্দ প্রকৃত “আপুনভব” বলতে কী বোঝায় তার 
বাঁখা। করেছেন; এবং বলেছেন পৃর্ণযৌগের সাধকের জন্মাস্থর গ্রহণের হাত 
থেকে শিশ্কৃতির প্রতি কোন আসক্তি খাকবে না। দেখ। গেল দ্বামী দিবেকাননা ও 
শ্িঅরবিন্দ উভয়ের মতেই অপুনর্ভবেরু ক্!মনু] বর্ভশীয়, কুমুকরাই মাধকের লক্ষ্য । 

আর একটি বিষয়েও উ৬য়ের মধ্যে মিল। উঠয়ের কেউ-ই মানসতাবাধীদের 
মৃতন ঈশ্রর-নিরপেক্ষ জনকল্যাণকর কর্ষের পক্ষপাতী নন। স্বাম। বিবেকানন্দ 
বলেছেন তিনি বারবার জন্মগ্রহণ করতে এবং সহস্র সহ ছুঃদ সহা করতে প্রত্থত 
যদি তিনি তার দ্বার! গ্রক্ত ঈখর-পুঁজার সথযোগ পনি । আগি ভী'অপবিন্দ কর্মের 
ভিতর দিয়ে 17061 106009070101% 71018 00761015176 "গর্থাৎ সহ্ছরে 
ঈশ্বরের সংগে একা অনুভব করতে চাঁন। ঈশ্বরের পুছা, ঈশ্বরের সংগে এরক্য- 
বোধ উভয়ক্ষেত্রেই মুখ্য । 
(8) শ্রীঅরবিন্দের কর্মের আদর্শ 

তবু একথা বলতেই হবে খে করণীয় কী, শ্রেক্টতম কর্ম কী সে বিষয়ে 
প্রীঅরবিন্দের দুষ্টিভঙ্গী স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিভর্দা গেকে ভিন্ন। দুজনের 
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দৃষ্টিভক্গীর পার্থক্য বুঝলে শ্রীঅরবিন্দের দিব্যকর্মের স্বব্ূপ কী তা বোবা যাঁবে। 
আমর] স্বামিজী ও শ্রীঅরবিন্দের পত্র থেকে ত। বুঝতে চেষ্টা করবে। | স্বামিজীর 
কর্মের আদর্শ তার শিষ্যা 1155 1815 [7819১-কে লেখ! পূর্বোক্ত পত্র থেকে 
আমর] জেনেছি | তার কর্মের আদর্শ তিনি আরে। পরিষ্কার করে বলেছেন তার 
গ্তরুভাই স্বামী অথগ্ডানন্দের নিকট লেখা এক পৰ্রে।€ এ পত্রে স্বামিজী 
তৈত্তিবীয় উপনিষদের বিখ্যাত অনুশাসন বাক্য “মাতিদেবো ভব” “পিতৃদ্দেবে। 
ভব” কথাগুলি স্বামী অখগ্ডানন্দকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে লিখেছিলেন £ “খু ০0 
1)৪৬০ 16৪: মাতৃদেবে। ভব, পিতৃদেবে। ভব ([,001 01901 5০0 11000) 
85 0300১ 1001 0001 5001 ভিন 25 93০90)--170700 ] 58 দরিজ্রদেবো 
ভব, মুরখদেবো ভব--0)৫ 7০0০1) 0196 11116610866, 055 18150]9170, 0৫ 
81110060--196 0১০3 0০ 50101 3০০. [000৬ 0086 961:%10০6 €0 0656 
910106 15 0106 13101765016111015. (66665 06 35701] ড16158081009)1 
এই আদর্শেরই অগ্পপ্রেরণায় স্বামী অখণ্ডানন্দ মুরশিদাঁবাঁদ জেলার এক অখ্যাত 
পল্লীগ্রামে শিক্ষাদান ও জনসেবাকে জীবনের ব্রত বলে গ্রহণ করেছিলেন । আর 
বেল্ড়মঠ ও রামকষ্চমিখনের দরিভ্রনারায়ণের সেবার ও তাদের বহু উৎকষ্ট 
শিক্ষ।-প্রতিান সমূহের আশ্চঘ মফলতা'র ঘূলেও রয়েছে স্বামী বিবেকানন্দের 
কর্মের এই মহান আদর্শ । 

কিন্ত [1000 :1)102101010197) ও 01011700105 যে সুন্দর জিনিস তা 
বাকা করেও ঞ্মববিন্দ তাদের কর্ষের উচ্চতম আদর্শের কোঠায় স্থান দেন 
নি। এখানে স্বামী বিবেকানন্দের ও শ্রীঅরনিন্দের আদর্শের মধ্য অমিল । এই 
দুই আদর্শের পার্থক্য স্পষ্ট করে শ্রীমরবিন্দ একখান| পত্রে, দেখিয়েছেন । পত্রখান। 
911 4১101001000 01 105616 ঢা 00105 ১000061 পুস্তকের ২১৯ 
পুষ্ঠায় দরষ্টবা। সম্ভবত কোন পত্রলেখক [1155 [7519কে লেখ! স্বামিজীর 
পত্রথানার কিছু অংশ উদ্ধৃত করে তার প্রতি শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন 
এবং হয়ত [70007101081150151]) ও 00112100005 স্থন্ধে শ্রীঅরবিন্দের 
অভিমত জানতে চান। উত্তরে শ্রীঅরবিন্ন লিখেছিলেন হ “5 09 0135 
€%0৮06 25006 1৮217102100, 01) 00100] 0791:6 01616 0065 10 
56210 ০0106. 1)00721016210181), ০0 111 9০৪ 61756] 2100101095156 
06 19256 52106170204 006 7706 10106608010 ৬ 1521521791708) 1701 


06 0145 2০00 3০9৫ 012 10001, 2174 51101021 210. 011011921.7706 
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ঢ025015 80006 0106 10151076 12 0102 ০0110) 0176 4৯11) ১2521017020 
0 006 (3108.0010810 15 08060961019 19611218171) 50111 1655 01019 017৬ 
00901 01: 002 %/1০20. 901619 2%21% 0006 01011 0 076 100৫ 016 
5০ 0816 01 005 411 7210 017)0956 9150 216 196101)61 6090 1901 ০8৫. 
001 2801) 1501: 70001. ০: 15 00616 8155 086501017 (1 100687) 13 
00 ০0৬12108115 ) 01 101)1121801)101010 561৮10০ ) 309 1)610061 
22112797562 15 00০ 79011)0,1--** 11080 21020510616 াড 
1৩৬ [0150 0020 05০ 041 ০98 601: 01১০ 98155 06 10101090121 00 
041 ০৪ 197 096 5816 01 0116 10151568. অর্থাৎ শ্রীঅপবিন্দের মতে 
মানবতাবাদীদের বিশ্মৈজী বা মানবপ্রেম কর্মের সবোভ্তম আদশ নয়। শীতায় 
সর্বভূতে ঈশ্বরের কথ বল! হয়েছে; শ্রঅরধিন্দ সেই কথার পরই গুরুত্ 
আরোপ করেন। ঈশ্বর কেবল মন্ধযোর মধ্যে আছেন ত। তো। ময়, সবভৃতেই 
আছেন। আর মন্ষ্ের মধ্যে ঈশ্বর কা কেবল দীনদুরিদ্র, ঢুঃখী-তাপা ও পাণীর 
মধ্যে আছেন? যাঁর দীনদরিজ্র বা পাপী-তাপী নয় তাদের মধো কী ভগবান 
নেই? তবে বিশেষ ভ!বে দরিজনারায়ণের সেবার কথ। উঠবে কেন? এখানে 
স্বামী বিবেকানপ্দ ও শ্রীঅরখিন্দের মধ্যে মতভেদ । আর শামরবিন্দ বঙ্গেন তার 
যোগের লক্ষ্য সবমাননের কল্যাণ এমন কথা এক সমক্ধ তিনি বলেছিলেন ॥ কিন্ত 
তার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হয়েছে) ( এখন ) তার যে।গের লক্ষ্য ভগবানের জন্ম 
কাজ। অন্যত্র শ্রীঅপবিন্দ স্বামিগঠর কর্মের আদর্শকে ৪. 7701800150৫ 
80419150 00000855101) 210 90061) 101)1191001)109 বলেছেন । 
স্বামিজীর কর্মের আদর্শ যে মহান সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; ভীর মীনব- 
প্রেমণ্ড অসাধারণ ; কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের দিব্যকর্মের আদর্শ ত1 থেকে স্বতঙ্্। 
্বামিজীর লক্ষ্য বিশেষভাবে মানব-কল্যাপ, আর পঅরবিন্দের লক্ষ্য ভগবানের 
অভিপ্রায় ও নির্দেশ শ অনুসারে জীবন-যাপন । 
দিব্যকর্ণ কী নম 

প্রথষে শ্রীঅরবিন্দের দিব্যকর্ম কী নয় ত1 বলে পরে দিব্যকর্মের স্বরূপ ও 
সোপানগুলি কী ত1 বল! হবে। দিব্যকর্ম কী নয় তা বুঝতে হলে তম, রজ ও 
সত্ব এই তিন গুণভেদে ঘে মান্ষের কর্মভেদ হয়, অর্থাৎ কর্ধের পার্থকা হয়, সে 
সম্বন্ধে শ্রীমরবিন্দের কথা স্মরণ রাখতে হবে। আমাদের দর্শনের সুবিদিত মত 
এই ষে সত্ব, রজ, তম এই তিনটি গুণের সমবায়ে মানব-প্রক্কৃতি গঠিত । 


৩৩৪ শ্রীঅরবিন্দের জীবন-দর্শন 


সর্বমানবেই এই তিন গুণ অল্লাধিক পরিমীণে বিছ্ভমান। তবে প্রত্যেক মানুষের 
ক্ষেত্রে এই তিন গুণের কোন একটির আধিক্য ঘটে বলে মান্ষকে তামসিক, 
রাঁজপিক ও সাত্বিক এই তিন শ্রেণীর কোন একটির অন্ততুক্ত কর! হয়ে থাকে। 
এই তিন শ্রেণীর মানুষের কর্ম যে ভিন্ন তা বল। বাহুল্য । গীতার ১৪শ অধ্যায়ে 
তা পরিষ্ার করে বলা হয়েছে । তামপিক প্রভৃতির লোক নিরুদ্যম, তাই 
হীনদখায় পতিত ; ভারতবাসী তার দৃষ্টান্ত। রজোগুণ প্রবল কর্ষের উতৎ্ন। 
রাজসিক প্রকৃতির লোক সংসারে বড় হতে চাঁয় এবং বড় হয়ে খাকে। ভোগ- 
সুখে কিন্ত অশান্তিতে তার দিন কাটে । পাশ্চাত্য জগৎ তার দৃষ্টান্ত । 

এখানে স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের একটি উন্লেখষোগ্য ঘটনা মনে পড়ে । 
সকলেই জানেন স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগে। ধর্ম-মহামেলায় খ্যাতি অর্জন করলে, 
আঁমেগিকার বহু ধনীগৃহে তিনি সন্মানিত অতিথিরূপে আমন্ত্রিত হন। কখিত 
'আছে আমেরিকার ধনীগৃহের বিলাস ও এশ্ববধের মধ্যে তীর রাত্রে ঘুম হতো না, 
এই ভেবে যে পাশ্চাতাজগতের লোকেরা সাংসারিক দিক থেকে কত উন্নত আর 
তার দখবাসীর1 কত হীন! তাই দেশে ফিরে এসে স্বামিজীর একটি প্রধান 
কাজ হলো ভারতের ( গৃহস্থ ) যুবকদের মনে এই প্রেরণা জাগানে। যে তাদের 
রজো গুণী হয়ে মানুষের মতন বাঁচতে হবে । 
তামসিকতার উধের্ব ওঠবার উপায় রজোগুণী হওয়। 

তামসিকতায় নিমগ্ন বলেই ভারতবাসী দৈন্য্শায় পতিত । এই হলো! স্বামী 
বিবেকানন্দের ন্যায় শ্রীঅরবিন্দের মত। এই দৈন্তের পক্ক থেকে উদ্ধার পেতে 
হলে ভারতবানীকে প্রথমে রজোগ্তণের আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে ; কিন্তু মেখানেই 
তার সাধনার, তার কর্মের শেষ নয়। শ্রীঅরবিন্দের কথা, রজোগুণী হওয়া 415 
[006 12 15616 2 00106 651] 01 00010681016 316 15 190061 006 
50130101012 607 6196 00810 2৬910010101 00] 1)01091) 1920015০006 
06 0) 10210510 1670181506 200 12510012310 15 0106 109158510 508৫6 
০৫ 009০ 18060. 25061 06 1021) 0572105 50010121206 58110716086, 
০৬] 81000101155, 30016 আ০ 1630 80610911500 0015 01805 006 
সধ্যমাগতি ০0£ 006 0168) ০01 85067) 12170981105 010101১1560 7 006 
৪০010001501 056 500] 17001019166 (5:55855 00 006 2108) অর্থাৎ 
আত্মজ্ঞান লাভ করতে হলে, সাধনপথে ধাপে ধাপে অগ্রমর হতে হলে, প্রথমে 
তমোগুণের উধ্র্ধে উঠে রজোগুণী হতে হবে। তামসিকতা পরিহার করে 


দিব্যকর্ম ৩৩৫ 


রাঙ্গণিক প্রকৃতিতে আরোহণ ব্যতীত আধ্যাত্মিক উন্নতি আদৌ সম্ভব নয়। 
আবার একথাও ঠিক ঘে রজোগুণী হয়ে ওঠ! এবং রজোগুণে স্থিতিও সাধনার 
শেষ কথা নয়। তাতে তাঁকে এক মধ্যবতী অবৃস্থা বল! হয়েছে। রজোগুণের 
উধ্বেপ্উঠে সত্বগুণী হলে শাস্তি, সখ ও জ্ঞানের আলো লাভ হয়ে থাকে। তুবে 
কি সব্বগুণী হওয়াই সাধনার শেষ কথা? ৪ 
সত্বগুণও সাধনার শব. কথ। নয় 
,প্রীঅরবিন্দের মতে সত্বগুণও গুণ । "গুণ কথার এক অর্থ বন্ধন-রজ্জ্ব ; এবং 
গ্রীঅরবিন্দের অভিমত এই থে সত্বগ্তণও বন্ধনের কারণ। তার কথা 9৪৮৮৫ 
8190 17005 8100 18015 ১০৩ (121)5061060-- অথাৎ সখগুণের উর্ধেও 
সাধককে উঠতে হবে, এবং তম রঙ্গ ও সব এই তিন গুণের অতীত ত্রিগুণাতীত 
অবস্থায় উপনীত হতে হবে; নইলে চরমজ্ঞান অজ্ঞাত, চরমপদ সাধকের 
অনায়ত্ত থাকদে--এক কথায় তার সাধনার পরিসমাপ্তি হবে না। সত্বগুণী 
হওয়া যে সাধনার শেম কথা নয়, তা শ্রাঅরধিন্দ তার “জগন্নীথের রখ” নামক 
প্রবন্ধে স্ন্দর কবিত্পূর্ণ ভাষায় দেখিয়েছেন । এ প্রবন্ধে প্রীঅরবিন্দ তামসিক, 
রাজসিক ও সাব্বিক প্ররূতির লোকদের তিন প্রকার রথের ব। যানের আরোহী- 
রূপে কল্পন! করেছেন। তীর বর্ণনা এই ঃ ] 
“তমোগুণী পুরুষ যেন কচ্ছপগ্তি, আধ-ভাও গরুর গাড়ীর মালিক! 
গাড়ির মালিক ভূড়ি-সর্বন্ব, ময়ল।-ক1পড়-পরা এক অন্ধবৃদ্ধ। গাঁড়ীর মালিকের 
মুখে বুলি “যা! আছে বা ছিল তাই ভাল; যা হবার চেষ্টা তাই খারাপ।, 
অর্থাৎ এই লোকটি চরম নিরুগ্ঠমের দৃষ্টান্ত এবং ভারতবাসীর প্রতীক। 
পরজোপগুণী পুরুষ যেন একজন বিলাষী- মটর গাঁড়ীর মালিক। ভীমবেগে রাজ- 
পথ চুর্ণ করিয়। অশাস্ত অশ্রান্ত গতিতে সে চলিতেছে ) যাঁকে সম্মুখে পায় দলিয় 
পিষিয়! চলিয়। যায় । এই পথে চলায় যথেঞ্ট ভোগন্থথ আছে; বিপদ অনিধার্ধ । 
ভগবানের নিকট পৌছানো৷ অসম্ভব । আঁধুনিক পাশ্চাত্য সমাজ তার দৃষ্টান্ত |” 
“সদগুণী পুরুষ এমন একটি রথের আরোহী যা নিপুণ কারিগরের স্ষি। 
যে অগ্রসর হইতেছে স্থপথে_স্যুত্বে-ত্রাবহিত, মন্থরগৃতিতে । যে উপরিস্থ উভ্-্গ 
প্রদেশে ভগবানের মন্দির এই রথ তারই চারিদিকে ঘুরিতেছে, কিন্ত কিছু দূরে 
রহিয়া | সেই উচ্চভূমির খুব নিকটে সে পৌছিতে পারে ন1। পৌছিতে যে পারে 
ন|। তার কারণ এখনও তার অহংকার ঘুচে নাই ; অর্থ।ৎ এখনও সে ত্রিগুণাতীত 
হইতে পারে নাই। তবে তার জীবন সুপথে সঘত্ে চালিত হইতেছে। রি 


৩৩৬ শ্রীঅরবিন্দের জীবন-দর্শন 


এই উদ্ধৃতি থেকে দেখ! গেল সত্বগ্তণী তামমিকতার জড়ত্ব ও রাঁজসিকতার 
অশ্রাস্ত কর্ষের উর্ধে উঠেছেন সতা, তবু ভগবানের মন্দিরে পৌছানো তার 
পক্ষেও সম্ভব নয়-_অর্থাৎ সত্ভুগ্ণ-লাভ হলেও সাধনার শেষ শেষ হয় না। কীলবে 
কর্মের ক্রমোচ্চ সোপান পরম্পরা অতিক্রম (করে সাঁধক সন্ত সত্বগুণেরও উধের্ব উঠে 
অহংকার-মুক্ত ও ঠিগুণাতীত হন_ এবং দিব্যকর্মের স্তরে আরোহণ করেন 
এইবার আমাদের ত। দেখতে হবে। 
দ্দিব্যকর্ষের সোপান পরম্পর। 

শ্রীঅরবিন্দ তার 45518015315 0£ ০০৪) গ্রন্থের ২৮3 পু্ঠায় দেখিয়েছেন কী 
ভাঁবে পরপর উচ্চ থেকে উচ্চতর কর্মের পোপাঁন অতিক্রম করে কর্মের উচ্চতম 
ব1 দিব্যকর্মের স্ত.র সাধক আরোহণ করবেন! আমর! তার নিজের কথায় 
(সাপানগুলির বর্ণনা করবে! । সোপানগুলি এই 

100 হা50 5620 15 009 00105201806 211] 0017 ৮৮01153 2.5 2. 58.011006 
০০ 07৩ 1)151)6 118 015 200. 11) 06 ৬০110. অর্থাৎ 'পরমাস্ম। মানুষের 
অন্তরে এখং মবজগতে রয়েছেন । কর্মযোগের প্রথম সোপান হলে সর্বকর্ম 
দ্বারা পরমাত্মার অর্চনা! করা-- ভগবানের প্রীতির উদ্দেশ্টে মবৃকর্ম করা। 
সাধন্তের মনে শুভ ফলপ্রাপ্তির আশা থাকে বলে এ কর্ম সকাম কর্ম। তবে এ-ও 
উচ্চস্তরের কর্ম বই কী 1) 

0196 52০9134 50617 1$ 0 12100010702 96680101091 00 076 হিএ16 
0£ 0115, অর্থাৎ কর্মর দ্বিতীয় ব1 উচ্চতর স্তর হলে! নিম কর্ম রা 
কর্মফলে আসক্তিবর্জন॥ গীতার এই নিষ্ধাম কর্ষের কথাই বল! হয়েছে_কর্ম 
করতে হবে, কিন্তু ফলাশ। ত্যাগ করতে হবে। কর্ম দ্বারা ভগবানের অর্চন। 
করলে ভগবান প্রসন্ন হয়ে কমীর মঙ্গল করবেন এই আশায় নিষ্কাম কমী কর্ম 
করেন না। তবে কি শিষ্কাম কর্ম ফলপ্রস্থ হয় না? নিষ্ষাম কর্ম নিশ্চয়ই 
ফলপ্রস্থ হয় এবং নিষ্কাম কর্মের ফলে ম্বভাবতই নিষ্কাম কমীর মঙ্গল হয়ে থাকে; 
তবে শুভ লাভের আশায় কিংবা অশুভ এড়াবার আকাক্ষায় নিষ্ষাম কর্ী কর্ম 
করেন না। ফলের দিকে ন৷ তাকিয়ে যা করণীয় সাধক ত করে যান। 
নিষ্কাম কর্ষও দিব্যকর্ষ নয় 

অনেকে তো! একেই কর্মের শেষ কথা মনে করবেন; কিন্তু শ্রীমরবিন্দ 
বলেন এর অপেক্ষাও কর্মের উচ্চতর আদর্শ, সাধকের উচ্চতর অবস্থা আছে 

বং তা-ই হলো কর্মের উচ্চতম সোপান। সে সোপান সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ ” 


দিব্যকর্ম ৩৩৭ 


বলেন 2 105 05110 55015 00 8০০ 110 0 00০ ০2100091 20130 
2130 ০৮613 0172 21507561556. ০0% 012 ০1]. অর্থাৎ মানুষের অহংবুদ্ধি বা 
কর্তৃত্বাভিমান--আমি কর্ত], .কর্ম আমার এই অভিমান মানের .একেবারে 
মজ্জাগত। কর্ষফলের আশ! ত্যাগ করলেও এই কর্তৃত্বাভিমানের হাত থেকে 
মুক্তি পাঁওয়। সহজ নয়। তাই আমাদের শাস্ত্রে বল! হয়েছে “নাহংকারাঁৎ 
পরঃ রিপু” অহংকার বা আমি কর্তা এই অভিমান অপেক্ষা মানুষের বড 
শত্রু আর কিছু নেই। দ্রিব্যকর্ষের সাঁধককে এই কর্তৃত্বাভিমাঁনও বর্জন করতে 
হয়। শ্রীঅরবিন্দের কথ। সাধককে 92058 0£ 017£-ও বর্জন করতে হবে ১ 
তখন সাধক ৪০65 ৪5 €36 ০91501005 1050001706100 01 06 ঢ6617021 
০1০, অর্থাৎ ভগবান সতত ক্রিয়াশীল। গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের বাইশ 
শ্নোকে শ্রীরুষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন “পার্থ, আমার ভ্রিলোকে কিছু করণীয় নাই, 
অপ্রাপা ব। প্রাপ্তব্যও কিছু নাই, তবু আমি কর্মে ব্যাপৃত থাকি ।” যে সাধক 
দিব্যকর্ষের স্তরে উঠেন তার এই বোধ জন্মে যে তিনি মতত ক্রিয়াশীল 
ভগবানের হাতে একটি চেতন যন্ত্মাত্র। সাধক যন্্রমাত্র, তাই “আমি কর্তা” 
এই অভিমান তাঁর থাকে না। তিনি যা করেন তা মন্ত্রের অতম.রুরে-যান। 
দিব্যকর্মের লক্ষণসমূহ 

এই প্রসংগে গীতার বাণীর সারমর্ম হিসাবে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর :[:55855 ০0 
0৩ 010৪ গ্রন্থের ৫১৭ পৃষ্ঠায় যা বলেছেন তা! থেকে দিব্যকর্ষের স্বরূপ সম্বদ্ধে 
ভা ধারণা কী তা বোঝ] যাঁয়। সেখানে তিনি বলেছেন £ [75 ০2015 
9৮ 015005611776 ০081 00০ 5216 20 11175 20009101176 00 15 
0০০ 0000, 0080 5001: 0010£5 0010 10000 2, 0111)015 81201020015 
80002. [0 00০0 9011 5216 5 10007 0 00৪ 5216 00 0৪ 
900. 2150. 0176 51161) 06 5০1 0 21] 000215. [000 5001 5001 
00102 &. 00101010046 3০৫,-.*+"" 0221 18156, 911 5001 ৪০010100523 & 
5201:1902 €0 02171617250 8190 0172 002 17) 500. 2170 00 0096 
[71506568170 6106 00176 11 0006 ০0110 5 06115011850 211 501 21৩ 
200 00 17)00 1015 11818005601 009 90016106 2100 001%21571 90116 
$:০ 0০ 0130081) 5০0. 1715 ০) 111 2100 05 10 09০ ০11. 
অর্থাৎ দিব্যকর্মের সাঁধককে প্রথমে নিজের স্বরূপ কী তা জানতে হবে-_ 
ভগবানের সংগে এবং সর্বভূতের সংগে নিজের এক্য উপলব্ধি করতে হবেঃ 

১৫ 


৩৩৮ শ্রীঅরবিন্দের জীবন-দশন 


তারপর ক্রমে ক্রমে কর্মের উচ্চতম সোপানে উঠতে হবে। প্রথমে ষজ্ঞ হিসাবে 
কর্ম দ্বার ভগবানের অর্চনা করতে হবে। তারপর ক্রমে ক্রমে কেবল কর্ম 
( অর্থাৎ কর্মফল ) নয় নিজেকেও অর্থাৎ নিজের কর্তৃত্বাভিমান ও অহংবৃদ্ধিও 
ভগবানের হাতে সমর্পণ করতে হবে। তখন কী হয়? শ্রীঅরবিন্দ বলেন 
যখন মাঁধকের 5০178151706 ও 561£-50175006 পুর্ণ হয় তখন সাধকের এই 
বোধ জন্মে যে 3০00. [701109616 (006 7521 70215017102 05) 102001063 
006 51)801391 ০ 016 98013819. (95150176515 ০£ ৬০৫৪ 0 50 ) অর্থাৎ 
সাধকের এই উপলব্ধি হয় যে তিনি যম্ত্রমাত্র এবং ভগবানই তার মধ্য দিয়ে 
জগতের কাঁজ করছেন, নিজের ইচ্ছা পুরণ করছেন । এটি শ্রীঅরবিন্দের সাধনার 
একটি মূল কথা। বারীন্ত্রকুমারের নিকট লেখা পত্রের ৩৭ পৃষ্ঠায় শ্রীঅরবিন্দ 
লিখেছিলেন ; “আমাদের শক্তি নয়, ভগবানের শৃক্ষিই এই.যোগের সাধুক 1” 

উপসংহারে দ্িব্যকর্মের স্বরূপ ও লক্ষণগুলির একটু পুনরুক্তি করা৷ যাঁক্‌। 
দিব্যকর্ষের ভিত্তি আত্মজ্ঞান--পরমাত্মার সংগে ও সর্বভৃতের সংগে এক্যবোধ। 
এই এঁক্যবোধকে একস্থানে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন “0)2 66৪1081 (০0-:0০1 
ট00 06 08601.৮ অর্থাৎ জ্ঞানের মূল কথা। ভগবানে প্রীতিপুর্বক 
আত্সমপর্ণ_-561651106 ও 921£-581061061 দিব্যকর্মের প্রধান অঙ্গ। 
৪816-5017:271061 বলতে কেবল কর্মফল বর্জন বোঝায় না। অহংবুদ্ধি ও 
কর্তৃত্বাভিমান বর্জনও বোঝায় । সাধক যন্ত্রমীত্র তাই ভগবানই সাধনার প্রকৃত 
সাধক। সাধকের এই বোধ হলে কর্ম “মুক্তস্ত কর্ম হয়ে উঠে। জীব কর্মের 
কর্ত। নয়, প্রকৃতি ও প্রকৃতির অধীশ্বর পরমাত্মাই কর্মের প্রকৃত কৃর্তা, সাধকের 
এই বোধ হলে সাধক পাঁশ-মুক্ত হন, মুক্তিলীভ করেন, দ্বিতীয় অধ্যায়ে জীবের 
পাশ-মুক্তির উপায় প্রসঙ্গে একথা পুর্বেই বলা হয়েছে । তখক্রুমুণ্তক (৩১1১) 
ও শ্বেতাশ্বতর ( ৪।৬ ) উপনিষদের ভাষায় সাধক “বীতশোক* হন, আনন্দময় 
অবস্থা লাভ করেন। তখন ঈশোপনিষদের কথ! “ন কর্ম লিপ্যতে নরে” আর 
গীতার কথা “হত্বাপি স ইম্ীল্লোকান ন হস্তি ন নিবধ্যতে” ( অর্থাৎ তিনি সমস্ত 
লোক হনন করলেও কিছুই হনন করেন ন। এবং কর্মের ফলে তাঁকে আর 
আবদ্ধ হতে হয় না) সাধকের এই উপলব্ধি হয়। গীতার “যোগ কর্মন্থ 
কৌশলম্‌” কথাটির মর্ম এই । এই হলে! দ্িব্যকর্ষের স্বরূপ। . 
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কনাইলাল দত্ত_-১১১, ১১৮, ১১৯, ১৩১ 
কাতুর--১৮ 
কার্জন- লর্ড -_-৫৪, ৫৫, ৫৬, ৭৯, ১০৩ 
কারমাইকেল- চর্ড--২০২ 
কার্ধ-কারণ--২২৭ 
কারলাইল_-২৫ 
কারা-কাহিনী--২৮, ১১২ 
কালিদামের বিক্রমোর্বশী-_২৬ 
কিন্বালি (লর্ড )_-১৬ 
ক্রমবিকাশ তত্ব ( বৈজ্ঞানিক )--২৪৩ 
ক্রিপ স্-প্রস্তাব-_৪৭, ১৪৯, ১৯০ 
এ গান--১১২ 
ক্লার্ক সানেব---৫, ১৫৯, ১৬০ 
কুগুলিনী-তত্ব-_২৮৮-৮৯, ২৯১ 
ক্ষুদিরাম--১১০-১১ 
কষ্তকুমার মিত্র--৫১, ১১৩১ ১৩৫, ১৪০, ১৬৩ 


শ্রীঅরবিন্দের জীবন-দর্শন 


কৃষ্দাস কবিরাজ-_-২৮৬ 

কৃষ্ণধশ ঘোব-_-৭, ৮। ১২। ১৭, ১৮? ২০ 

কেদার রায়-_-৩০০ 

কেদারনাথ ঘোষ ( এসেসর )---১২৬ 

কেয়ার হাঁডি--*৬ 

কৈবল্য (সাংখে)র )--২২৬ 

খোল! চিঠি (দেশবাসীব প্রতি )_-৬৭, ১৭৬- 
১৫০, ১৫২ 

খুষ্ট ২৭৯, ৩১০ 

গীম্তীরানন্থ স্বামী--২৭৯, ২৬৫ 

গান্ধিজী-_-১, ২৪, ৩২, ৪০) ৪৫১ ৭৪, ৮৪, ৮৮ 
৯২? ১৭৮ ২০১, ২৪৫) ২৯৫ 

গিবিজাশস্কর রা'য়চৌধুরী--১৭২, ১৯৬ 

গিরিশচন্দ্র বন্ু-_৩২, ৩৩ 

গুরুদাস বহু ( এসেসর )--১২৬ 

গোথলে- ৫৪, ৮৮। ১৩৮-৩৯ 

গৌড়ীয় বৈষ্ব মত-_৯৬৩ 

গ্যারিবন্ডি_-১৮, ৪৫, ৪৯, ৫১ 

চন্দশশগর যাবার--981)108 ০:09: -১৫৭ 

চাপ রায়--৫৮ 

চাপেকার শ্রাতৃঘ্ব-_-৪৮ 

চার্বাক-_২৩৫ 

চারুচন্দ্র দর্ত-_-৩০১ ১৯৮ 

চারুচন্দ্র রায়--১১১, ১৫৭ 

চিত্তরঞন গুধঠাকুবতা-_৫৯ 

চিত্তরপ্রন দাস-__-১২০১ ১২২, ১২৫, ১৩০, ১৭৮ 
১৭৯, ১৮০-৮১ 

জগদীশচন্দ্র বছর একটি বিশেষ অভিজ্ঞতা-_-৯৮ 

জগদীশ্বরানন্দ স্বামীর চণ্ড'--৩৩ 

জড় ও চেতন---২২৯, ২৩৪-৩৫। ২৩৭; ২৪৭ 

জড়বাদ (নান্তিকতা দষ্টুব্য ) 

জাতিসংঘ ও বাষ্ট্রনংঘ--৪ 

জাতীয়-গৌরব সঞ্চারিণী সভা-_-৯ 

জাতীরতাবাদ ও গণতন্ত্র (উনিশ শতকের)--১৮ 

জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের প্রতিষ্ঠা--৬১ 


নির্দেশক হুচী 


জীবন-সঙিনী পুস্তক-_১৫৮ 
জেটল্যা-মাকুর্ইস অব-_-২*১ 

জ্ঞানের চার প্রমাণ (ম্তায় মতে )-+২১২ 
টাওয়ারস সাহেব-__২৭ 

(কবি ) টেনিসন--২৬৭ 
টেলিপ্যাথি__২০৮ 

ঠাকুর রামসিংহ--৪৭ 


ডারউইনের 01180 ০৫ 929০198--২১। ২২, 
২৪৪-৪৫ 


ডুয়েট-_১০, ১১ 

তত্রসকল সাধনমার্গের সমন্বয়--২৯৯ 

তান্ত্রিক সাধনা (শ্ীঅরবিন্দের )--১৭২ 

তাঁদিভেল-_১১০, ১৯৯ 

তিলক--৪১-৪২, ৪৯১ ৬৫-৬৬, ৬৮, ৭৭, ৮৭-৮৯, 
৯১০৯৩) ১৭৭) ২১২১ ২১৯? ২৩৯ 

ত্রিবর্গ--২৭৮ 

ত্রিভুষনদাস মালবী--৮৮-৮৯ 

দয়ানন্দ সবন্দতী-_২৯০ 

দর্শন-দিবস--১৮৮ 

দাদাভাই নৌরজী---৬*-৬৮ 

দিব্যকম-_২০৬ 

দীলিপকুমার রায়-_-৯৫, ১৮১-৮৩, ২৫১ 

দীনেন্মকুমার রায়-_-২৮-৩০, ৩১ 

দেবদাস গান্ধি--১৭৮ 

দেবব্রত বন্ু--৫১, ৫৬, ১০৮, ১১৫ 

দেশপাঁণ্ডে-৩৮ 

দেহের দিব্য পরিবত্তন-_-২৪৩ 

ধর্মপত্রিক-_২৮, ১৩২, ১৫৪ 

ধিউড়া-মদনলাল- ১৩৭ 

অগেন্দ্রনাথ গুহরায়--১৬১ 

নন্দগোপাল চেট্টি-_১৬৮ 

নবগোপাল মিত্র-_-৯ 

নবাব সলিমুল্।--৭৫ 

নরম-্গবম দল--৬৬ 

নর্টন_১২০৪ ১২২১ ১৩৯ 


৩৪১ 


নরেন গোৌসাই-_-১১৫) ১১৮, ১৩১ 
নলিনীকান্ত গুপ্ত--১৬৬ 
নান্তিকত! বা জড়বাদ-_-২২ 
নিবেদিতা-_৫১-৫২. ১৩০, ১৪৬, ১৫৪ 
নির্বাণ ( বৌদ্ধ শৃহ্বাদ )__২৫৬ 
নিরালম্ব স্বামী ( ঘতীল্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
দ্রষ্টব্য ) 
নিশ্চল দাস--২৬৪ 
নিক্ক্িয় প্রতিরোধ (7888159 186818687.06)-- 
৪৫, ৬৭, ১২৩, ১৪৮-৪৯ 
নেভিনসন--৭৫-৭৬, ৯০॥ ৭২ 
০ 0020707019189 পুত্ভক-_-৫৬ 
উওস্দ 10079 
বিপিনচন্্র পালের--৬৪ 
এনি বেশাস্তের-_১৭৭ 
পঞ্চানন তর্করত্ব-_১১১ 
পত্র ( শ্রীঅরবিদ্দের )-- 
খোল! চিঠি (দেশবাশীদের প্রতি )--১৪৬-১৫০ 
বাঝীনের নিকট-- ১৮০, ২০০, ২২০। ২৭৪, ২৭৭ 
৩০৪, ৩০৭-৮। ৩১৯৬, ৩৩৮ 
মিঠ।ই সঙ্বন্ধীয়--১২২-২৩, ১২৯ 
দ্রীর নিকট--৩১, ১১৩. ১২২, ১২৭, ২৮৭, ২৯৩ 
পর] ও অপর প্রকৃতি_-২৪ 
পরিণামবাদ-_২২৭, ২২৯ 
পল বিশার-_-১৭৩ 
পানেল--১৯ 
পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানের ও সাংখ্যের জড়" 
চেতন--২২৯ 
পি. মিত্র--৪৮-৪৯ 
পুরানি-_-১৫ 
পুরুষ-বজ্ঞ_ ২৪২ 
পুরুব-নৃত্ত--২৫৪ 
পুরুযো তম_--২৫২ 
প্রতাপ সিংহ-_৪৫, ৫১, ৫৮ 
প্রতাপাদিত্য--৪৫, ৪৯, ৫১, ৫৮, ৩০৪ 


৩৪২ 


প্রথেরো--১৪-১৫ 

প্রফুল্ল চাফি-_১১০-১১ 

প্রবর্তক পত্রিকা-_-১৫৮ 

প্রশান্তচন্র ও নির্সলকুমারী মহলানবিশ-_১৮৪ 

প্রন্থান-ত্রয়_-২২১ 

ফরাসী বিপ্লবের বাণী__১৪৩ 

ফিরোজশা মেহুতা- ৬৬, ৮৬-৮৭, ১৩৮ 

ফুলার--&৮, ১৯৮ 

বঙ্ধিমচন্দ্র--২৭-২৯, ৩৩, ৩৫। ৩৭) ৪২-৪৩, 
৪৫, ৩১২ 

বন্দেমাতরম্‌ পত্রিকা _৬৩-৬৪, ১৩১ 

বয়কট প্রত্তাব-_-৫৫, ১৪৮-১৫০ 

বরিশাল প্রাদেশিক কন্ফারেন্স-_৫৮ 

বরিশাল সম্মিলনী--১৩৪ 

বাজী প্রভু-_১৫৫-৫৬ 

বাৰীন্দ্রকুমার-_-১১, ৪২, ৫০, ৫২-৫৩, ৫৬-৫৭, 
৬৩, ৮৭) ১০৮-৯৮ ১১১) ১৯৭৯৮, ২০০ 
২৭৪ 

বালি লাহেব--১১৮ 

বাহ ও বান্ধলি_ ২৫৫ 

বিচক্রফ ট্‌-_১১৯, ১২২, ১২৭ 

বিজয়চন্্র চাটাঞ্জি (9. 0. 08৮97196)- ৬৪ 

বিজয় নাগ-_১৬১, ১৬৬ 

বিজ্ঞানের মূল্য ( শ্রীঅরবিন্দের চোখে )-_-২০৭ 

বিজ্ঞান-বাদ-_২৩৪ 

বিছুলার উপাথ্যান-_-১৫৫ 

বিনয়কুমার সরকার__৬২ 

বিনয়ভূষণ ধঘোষ-_৭, ৮, ১৩-১৪, ৯২ 

বিনোদ গুপ্ত--১১২ 

বিনোবা ভাবে-_-৩*৩ 

বিপিনচন্দ্র পাল- ৪, ৪*, ৬৩-৬৪, ৬৬, ৬৮, ৮৩) 
৮৪) ১০২; ১২৩, ১৩০ 

বিবেকানদা-_ ২৪, ২৮১ ১৭২১ ২০১১ ২২৩, ২৩৩, 
২৪৮? ২৫৫-৫৬১ ২৬৬, ২৭৯, ৩০৯) ৩১৭ 


বিশপ বাকলে--২৩৪ 


শ্রীঅরবিন্দের জীবন-দর্শন 


বিশ্বভারতী--১৭৫-৭৬ 
বীরাষ্টমী-ব্রত-_৪৮ 
বীরেন ঘোষ--১৫৩ 
বুদ্ধের 
নীরবতা--২৫৫ 
ভুল- ২৭৯ 
সন্র্যাস--২৭৯ 
বেকার সাছেব--১৩৭ 
ব্রজেন্্রকিশোর রায়চৌধুগী__৬১ 
ব্রহ্ম প্রচ্ছন্ন কিন্তু জ্ঞে়--২৫১ 
ব্রন্ম-বাঞ্ধব উপাধ্যায়-_-৬৪, ৬৮ 
ব্রাউনিং (09০8: )-_-১৪ 
ভবভূতি-_১৯৫ 
ভবানী-মনদির__-৪২, ৫৮ 
ভারতীয় চিত্রকলা--১৩৩ 
ভিক্টোরীয় যুগের অজ্জেয়বাদী-_২৫১ 
ভূপালচশ্? বহু-_৩১, ১৯৮ 
ভপেনল্দসনাথ দর্ত--৫১, ৫৬, ৭৮, ১০৮ 
ভূপেক্জশাথ বন্ছ--৫৯, ১১২ 
ভৃগু খধি-__২৩৭, ২৭৯ 
অণ্টফোর্ড শাসন-সংক্কার--৪৬, ১৭৭ 
মতিলাল ঘোষ-_৫৯ 
মতিলাল রায়--৫, ১১৪, ১৫৭-৫৯। 
১৭১। ১৮০, ২৯৪ 
মধুহ্দন দর্ত-_২৮, ২৯ 
মধধবাচার্য--২২৩, ২৬১ 
মন-_সঠজ রাপ বা 12081008, অবচেতন ও 
সৃপ্ত--২৩৭ 
মনমোহন ঘোব ( ব্যারিস্টার ]--৩৬ 
মনমোহন ঘোষ (ভ্রাতী )--8, ৭, ৮৫ ১৩ 
মাদাম কাম--১৬৯ 
মাদাম মিরা বিশার ( শ্রীম। )--১৬৫, ১৭৩-৭৪, 
১৮০-৮১ ১৮৫-৮৬, ১৪৭। ১৮৮, ১৯২ 
মানবতা-ধর্ম-_৩২৮ 
মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা--৫৯, ১৩৯, ১৬৫, ১৭৯ 


১৬৫-৬৭) 


নির্দেশক শৃচী 


মলি জন ১০৭-৯ 

মলি-মিন্টো। শাসন-সংক্কার-_-১৩৪-৩৬, ১৫১ 

মাধবরাও যাদব-_-&* 

মুগ্রে--১৮০ 

মৃতি-দর্শন প্রসঙ্গে শ্রীঅরধিন্দ-__১৫৯ 

মোক্ষমূলার--১৮, ৩৭, 8৫, ৪৯, ৫১। ২৩১ 

মোলেম লীগ--৭৫ 

মণালিনী দেবী--৩১, ৩২-৩৩১ ৩৪-৩৬১ ১০৬, ১১৩ 

ম্যাটসিনি--১৮, ৩৭, ৪৫, ৪৯, ৫১, ১৬৮ 

যতীন্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-_-৫০, ৫২-৫৩, ১১১ 

বতীল্্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন)--১৭১ 

যাজ্ঞবন্ক্য-_২১৭, ২৭৮ 

যুগান্তর পত্রিক1--৫৬, ৬৪ 

যোগকর্মস্থ কৌশলম্--২৩৮ 

যোগীন্রনাথ বন্ধ ( মাতুল )--১৫ 

যোগের (শ্রীঅরবিন্দের) ভিত্তি চার অনুভূতি-_ 
১৮৬ 

যোয়ান-অব-আর্ক--৫ 

ফোশেফ ব্যাপ্টগ্তন_-১৭৮ 

ররবীন্মনাথ-_-১, ২৫, ২৯, ৪৮-৪৯, ৬২, ৭৯, ৯৭) 
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